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নামং নামং ত্বয়ংজ্যোতির্বযাখ্যামি কিরণাবলীম.॥ 
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দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


আজ হইতে চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে ( ১৩৬৩ সালে ) মহামনীষী উদয়নাচার্ধকৃত 
কিরণাবলী গ্রন্থের অংশবিশেষ (পদার্ধোদ্দেশ-প্রুকরণ পর্যন্ত )মুল, অনুবাদ ও বিস্তৃত 
ব্যাখ্যান সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সংস্করণ এখন দুর্গভ হইয়াছে । বর্তমানে 
উহার পুনমুদ্রণে জিজ্ঞান্থ স্ধীবর্গের সমধিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য পুস্তক পর্যদের অধিকারিবৃন্দ গ্রন্থটির মুর্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ 
কথা সথবিদ্দিত যে আমাদের এই বঙ্গদেশ বহুকাল হইতেই তর্কশান্ত্রের গহনাতিগহন 
চর্চায় স্মগ্র ভারতে এক বিশিষ্ট মর্ধাদার অধিকারী হইয়া রহিয়াছে । বর্তমান 
গ্রন্থের প্রকাশন ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিতেছে যে, আজও আমাদের সে 
মর্ধাদ-বেধ স্তিমিত হয় নাই। 

পূর্ব সংস্করণে কোন ন্[নতা লক্ষিত না হওয়ায় উহাই অবিকল প্রকাশ করা 
হইতেছে। 

পরিশেষে গ্রাচ্যবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল পর্যদের আধিকারিবুন্দকে আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

শ্রীগোৌরীনাথ শাস্ত্রী 


প্রাকৃ-কথন 


১৯৫০ সালের ওরা জুলাই আমাঁর জীবনের একটা ম্মরণীয় দিন। প্রায় পনের 
বৎনর অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যাপনার পর রাজকীয় নির্দেশে এ 
দিন আমার কর্মক্ষেত্র সংস্কৃত কলেজে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে আশঙ্কা হইয়া- 
ছিল-__এই পবিবর্তন হয়তো অনুকূল হইবে না। “কহং দাণিং মলঅতটোম্মুলিআ 
চন্দণলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিঅং ধাবইন্সং”-_এইৰপ একটা ভাব সেদিন আমার 
মনকে আচ্ছন্ন করিয়া! বসিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই বুঝিতে পারিলাম যে, 
সংস্কৃত কলেজে আমার জ্ঞানসাধনার ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইবার 
বহুল স্থযোগ বর্তমান । বুঝিলাম, উনবিংশ শতকের ন্যায় আদিও সংস্কত কলেজ 
ভারতী-সাধন[র পরম তীর্থক্ষেত্র । অতি অন্পকালের মধ্যেই বর্তমান যুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার চরণোপান্তে উপনিষঞ্ হইয়া বৈশেষিকশাক্পাঠে যত্ববান্‌ 
হইলাম । 

অধ্যয়নের প্রথম দিকে নিজের সুবিধার জন্য ম্মারকরূপে কিছু কিছু 
টিপ্পনী লিখিয়া বাখিতাম এবং সময়মত গুরুজীকে দেখাইতাম | পরে 
তীহারই নির্দেশক্রমে সেগুলিকে বিস্তৃত কক্রিয়া সরলভাষাম্ নিবদ্ধ করিে 
থাকি । ভাবিয়াছিলাম, উহা! প্রকাশিত হইলে জ্ঞানপিপাস্থ ছাত্রগণের 
কল্যাণ হইবে । ইহার কিছুকাল পরে কোন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের 
নিয়েদ্ধত মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়-_-“কিব্রণাবলী পাঠ্য পুস্তক 
নির্বাচিত হইলেও তাহার দুব্হাংশের পাঠ লাগাইতে পারেন এরূপ 
অধ্যাপক একজনও বিদ্যমান নাই ।” সেদিন এই উক্তির অসারতা প্রমাণ 
করিবার জন্য মনে এক অদম্য উত্সাহ জাগিয়াছিল। গ্রীগ্রীয় দশম শতক 
হইতে আজ পর্যন্ত ন্যায়শান্ত্রেরে পঠন-পাঠন অব্যাহতভাবে প্রচলিত 
বৃহিষাছে। আর আজিও ন্যায়শ।ক্ক্রেরে চর্চার জন্য বঙ্গদেশ সমগ্র দার্শনিক 
জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে । সেজন্য অভিজ্ঞ লেখকের 
এরূপ উক্তিতে আমি পরম বিন্ময় অনুভব করিয়াছিলাম। আমার বর্তমান 
প্রয়াস তাহার সেই অমূলক উক্তির প্রত্যুত্তর মাত্র। এই কারণেই 
আমি পূর্বে যে রীতিতে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছিলাম তাহা পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলাম । কিরণাবলী-গ্রস্থের উপর বর্ধমান-কৃত প্রকাশ, 

বচ1-84 


( আ ) 


রুচিদত্ত-কৃত “বিবৃতি', পদ্মনাভ-কৃত '“ভাক্কর+, মথুরানাথ-কৃত 'রহস্ত” প্রভৃতি 
গ্রন্থের মধ্য দিয়া যে ধারা প্রবাহিত হইয়! আসিয়াছে তাহা! আজিও লুপ্ধ 
হয় পাই। বর্তমান যুগের অধ্যাপক সেই ধারাকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থের 
ব্যাখ্যান করিতে পারেন এবং ছাত্রও দেই সকল হুম্ষ্মাতিসুস্ম ও গহনাতিগহন 
উপদ্েশকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়1 গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারেন__ 
ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই পূর্বান্থহুত সরল প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কঠিন 
ও জটিল তত্বসমূহকে যথোচিত মর্ধাদার সহিত প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । এই কারণে গ্রন্থের ভাষা স্থলে স্থলে কঠিন হইয়াছে তাহা আমি 
জানি। কিন্তু ভাষাকে অতি সরল করিলে জটিন তবগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ 
হওয়া! সম্ভব নহে, এইজন্তই আমি স্বতন্ত্র শৈলী আশ্রয় করিয়া ভাবপ্রকাশের 
চেষ্টা করিয়াছি। 


পরম কারুণিক শ্রীভগবানের কৃপায় আজ উদয়নাচার্ধ-কৃত কিরণাবলীর 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল । অতি গহন বৈশেষিক দর্শনের রহস্ত-বিশ্লেষণ 
দুষ্কর কার্ধ। কণ্টকাকীর্ণ এই তপশ্তার পথে পাথেয় একমাত্র শাস্্রব্যসনী 
মনীষিবুন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদ । ধাহাঁদের সন্মেহে আশীর্বাদে 
এই শাস্ত্রের রহন্তজাল ভেদ করিতে প্রয়ান পাইয়াছি, আজ জীবনের এক 
পরম আনন্দময় মুহূর্তে তাহাদের ম্মরণ করিবার জন্য চিত্ত স্বতঃই আকুল হইয়। 


উঠিতেছে। 


সে আজ ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কথা । ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রথম 
পাঠ গ্রহণ করি হালিসহর-নিবাসী তর্করসিক বাণীক্ঠ তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট । তাঁহার পর অধুন! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রে 
প্রধান অধ্যাপক পণগ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত তারানাথ স্তায়তকতীর্থ মহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়নের সুযোগ উপস্থিত হয়। পরে নৈয়ায়িককুলচুড়ামণি মহামহোপাধ্যায় 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল ধরিয়া 
স্যায়শাস্ত্রের সেবা করিয়াছি। তাহার শরীর অসুস্থ হইলে বিশ্রুতকীতি 
নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট এই 
শান্ত অধ্যয়ন করি। ইহার পর বৈয়াকরণকেশরী মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্ত্র 
শাত্্রী মহোদয়ের নিকট স্থদীর্ঘ ছয় বৎসর নান। শাস্ত্রের সহিত ন্তারশান্ত্েরও 
চর্চা করিয়াছিলাম। 


$ ই) 


আজ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের 
বর্তমান অধ্যক্ষ নৈয়ায়িকধুরন্ধর সর্বতন্ত্্বতন্ত্র শ্রীযুত অনস্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ 
মহোধয়ের নিকট এই শাসম্ের সেবা করিয়। আসিতে ছি । এই গ্রন্থ-গ্রণয়নে 
সর্বতোভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া গ্রন্থখানি যাহাতে সবাঙ্সথন্দর হয় 
তাহার জন্য তিনি আজ প্রায় ছুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া সর্বদা! সন্মেহ 
অব্ধান দান করিয়াছেন। তাহার প্রতি কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা 
আমার নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের মীমাংসাদিশাস্ত্রেরে অধ্যাপক শান্ত্রব্যমনী 
শ্রীধুত পট্টাভিরাম শান্জ্ী মহাশয় কয়েকটা স্থলে উদ্ধৃতির আকরনির্ণয়ে 
আনুকূল্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় 
বৈশেষিক দর্শনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে সে বিষয়ে “বাঙ্গালীর 
সারম্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্তায়চর্চা” গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য এম. এ. মহাশয় সাগ্রহ আন্ুকুণ্য প্রকাশ করিয়া আমাকে অন্গৃহীত 
করিয়াছেন । 

ধাহাদের আগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহাদের সকলের উদ্দেশে 
এঁকাস্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । এই গ্রন্থের বিষয়স্থচী ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত 
করিয়াছেন কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার এম. এ, 
হ্যায়তীর্ঘ। তাহাকে আমার স্রেহাশীর্বাদ প্রদান করিতেছি । এই গ্রন্থের 
প্রথম চারিটা ফর্মী প্রকাশ করিবার জন্য প্রথম প্রয়াসী হইয়াছিলেন “ওরিয়েন্ট 
বুক কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীগ্রহলাদ প্রামাণিক। তীহাকে 
আমার অন্তরের শ্তভেচ্ছা জানাইতেছি। গ্রস্থ-সম্পাদনে ক্রটী অপরিহার্য, 
অবহিতচিত্তেরও প্রমাদ স্বাভাবিক । যথাসাধ্য যথামতি গ্ররন্থটাকে নিভু্ল 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । অতি দুর্গম পথের আমি আজযাত্রী। আশা 
করি, শ্রীভগবানের কপায় অচিরেই সমগ্র গ্রন্থ একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত করিতে 
পারিব। শুভমস্ত। 


সূচীপত্র 


ভূমিকা --বৈশেষিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পৃঃ ঝ-ন 

মঙ্গলঙ্লোক-_ সূর্যের নমস্কার ; প্রকাশকারমতে উক্ত নমস্কার মুক্তির কারণ 
যে তত্বজ্ঞান তাহার বিষয়ীভূত আত্মতত্বের উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত পৃঃ ১; মঙ্গল- 
শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পৃঃ ১২ দ্বিতীয় শ্লোক পৃঃ ৩3 “ভরব্যম্ণ এস্থলে 
একবচনযোগের কারণ) বর্ধমানব্যাখ্যার অংশতঃ দোষপ্রদর্শন পৃঃ ৩3 
তৃতীয় শ্লোক_-কিরণাবলী-গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য পৃঃ ৩-৫7 চতুর্থ পশ্োক-_ 
সমুদ্রের সহিত শাস্ত্রের তুলনা, নিন্দামুখে ও প্রশংসাধুখে পৃঃ ৫-৬ 

প্রশস্তপাদমতে দ্বিবিধ প্রণাম, প্রণামের বিরুদ্ধে পূ্পক্ষীর আপত্তি 
উহা নিশ্রয়োজন পৃঃ ৭) সমাধান-__নিবিত্ব পরিসমান্তিই প্রণামের ফল) 
বলবত্তর-বিদ্ব-নিবারণের জন্য দুইটা প্রণামের আবশ্যকতা, শাস্তির জন্য 
অথবা গ্রস্থপরিসমাপ্ধির জন্য দেবতাপ্রণাম কত্ব্য__শিষ্ঞবোধের জন্য 
নমক্কারের প্রয়োগ আবশ্যক পৃঃ ৮5 নশক্কার স্দাচার-_এস্থলে সং এর 
লক্ষণবিষয়ক বিচার পৃঃ ৮-১২3 বেদবিহিত যাবতীয় অর্থের অনুষ্ঠাতৃত্‌ 
পত্ধ নহে পৃ ৯3 “যতকিঞ্চিৎ অর্থের অন্ুষ্ঠাতৃত্ও সত্ব নহে পৃঃ ৯3 
ক্ষীণদোষপুরুষত্ব সত্ব নহে পৃঃ ১০ জ্ঞানবত্ব ও অনৃষ্টসাধনতাবিষয়ক মিথ্যা- 
জ্ঞানের এততকালীন অত্যন্তাভাব যাহাতে আছে তিনিই সং ইহাও 
অসমীচীন পৃঃ ১০-১১$ বেদপ্রামাণ্যত্বাকারও সত্ব নহে পৃঃ ১২ 
প্রকারান্তরে শেবোক্ত লক্ষণটার সমথন পৃঃ ১২-১৩ গ্রস্থের প্রারস্তে ত্রিবিধ 
নমস্কার আচাধসম্মত পৃঃ ১৪-১৫ 

ক্কাচংপ্রত্যয়ের অর্থ- প্রাচীন-নৈয়ায়িকমত্ে অব্যবহিতপূর্বকালত্বই ত্কৰাচ. 
প্রত্যয়ের শক্যার্থ পৃঃ ১৫3 উহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান 
পৃঃ ১৫-১৬১ প্রকাশকারমতে প্রকারান্তরে অব্যবহিতপূর্ববতিত্বের উপপাদন 
পৃঃ ১৬-১৭) নবীনমতে পূর্বকালবতিত্বমাত্রই ক্কাচংপ্রত্যয়ের অর্থ পৃঃ ১৭ 
শিশ্তুশিক্ষার জন্য নমস্কাবে প্রধানক্রিয়ার পূর্বকালবতিত্ব-প্রতিপাদন পৃঃ ১৭ 3 
সমানকর্তৃকত্বই ক্রাচংপ্রত্যয়ের শক্যার্থ_এই মতের উল্লেখ ও উহার নিরসন 
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পৃঃ. ১৮-১৯) আক্ষেপের দ্বারা ক্রিয়াবিশেষের পূর্ববতিত্বের বোধ হয় 
না পঃ ১৯-২১ এককর্তৃকত্ব এককতিসাধ্যত্-নহে পৃঃ ২১) এককর্তৃকত 
একজাতীয়কৃতিসাধ্যত্বও নহে পৃঃ ২১7; এককর্তৃকত্ব অর্থে-রকুৃতির আশ্রয়ের 
একাও নহে পৃঃ ২১-২২) সমাঁনকর্তৃকত্ব ও পূর্বকালীনত্ব ক্তাচ-প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ নহে__এই পক্ষে যুক্কি-প্রদর্শন পৃঃ ২২-২৩3 পাদটীকায় মহাভাব্বা- 
কার পতঞ্জলির মতের উল্লেখ পৃঃ ২৩১ ক্তাচ.প্রত্যয়ের অর্থবিষয়ে স্বমতের 
উল্লেখ পৃঃ ২৩? নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশের মতে ক্তীচ,প্রত্যয়ের অর্থ “আনন্তর্য 
পৃঃ ২৪ গঙ্গেশের মতের তাধ্পর্ব-বর্ণন পৃঃ ২৪২৫১ প্রকাশকারমতেও 
“আনস্তর্ধই ক্তাচ-প্রত্যয়ের অর্থ পৃঃ ২৫১ ক্বাচংপ্রত্যয়ার্থের বিচারে 
শবরম্বামীর মত পৃঃ ২৬, ক্তাচ-প্রত্যয়ের পূর্বকালত্ব-রূপ অর্থ ই শবর-সম্মত 
ও তাহার মতের নিগৃঢ় অভিপ্রায় পৃঃ ২৮) বাত্তিককার কাত্যায়নের মতে 
ধাত্বর্থ ই ক্কাচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থ পৃঃ ২৮) প্রদীপকার ও কাশিকাকারের মত 
পঃ ২৯) বৈয়াকরণভূষণকারের মত পৃঃ ৩* 

মঙ্গলাচরণে (প্রণম্য পদে “প্র” উপনর্গের প্রকৃত অর্থ পৃঃ ৩৯ ধাতুর 
অনেকার্থতা অযৌক্তিক পৃঃ ৩৩) উপসর্গের নানার্থকতা-পক্ষে আপত্তি 
পৃঃ ৩৩১ উদয়নমতে উপসর্গের বাচকতা৷ নাই পৃঃ ৩৪) উপসর্গের বাচকত্ব- 
খণ্ডন পৃঃ ৩৫) উপসর্গের সান্দানিক-ছ্যোতনাশক্তি পৃঃ ৩৫) পাদটীকায় 
'সান্দানিক' পদের অর্থ পৃঃ ৩৫) গণপঠিত অর্থেই ধাতুর শক্তি, অন্যান্য 
অর্থে লক্ষণা পৃঃ ৩৬ 

ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত প্রণামই মঙ্গল পৃঃ ৩৭) মঙ্গল-অন্ুষ্ঠানের ফল নিবিক্প 
পরিসমাপ্তি পৃঃ ৩৭-৩৯) মঙ্গল ও পরিসমাপ্তির মধ্যে অন্বয়ব্যতিচার ও 
ব্যতিরেকব্যভিচার-প্রদর্শন পৃঃ ৩৯) শ্রুতিমূলক কার্ধকারণভাব অস্থয়- 
ব্যতিরেকজ্ঞান-নিরপেক্ষ__-আচাধসম্মত এই রীতিতে পূর্বোক্ত ব্যভিচারের 
নিরসন পৃঃ ৩৯-৪* 3 জন্মাস্তরীয় মঙ্গলের কল্পনার ছার] ব্যভিচার-নিরসন- 
প্রচেষ্টায় অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব-দোষের আশঙ্কা পৃঃ ৪০-৪১ উক্ত আশঙ্কার সমাধান 
পৃঃ ৪১ 
মঙ্গল-সন্বেও পরিসমাপ্তির অভাব-স্থলে মঙ্গল অপেক্ষা বিদ্লহেতুই বলবান্‌ 
পৃঃ ৪১-৪২ বিদ্ধ ও মঙ্গলের মধ্যে নাশ্টনাশকভাব-কল্পনায় আপত্তি 
পুঃ ৪৩-৪৪ $ নমস্কারের বাহুল্য বলবদ.-বিক্লনিবারণের প্রতি প্রযোজক 
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নহে পৃঃ ৪৩; নমস্কারের বাহুল্য অসম্ভব পৃঃ ৪৩) প্রচিত মঙ্গলও বলবদ্‌- 
বিস্ননাশের কারণ নহে পৃঃ ৪৩) মঙ্গলরহিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি-স্থলে 
জন্মান্তবীয় মঙ্গলের কল্পনা অযৌক্তিক পৃঃ ৪৩7 বর্ধমানসম্মত সমাধান-__ 
বিদ্বধ্বংসই মঙ্গলের ফল, পরিসমাপ্তি নহে পৃঃ ৪৪-৪৫ $ সমাপ্তি ও বিষ্বা- 
ভাবের মধ্যে কার্ধকারণভাব স্থাপন করা যায় না-_এইরূপে পুবপক্ষীর আপত্তি 
পৃঃ ৪৫-৪৬ বর্ধমানোক্ত রীতিতে সমাধান__সমাপ্তি ও বিশ্বের সংসর্গাভাবের 
মধ্যে কার্ধকারণভাব স্বীকার করিলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা থাকে না পৃঃ ৪৬, 
বিক্রধ্বংস ও মঙ্গলের মধ্যে কার্ধকারণভাব-ন্বীকারে বৈদিক কর্মের 'ফলাবশ্যন্তাবরূপ 
নিয়ম রক্ষিত হয় পঃ ৪৭ 


উদয়নমতে বিস্বাশঙ্কায় বিদ্বনাশ-বূপ ফনলাভের জন্য মঙ্গলানুষ্টান কর্তব্য 
পৃঃ ৪৭ উহাতে আপত্তি পৃঃ ৪৭-৪৮; পাপসংশযস্থলে প্রায়শ্চিন্তানুষ্ঠান 
এবং বিদ্বাশঙ্কায় মঙ্গলান্ষ্টানের মদ্যে মৌলিক পার্থক্য--একটার মুল শ্রুতি, 
অন্যটীর মূল শিষ্টাচারান্থমিত শ্রুতি পৃঃ ৪৮) বিল্রসংশয়-স্থলেও মঙ্গলের 
অনুষ্টান কর্তব্য--আচার্ধের এই উক্চির বিরুদ্ধে আপত্তি পৃঃ ৪৮-৫০ ১ পুবোক্ত 
আপন্তিতে দৃষ্টান্ত-দা্টণস্তিকের বৈষম্য-প্রদর্শনপূরৰ্ক আচারধগ্রস্থের সঙ্গতি- 
নিরূপণ পৃঃ ৫০ 

প্রশস্তপাদ গ্রন্থে মঙ্গলঙ্োকে হেতু" পদটার বিরুদ্ধে আপপ্তি_-উহা! শব্দপুন- 
রুক্ততা-দোষে দুষ্ট __অর্থপুনরুক্তিদোষও অপরিহার্য পৃঃ ৫১-৫২7 আচার্ধকৃত 
সমাধান_জগৎ্কারণত্বের গ্যোতক নহে, শ্রেয়ংপ্রাপ্তির হেতু এই অর্থে 
হেতু পদটা প্রযুক্ত পঃ ৫২7 প্রণামে ক্রম শিশ্ঠশিক্ষার জন্য পৃঃ ৫৩) 
“অতঃ, শব্দের প্রয়োজন পৃঃ ৫৩-৫৪ ১ প্রবক্ষ্যতে” পদে প্রা" উপসর্গের অথ 
পৃঃ ৫৪-৫৫ 5 মগ্েদয়ত শব্দের বুৎ্পত্তি পৃঃ ৫৫-৫৬ িত্বজ্ঞান” পদে তত্বশব্দের 
অর্থ পৃঃ ৫৬-৫৭ 

স্থক্রে অভাব পদার্থের অন্ুল্লেখের কারণ-প্রতিযোগি-নিবপণাধীন- 
নিবূপণত্বই অভাবের অনুলেখে শিয়ামক পৃঃ ৫৭-৫৮) আচার্ষের সমাধান 
সমীচীন নহে পৃঃ ৫৮-৫৯) বিরোধি-নিরূপণাধীননিরূপণত্্ইী অভাবের 
অনুল্লেথে কারণ-__এইরূপে মতান্তরে সমাধান এবং উহারও অসমীচীনতা- 
প্রদর্শন পৃঃ ৫৯7 ষট পদার্থের উল্লেখের দ্বারাই অভাব উদ্লিখিত হইয়াছে__ 
এই মতের উল্লেখ এবং এ ব্যাখ্যারও অসঙ্গতিনিরপণ পৃঃ ৫৯-৬০ ; লীলা- 


(৯ ) 


বতীকার বল্পভাচার্ধ-সম্মত সমাধান--অত্যপগমসিদ্ধান্তের ছারা অভাব-পদার্থ 
পাওয়া! যায় পৃঃ ৬০-৬১$ লীলাবতীকারের যুক্তির অসারতা প্রদর্শন পৃঃ ৬১) 
অভাব বৈশেষিকসম্মত পদার্থ নয়--এই সংশয়ের সমাধান $ স্ত্রস্থ পদার্থবিভাগ 
ভাবপদার্থেরই বিভাগ পৃঃ ৬১-৬২ 


নিঃশ্রের়স-_ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, “আত্যন্তিক নিবুণ্তি” পদের অর্থ-_ 
অত্যন্তাভাব নহে পৃঃ ৬২ নিবৃত্তিঅর্থে ধ্বংস পৃঃ ৬২) কেবল হুঃখের 
নিবৃত্তিকে নুক্তি বলিলে সংসারদশায় মুক্তির আপত্তি পৃঃ ৬২-৬৩ ১ উহার 
সমাধানে ছুঃখসমানকালীনত্বের অভাবকেই আত্যন্তিকত্ব-রূপে গ্রহণ পৃঃ ৬৩ 
পৃবেণক্ত সমাধানের অযৌক্তিকতা-প্রদর্শন__দুঃখের অসমানকালীন দুঃখ- 
ধ্বংসকে মুক্তি বলিলে সংসারকালে মুক্তিই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে পৃঃ ৬৩-৬৪ $ 
স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীনত্ই আত্যন্তিত্ব পৃঃ ৬৪-৬৫ 
আত্যস্তিকত্বের পুবেক্ত নিবচনও সমর্থনঘোগ্য নহে, কারণ সাংসারিক 
জীবের স্ুযুপ্তিকালীন দুঃখধ্বংসেরও আত্যন্তিকত্ব-প্রসঙ্গ পৃঃ ৬৫) দ্বেষাজনক- 
ছুঃখপ্রতিযোগিকত্বই আত্যান্তকত্ব_-এইরূপে মতান্তরে সংসারকালীন ছুঃখ- 
ধ্বংসের আত্যন্তিকত-প্রসঙ্গের সমাধান পৃঃ ৬৫-৬৬ ১ উক্ত নিব চনেরও অসারতা- 
প্রদর্শন-__জীবদ্দশায়ও তত্তজ্ঞানীর মুক্তত্বাপত্তি_ন্যায়বৈশেষিকসম্মত গৌণ ও 
মুখ্য মুক্তির তেদদনিরূপণ পৃঃ ৬৬) শ্রুতি ও গ্তায়স্থত্রের সহিত সামপরস্তরক্ষার্থ 
দুঃখের অত্যন্তাভাবই আচার্সম্মত মুক্তি, ইহা স্বীকাধ পৃঃ ৬৬-৬৭) পুবেক্ত 
সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি_ ছুঃখের সামান্তঃ অত্যন্তাভাব মুক্তি নহে, কারণ 
স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব শ্বরূপ-সম্বন্ধে পুরুষে আশ্রিত হয় না পৃঃ ৬৭3 উত্ত 
আপত্তির সমাধান-_ন্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব ব্বনম।নকালীনছুংখসামগ্রী- 
ধবংসবত্তারূপ সম্বদ্ধে পুরুষে আশ্রিত পৃঃ ৬৭-৬৮3 উক্ত সমাধানেও সংসার- 
দশাতে মোক্ষের আপত্তি পৃঃ ৬৮-৬৯) রু[চদত্তসম্মত ব্যাখ্যা-_ দুখের 
আত্যন্তিক ধ্বংসই মুক্তি পৃঃ ৬৯) ছুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্বের ন্বরূপ- 
নির্চন-_স্বসমানাধিকরণছুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালানত্ই দুঃখধবংসের 
আত্যন্তিকত্ব পৃঃ ৬৯-৭০5 প্রকাশকারমতে আত্যন্তিকত্বেরে নিবচন 
পৃঃ ৭* ১ প্রকাশকারসম্মত মুক্তি লক্ষণের ব্যাখ্যা পৃঃ ৭১-৭৪ 7 প্রাপ্ত গ্রশ্থাদিতে 
প্রকাশসন্মতলক্ষণের বিকৃত রূপ ও ম্বমতে উহার সমাধান পৃঃ ৭৪-৭৫) 
*"আত্যন্তিক ছুখেনিবৃত্তিহ মুক্তি-__এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে কোন মতভেদ 


( এ ) 


নাই”---উয়নাচার্ধের এই উক্তি বেদান্তিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, বেদাস্ত- 
মতে মুক্তি অভাবাত্মক নহে পৃঃ ৭৫) উদয়নাচার্ধের উক্তির তাৎপর্ধ 
পৃঃ ৭৫-৭৬ 

বৌদ্ধমতে মুক্তি--আত্মার বিনাশ মুক্তিতে আবশ্তক, উহার বিরুদ্ধে 
বৈশেষিকের যুক্তি পৃঃ ৭৬-৭৭) বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান-সন্তানই আত্মা পৃঃ ৭৭) 
বৈশেষিকমতে বিজ্ঞানের আশ্রয় আত্মা_-উহার উচ্ছেদ সম্ভব নহে 
পৃঃ ৭৭-৭৮ 


সাংখ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি পৃঃ ৭৮) 
বিজ্ঞানভিক্ষুলম্মত দুঃখনিবৃত্তির আত্যস্তিকত্ব পঃ ৭৮-৭৯) বিদ্েহকৈবল্যের 
স্বরূপ পৃঃ ৮০) এ মতে অনাগতছুঃখের প্রাগভাবও মুক্তি হইতে পারে 
পৃঃ ৮০ সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপ পৃঃ ৮* 3 ছুঃখনাশ পুরুষার্থ, এই মতের 
বিরুদ্ধে পৃবপিক্ষীর আপত্তি পৃঃ ৮* $ উহার সমাধান_-ভোগনাশের সহায়ক- 
রূপে ছুঃখনাশও ওপচারিকভাবে পুরুধার্থ পৃঃ ৮১১ পুরুষের ম্বর্ূপ পৃঃ ৮১) 
সাংখ্যমতে জ্ঞানের স্বরূপ পৃঃ ৮১3 পুরুষকে কুটস্থরূপে বিশেষিত করার 
তাত্পর্য পৃঃ ৮১-৮২$ আগামি-বাধনাযুক্ত চিত্তের নাশই পুকুষার্থ পৃঃ ৮২) 
প্রকৃতি ও পুক্ষের ভেদসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ-- ইহার বিরুদ্ধে পুবপক্ষীর 
আপত্তি পৃঃ ৮২3 সাংখ্যমতে সমাধান_ বিবেকখ্যাতির উদয়ে অবিদ্যার নাশে ও 
ভোগের দ্বারা প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয়ে তত্বসাক্ষাৎকারলাভ পৃঃ ৮২:৮৩) মুক্তির উদয়ে 
পুরুষের অভিমানের নিবৃত্তি-ফলতঃ রাগছেষের নিবুত্তি-জন্মের নিবৃত্তি পৃঃ ৮৩) 
বিবেকখ্যাতির উদয়ে পুরুষের ভোত্ৃত্বাদির নিবুত্তি পৃঃ ৮৩ 5 বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 
প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের স্বরূপ পৃঃ ৮৪ 3 পুরুষের প্রয়োজন-সাধনজন্ প্ররুতির 
ভোগ্যাকারে পরিণতি পৃঃ ৮9 

বৌদ্ধমতেও অপবর্গে ছুঃখনিবৃত্তিই কাম্য পৃঃ ৮৫) বৌদ্ধমতে অন্ুশয় ও 
ও দৃষ্টির বিভাগ, বৌদ্ধশান্ত্রে অবিদ্া পৃঃ ৮৫) উপগ্নবরহিত চিত্তপ্রবাহই মুক্তি 
পৃঃ ৮৬) চতুবিধ আরধসত্য ও প্রতিপক্ষতাবনা পৃঃ ৮৬) সত্যাভিসময় ও 
. প্রতিলংখ্যানিরোধ পৃঃ ৮৬৮৭) সৌত্রান্তিক বা শুন্তমতে চিত্তপ্রবাহের 
বিরতিই মুক্তি পৃঃ ৮৭3 উদয়নরীতিতে বৌদ্ধমতের খণ্ডন পৃঃ ৮৭) 
চিত্ধাতুর দ্বিবিধ পরিণাম, সাংখ্যমতের সহিত সাদৃশ্য পৃঃ ৮৭) বৈভাষিক 
মতে সদৃশপরিণামাত্মক চিথ্ধাতুই মুক্তি বা নিবাঁণ পৃঃ ৮৮) পৃবেক্ত 


( এ ) 

বৌদ্বমতের বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা-_-অন্যোন্তাশ্রয়ত্বদোষের উদ্ভাবন 
পৃঃ ৮৮ 

অহৈতমতে ব্রন্ষের ত্বরূপ পৃঃ ৮৯-৯* ; অদ্বৈত বেদ্াস্তে জীব ও জগতের 
ব্যবহারিক-সত্তা ম্বীকৃত পৃঃ ৯০ 7 ব্রক্ষবিষয়ক অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী ভাবাত্মক 
পদার্থ, উহা! জ্ঞানের অভাব নহে পৃঃ ৯* ; অছৈতবেদাস্তমতে জীব-ব্রন্মের অভেদ- 
বিষয়ক তত্বসাক্ষাকারের দ্বারা উপলঙক্ষিত ব্রদ্মই মুক্তি পৃঃ ৯০ 

তৌতাতিতমতে মুক্তির স্বরূপ-_মুক্তিতে জীবাত্মার নিত্য গুণের মানস- 
অভিব্যক্তি পৃঃ ৯১; তৌতাতিতমতে সিদ্ধান্তবিরোধ পৃঃ »১-৯২; প্রকাশকার, 
গদাধর ভট্টাচার্য, মাধবাচার্য, নারায়ণভট্ট প্রভৃতির মতে উক্ত তৌতাতিতমত প্রকৃত 
ভাট্টমতই পৃঃ ৯২ 7 স্বমতে উহা স্প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতরূপে সমর্থন 
€ও কিরণাবলীকারের ভ্রমপ্রদর্শনে ভাসবজ্ প্রভৃতির মতোল্েখ পৃঃ ৯৩ ভাট্রমতে 
প্রপঞ্চসন্বদ্ধ বিলয়ই মুক্তি পৃঃ ৯৩ 


মাহেশ্বরমতে পারতন্ত্রই বন্ধন, ত্বাতন্ত্রয মুক্তি পৃঃ ৯৪; মাহেশ্বর দর্শনে 
শিবতত্ব পৃঃ ৯৪-৯৫) শিবতত্ব ব্বতঃপ্রকাশ পৃঃ ৯৪ প্রকাশতত্বের 
স্বরূপ পৃঃ ৯৪-৯৫ ; মাহেশ্বর দর্শনে শিব ও অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্ম পৃঃ ৯৪3 
শিবতত্বের হ্থাতন্ত্য পৃঃ ৯৫-৯৮) স্যিতত্ব পৃঃ ৯৮) মাহেশ্র ও সাংখ্যমতের 
প্রভেদ পৃঃ ৯৯ ; শিবতত্বের ত্রিবিধ বিভাগ--শিব, সদদাশিব ও ঈশ্বর পৃঃ ৯৯১ 
মাহেশ্বর দর্শনে ষটব্রিংশৎ তত্ব পৃঃ ১০০ 3 অতিনবগুপ্তমতে শ্তদ্ধবিদ্যা। পৃঃ ১৯০; 
শৈবমতে মায়া পৃঃ ১০* ) বেদান্তমতের সহিত প্রভেদ পৃঃ ১*১ ১ মাহেশ্বরমতে 
জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তি অভিন্ন পৃঃ ১০ ১-১০২ 

আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তিতে স্থখও পরিহার্ষ পৃঃ ১০২) ইহাতে পু পক্ষীর 
আপত্তি এবং উহার সমাধান পৃঃ ১০২-৪ ; ছুঃখনাশ পুক্রযার্থ নহে-_ইহাতে 
পৃবপক্ষীর যুক্তি, ন্যায়মত-_-চরমছুঃখের নাশ পুরুষার্থ হইতে পারে, 
তত্বজ্ঞানবান্‌ পুরুষেরই ছুঃখের চরমত্ব সম্ভব__এই স্বমতের স্থাপন পৃঃ ১০৫-৬ 

দুখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে প্রমাণ-উপস্থাপন পৃঃ ১০৭, ছুংখসন্ততি- 
পদের তাৎপর্য পৃঃ ১*৮-১* 3 মুক্তিতে প্রমাণান্তরের উল্লেখ ও উহার বিস্তৃত 
ব্যাখ্য। পৃঃ ১১০-১৩ ১ প্রকাশকারের মতে উক্ত অন্্মানটা সোপাধিক, ব্বমতে 
পৃবেক্ত অনুমানের দ্বারাই মুক্তির ব্যবস্থাপন পৃঃ ১১৩) সবণুক্তি অভিপ্রেত, 
অন্যথা! পূর্বোক্ত সম্ভতিত্বরূপ হেতুটার অনৈকাস্তিকত্বে আপত্তি পূঃ ১১৪ ; 


(ও ) 


সর্বমুক্তিতে পূর্বপক্ষীর আপত্তি ও উহার সমাধান পৃঃ ১১৫ মুক্তির প্রতি 
অনৃষ্টের কারণতা নাই, এই পূর্বপক্ষীর মত পৃঃ ১১৬১৭ সিদ্ধান্তীর 
সমাধান পঃ: ১১৭-১৮ 


মুক্তিস্থাপক অন্থুমানে দৃষ্টান্ত-দাষ্ণান্তিকের বিরোধ পৃঃ ১১৯) পূর্বপক্ষীর 
দ্বারা সংপ্রতিপক্ষের উত্তাবন-__-উপাধি-প্রদর্শন পৃঃ ১২০) পূর্বপক্ষীর উদ্ভাবিত 
সতপ্রতিপক্ষ-রূপ অন্ুমানে স্বরূপাসিদ্ধিদবৌষ পৃঃ ১২১) উক্ত অঙ্গমানে হেতুটা 
সোপাধিক পৃঃ ১২২ 


মূলগ্রস্থের “উপপত্তি” পদটার মথুরানাথসম্মত ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৪ ইশ্বর- 
চোদনাই আত্মসন্বন্ধী অপরোক্ষ তত্বজ্জানের উৎপাদক পৃঃ ১২৪-২৫; তত্বজ্ঞান 
মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছে্সাধনপূর্বক নিঃশ্রেয়সের কারণ হয় পৃঃ ১২৫) নিংশ্রেয়ল- 
লাভের ন্যায়সঙ্গতপ্রণালী পৃঃ ১২৫) উদয়নমতে তত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মুক 
পৃঃ ১২৫১ ঈশ্বরচোদনা-অর্থে বেদ পৃঃ ১২৬) নিবৃত্তিলক্ষণ বা যোগজ ধর্মের 
স্বরূপ পৃঃ ১২৬) তিচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব এই প্রশস্তপাদ গ্রন্থের 
মথুরানাথসম্মত ব্যাখ্যা__সংসারদশার মনন মোক্ষজনক নহে, নিবৃত্তিলক্ষণ 
ধর্মাচরণের পরবর্তী মনন মোক্ষজনক পৃঃ ১২৬-২৭ উক্ত বিষয়ে ব্যোম- 
শিবাচার্ষের মত পৃঃ ১২৭; ব্যোমশিবাচার্য জ্ঞানকর্শাসমুচ্চয়বাদী পৃঃ ১২৭-১২৮, 
ব্যোমশিবাচার্ষের মতে চোদনার অর্থ ঈশ্বরসন্থল্প ১২৮) তাহার মতে 
শান্তাভ্যাসজনিত তন্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ পৃঃ ১২৯১ ন্যায়কন্দলীকারের 
মতে পূর্বোক্ত প্রশস্তপাদগ্রস্থের অর্থ পৃঃ ১২৯) তাহার মতে চোদনা-অর্থে 
ইচ্ছা পৃঃ ১২৯ কন্দলীকার জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী পৃঃ ১৩০; অপবর্গপ্রকরণস্থ 
কন্দলীগ্রন্থের অসামঞ্নন্ত/ প্রদর্শন পৃঃ ১৩০; শঙ্করমিশ্রের মতে সাক্ষাৎকারাত্মুক 
তব্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ পৃঃ ১৩১ ১ পদ্মনাভ মিশ্র ও জগদীশের মত পৃঃ ১৩১ 

কর্ম সত্বশ্তদ্ধির দ্বারা মোক্ষের উপকারক পৃঃ ১৩২-৩৩) জ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চয়বাদ পৃঃ ১৩৩-৬*? জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের প্রাচীনত্ব পৃঃ ১৩৪) 
জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের সমর্থনে ক্সোকবান্তিকে ভট্ট কুমারিলের যুক্তি পৃঃ ১৩৪-৩৫ 
তন্ত্রবাত্তিকসম্মত জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়ের সমর্থন পৃঃ ১৩৫-৩৬) নিত্য-নৈমিত্তিক 
কর্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় পৃঃ ১৩৬১ ভাস্করাচার্ধের মতে কর্মীনুষ্ঠানের দ্বারা 
কর্মবাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব জ্ঞানের হ্যায় কর্মও মোক্ষে সাক্ষাদ্ভাবে 
উপযোগী পৃঃ ১৩৬৩৭ শারীরকসূত্রকীরমতেও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় স্বীকৃত 


(ও ) 


পৃঃ ১৩৭--৩৮; আচার্ধ ভর্তৃপ্রপঞ্চ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদী পৃঃ ১৩৮-৩৯ 3 
আচার্ধ ক্রহ্মদত্তের মত পৃঃ ১৩৯-৪০ ) ব্রদ্ষসিদ্ধিকার মণ্ডনমিশ্রের মতে 
ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় স্বীকৃত পৃঃ ১৪০; তত্বজ্ঞানের পরেও মিথ্যাজ্ঞানের 
অনুবৃত্তিস্থলে কর্মের প্রয়োজন স্বীকৃত পৃঃ ১৪*-৪১ ভিন্ন রীতিতে মণ্ডন- 
মিশ্রসম্মত সমুচ্চয়বাদের সমর্থন পৃঃ ১৪১-৪৪ ১ শ্রীভাষ্যকার রামানুজের মত 
পঃ ১৪৪-৫০) ধ্যানাত্মক নিদিধ্যাসন মোক্ষে উপযোগী, ধ্যানের দর্শনে 
পর্যবসানে আশ্রমবিহিত কর্মের প্রয়োজন পৃঃ ১৪৪১ অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে 
বিস্তৃত সমালোচনা পৃঃ. ১৪৪-৪৮১ উপাসনারপ-জ্ঞানই মোক্ষোপযোগী 
তত্বজ্ঞান পৃঃ ১৪৮) ধরব স্মতির মোক্ষোপযোগিত্ব পৃঃ ১৪৯3 কিরণাবলী- 
রীতিতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চবাদের খণ্ডন_ জ্ঞানের সহিত কর্মের সমপ্রাধান্যে 
সমুচ্চয় অসম্ভব পৃঃ ১৫*-৫১) অঙ্গীঙ্গিভাবেও সমুচ্চয় অযৌক্তিক পৃঃ ১৫১) 
জ্ঞানের সহিত চতুর্থাশ্রমবিহিত কর্মেরও সমুচ্চয় অসমীচীন পৃঃ ১৫২; তত্বজ্ঞান 
ধর্মের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক--এই মতও অঙরদ্ধেয় পৃঃ ১৫২-৫৩) 
উদয়নমতে কর্ম প্রতিবন্ধকনিবুত্তির দ্বারা জ্ঞানের সহায়ক পৃঃ ১৫২) ন্যায়- 
ভাষ্যকারের মতেও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় অস্বীকৃত পৃঃ ১৫৩-৫৬) সমুচ্চয়পক্ষের 
বিরুদ্ধে ন্যায়মগ্ুরীকার জয়ন্তভট্টের যুক্তি পৃঃ ১৫৬-৫৭) তত্বচিন্তামণিকার 
সমুচ্চয়বাদী, তাহার মতে তত্ববিজ্ঞান নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সহযোগে 
মুক্তিরপ ফলপ্রদান করে__সমুচ্চয়বাদের সমর্থনে তাহার বিস্তৃতি আলোচনা 
পৃঃ ১৫৭-৬০ , তত্বচিন্তামণিকারের প্রকৃত মত সম্বন্ধে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের সহিত বর্তমান গ্রস্থকারের মতবৈষম্য পৃঃ ১৬০ 

বৈশেষিক ত্রিস্ত্রীর প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬১-৬২ উক্ত ব্যাখ্যায় 
ধর্মে মোক্ষের ফলজনকত্ব নাই, অত্যুদয়-অর্থে তত্বজ্ঞান পৃঃ ১৬১ 

বৈশেষিক পদার্থলমূহের লক্ষণ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা পৃঃ ১৬২ পদার্থসমূহের 
সাধর্ম্-বিষয়ক জিজ্ঞাসা পৃঃ ১৬৩১ নয়প্রকার দ্রব্যের উল্লেখ পৃঃ ১৬৩) 
সামান্য সংজ্ঞার বিষয় পৃঃ ১৬৪) “নবৈব” এম্থলে “এব কারের অর্থ 
পৃঃ ১৬৫-৬৬ 

অন্ধকার অনুতবসিদ্ধ পদার্থ-_ পূর্বপক্ষীর এই মতের উল্লেখ পৃঃ ১৬৬; 
সামান্ের মধ্যে অন্ধকারের অন্তূক্তি সম্ভব নহে-_এই পক্ষে যুক্তি, উহার 
অসমীচীনতা প্রদর্শন পৃঃ ১৬৭ প্রকারাস্তরে অন্ধকারের জাতিত্বখগ্ডন 


( ক) 


পৃঃ ১৬৭-৬৮) পৃবপক্ষীর অন্ুমানে পক্ষবৃত্তিত্বাভাব-প্রদর্শন ও স্বমতে অনুমান- 
নির্দেশ পৃঃ ১৬৭-৬৮) অন্ধকার বিশেষ ও সমবায় হইতেও ভিন্ন পৃঃ ১৬৮; 
বৈশেষিকমতে বিশেষ ও সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না, স্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ 
পৃঃ ১৬৮১ অন্ধকারের কর্মত্বও অসিদ্ধ পুঃ ১৬৮-১৬৯ ১ গুণপদার্থে অন্ধকারের 
অন্ততূক্তিও সম্ভব নহে পৃঃ ১৬৯ 

দ্রব্যাসমবেতত্ব বা কেবল অসমবেতত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা অন্ধকারের গুণত্ব- 
নিষেধ সম্ভব নহে পৃঃ ১৭০) মীমাংসক-বীতিতে পুবেশক্ত হেতুর দ্বারা 
অন্ধকারের অগুণত্বের অশ্রমান সম্ভবপর পৃঃ ১৭০-৭১) কোনও প্রকারেই 
অন্ধকারের গুণত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না পৃঃ ১৭১-৭২ ) মীমাংসকমতে 
পরিশেধামানের দ্বারা অন্ধকারের দশমদ্্রব্ত্বসাধন পৃঃ ১৭২ দ্রব্যা- 
সমবেতত্বের ছুইপ্রকার অর্থ, কোন অর্থেই উহার ছারা অন্ধকারের গুণে 
অন্তর্ভাব সম্ভব নহে পৃঃ ১৭২) অন্ধকারের অগ্ণত্ব-প্রমাণে বিভিন্ন যুক্তি 
পঃ ১৭৩ 

অন্ধকারের বিশেষগুণত্ব নিষেধে বিস্তৃত বিচার পঃ ১৭৪-৭৬) অন্ধকার 
দিক, কাল বা মনের সামান্যগ্ুণ নহে পৃঃ ১৭৬; অন্ধকার আত্মারও গুণ 
নহে পৃঃ ১৭৬-৭৭) অন্ধকার গগন বা পবনেরও গুণ নহে পৃঃ ১৭৮) উহা 
তেজেরও গুণ নহে কারণ অন্ধকারের প্রতাক্ষে তেজ প্রতিবন্ধক পৃঃ ১৮*) 
অন্যান্য যুক্তির উল্লেখ পৃঃ ১৮০-৮১ ১ অন্ধকার জল বা পৃথিবীরও গুণ নহে 
পৃঃ ১৮২ ৮৫১ অন্ধকার পৃথিবীরই গুণ, কিন্তু উহা! তেজের গুণরূপেই 
আরোপিত হইয়! প্রতীত হয়--পুবপক্ষীর এই মতের অসমীচীনতা-প্রদর্শন 
পৃঃ ১৮৩৮৫ 7 অদ্ধকার ত্বপ্নদর্শনের ম্যায় মানসঙ্ঞানও নহে পৃঃ ১৮৬) 
মীমাংসকমতে অন্ধকার দ্রব্য, কারণ উহার সচল ও নীলগুণবিশিষ্ট, কিন্ত 
নববিধ দ্রব্যে উহার অন্ততূর্ক্তি অসম্ভব, অতএব উহা দশম দ্রব্য পৃঃ :৮৭; 
অন্ধকার বূপবান্‌ ব৷ ক্রিয়াবান্‌ নহে পৃঃ ১৮৮; অন্ধকার নিরবয়ব রূপবিশিষ্ট 
দ্রব্য, ইহাও সম্ভব নহে পৃঃ ১৮৮-৮৯) অন্ধকার সাবয়ব ভ্রব্যও নহে 
পৃঃ ১৯৯) অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্ব-সাধনে পৃবপিক্ষীর যুক্তি ও উহার 
প্রত্যুত্তর পৃঃ ১৯০-৯১) অন্ধকার স্পর্শবান্‌ নহে পৃঃ ১৯১) ম্পর্শরহিতত্ব- 
হেতুর দ্বারা অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হয় না--এই মীমাংসকমতের 
বিরুদ্ধে ঘুক্তি-গ্রদর্শন পৃঃ ১৪৯২; অন্ধকার চাক্ষষপ্রতীতিসিদ্ধ আলোকাতাব 


( খ )) 


পৃঃ ১৯৩) উহার পৃবপক্ষরূপে চারিটী আপত্তির উল্লেখ পৃঃ ১৯৪7 প্রথম 
আপত্তি, সব্ন্র চাক্ষ্ষ প্রতীতিতে আলোকের অপেক্ষা নাই পৃঃ ১৯৪-১৫, 
দ্বিতীয় আপত্তি-_অন্ধকার আলোকাভাব নহে, কারণ গিরিগহ্বরাদিতে 
আলোকজ্ঞান ব্যতিরেকেই অন্ধকারের জ্ঞান হয় পৃঃ ১৯৬১ পুবেক্ত 
আপত্তির বিচারপূর্ক অসমীচীনতা-প্রদর্শন পৃঃ ১৯৭, অন্ধকারের 
আলোকাভাবত্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি--অন্ধকার আলোকাভাব নহে, 
কারণ উহার প্রত্যক্ষের পূর্বে উহার অধিকরণের প্রত্যক্ষ হয় না পৃঃ ১৯৮, 
উহার অসঙ্গতি প্রদর্শন পৃঃ ১৯৮-৯৯, চতুর্থ আপত্তি-অন্ধকারের প্রত্যক্ষ- 
প্রতীতি বিধিমুখ, অতএব উহা! অভাবপদার্থ নহে পৃঃ ১৯৯-২*০ 7 অন্ধকাব- 
প্রতীতির বিধিমুখত্বখগ্ডনে প্রকাশকারের যুক্তি পৃঃ ২০*-২০১) অন্ধকারের 
আলোকাভাবত্বপক্ষেও গতির ব্যাখ্যা--ভ্রান্তিবশতঃই সচল আলোকের স্থলে 
অন্ধকারকে সচল বলিয়া বোধ হয় পৃঃ ২০২; রত্বপ্রভা ও ছায়ার ম্বাভাবিক 
গতিশীলত্বের বিরুদ্ধে বিস্তৃত বিচার পৃঃ ২০৯-৪ 7; অন্ধকারের ভ্রান্ত গাতি- 
প্রতীতির উৎপত্তি বিশ্লেষণ--এস্থলে আলোক-রূপ আবরকদ্রব্যের স্থানান্তর- 
গমনই উপাধি পৃঃ ২*৫ ১ অন্ধকারের গতি-প্রতীতি অন্ভুয়মান গতিরূপ 
আরোপ্যের ভ্রম--ইহাতে সাদৃশ্টের অপেক্ষা থাকে না পৃঃ ২০৬-৭, কিন্তু 
্র্মাণ আবোপ্যের ভ্রমস্থলে আরোপ্য ও অধিষ্ঠানের সাদৃশ্তজ্ঞান আপে্সিত 
থাকে পৃঃ ২*৭-৮, এম্কলে অভাবে ভাবধর্মের আরোপ বিরোধবশতঃ হইয়া 
থাকে পৃঃ ২*৮১ পুবেক্ত রীতিতেই অন্ধকারে নীলগুণত্বের প্রতীতি হয় 
পৃঃ ২০৯-১১» ন্ববিরোধিবিরোধিত্ব-রূপ সাবপ্যনিবন্ধনই পৃথিবীতে আশ্রিত 
নীল গুণের আলোকাভাব-বূপ অন্ধকারে আরোপ হইয়া থাকে পৃঃ ২১০ 
পৃবেণক্ত আরোপ-বিষয়ে বিস্তৃত বিচার পৃঃ ২১*-১১১ নীলিমাই স্বপ়্ং 
অন্ধকার, আলোকাভাব নহে__এই কন্দলীকার-মতের খণ্ডন পৃঃ ২১৩-১৪ 


গুণবিভাগন্ত্রে কণ্ঠতঃ অনুক্ত সাতটা গুণ অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা 
সংগৃহীত হয় পৃঃ ২১৫-১৭) অনৃষ্টত্ব-জাতির খগ্ডনে যুক্তি পৃঃ ২১৭-১৪৯) 
কর্মের সামান্যলক্ষণ ও বিভাগ পৃঃ ২২০-২১ সামান্য বা জাতির বিভাগ 
পৃ£২২১-২২ $ সামান্যের লক্ষণ-বিচার পৃঃ ২২২-২৪ ? জাতির পরত্ব এবং 
অপরত্ব, প্রকাশকারমতে জাতির বিভাগ পৃঃ ২২৫) একটামাত্র ব্যক্তিতে 
আত্রিতগ্ট ধর্ম জাতি নহে, প্রত্যেক জাতি স্বথাশ্রয়ভেদ-সমানাধিকরণ হইবে 


( গ ) 


পৃঃ ২২৬-২৭$ সাঙ্কর্ষয জাতির বাধক পৃঃ ২২৮) অনবস্থা পৃঃ ২২৮২৯) 
ব্যাঘাত, পৃঃ ২২৯-৩০) অসম্বন্ধ পৃঃ ২৩৯ সামান্যে প্রমাণ--অনুগত- 
প্রতীতি, পৃঃ ২৩০-৩১) পর-সামান্য-_-পর, পদের অর্থ পৃঃ ২৩২-৩৪ ) 
সত্তা পৃঃ ২৩৩-৩৪১ সত্তা-জাতি-ন্বীকারে আপত্তি এবং উহার সমাধান, 
পৃঃ ২৩৫-৩৮7 সামান্যারদিতে সন্ভতীর একার্থ-সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিতি 
পঃ ২৩৯-৪০ ১) অপর-সামান্তের স্বরূপ পৃঃ ২৪০) বিশেষের লক্ষণ এবং 
উহার সঙ্গতি প্রদর্শন পৃঃ ২৪০-৪৯) প্রকাশকারের লক্ষণ অপেক্ষা সংক্ষিতর 
লক্ষণ সম্ভব পৃঃ ২৪৭) সমবায়ের লক্ষণ__সমবায় এক পৃঃ ২৪৯) “অযুতসিদ্ধ' 
পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ২৪৯ 

বৈশেষিকমতে সমবায় নিত্য পৃঃ ২৫৭) সমবায়ের একত্বের বিরুদ্ধে 
আপত্তি পৃঃ ২৫৭-৫৮) সমবায়ের একত্ব-সমর্থনে সাম্প্রদায়িক যুক্তির উল্লেখ 
পৃঃ ২৫৮ স্বমতে একত্ব-স্থাপন পৃঃ ২৫৮-৫৯ 5 ন্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য পৃঃ ২৫৯-৬০ ১ েবশেধষিকমতে সমৰায়ের প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত 
পৃঃ ২৬০-৬১) সমবায়-প্রমাণে অনুমানপ্রদর্শন পৃঃ ২৬১ 

প্রভাকরমতে শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য পদার্থান্তর পৃঃ ২৬২) বৈশেষিক 
মতে শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য ষড়বিধ পদার্থের অন্তভুক্ত পৃঃ ২৬৩; কুমারিল- 
প্রদশিত শক্তি-পদার্থের স্বরূপ পৃঃ ২৬৩-৬৪ 7; সমবায় ভ্টমতে অন্বীকৃত 
পৃঃ ২৬৩) মানমেয়োদয়কারের মতে শক্তি গুণে অন্ততুক্তি পৃঃ ২৬৪3 
মীমাংসক রীতিতে শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজনীয়ত। পৃঃ ২৬৪-৬৭) শক্তির 
প্রমাপক-বিষয়ে ভাট্ট ও প্রাভাকর মতের পার্থক্য পৃঃ ২৬৭) শক্তির 
পদার্থান্তরত্বের বিরদ্ধে যুক্তি পৃঃ ২৬৭-৬৮) সংখ্যার পদার্থান্তরত্বে যুক্তি 
পৃঃ ২৬৮-৬৯ 7 সংখ্যার পৃথক পদার্থত্ব-খগ্ুন পৃঃ ২৬৯১ সাদৃশ্ঠের পদার্থান্তরত্ব- 
নিরাস পৃঃ ২৬৯-৭০, ভাট্টমতে সাদৃশ্য পদী্থান্তর নহে পূঃ ২৭০ 


গ্রন্থপঞ্জী 


আপস্তম্ব-শ্রীতম্থত্র 

কলাটাকা ( চৌখান্ব! ) 

কাঠকোপনিষৎ্ৎ (ক. উ.) 

কিরণাবলী ( এসিয়াটিক সোসাইটি ) 

কিরণাবলীপ্রকাশ ( এ) 

কিরণাবলীপ্রকাশবিবৃতি ( এ) 

কিরণাবলীভাঙ্কর ( সরস্বতী ভবন গ্রস্থমাল। ) 

কিরণাবলীরহশ্ট ( কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে রক্ষিত পাুগ্রতিলিপি ) 

গাদাধরী ( চৌখান্বা ) 

চন্দ্রিক (বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রারুত সিরিজ ) 

তত্বচিন্তামণি ( এসিয়াটিক €সাসাইটি ) 

তন্ত্রবান্তিক ( আনন্দ।শ্রম গ্রস্থমালা ) 

তন্ত্ররহন্য ( বরোদা ) 

তন্্ালোক (কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজ ) 

নিরুক্ত 

নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধি ( বোম্বাই সংস্বত ও প্রাকৃত মিরিজ ) 

স্তায়কন্দলী ( ভিজিয়ানাগ্র।ম্‌ সংস্কত সিরিজ ) 

ন্যায়বিন্বুটাকা ( বিবলিওথিকা বুদ্ধিকা ) 
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ভূমিকা 

হ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস ঘন কুজ্বাটিকাজালে 
আবৃত হইয়া আছে। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ইহার প্রথম অস্পষ্ট 
আভাস পাওয়া যায় । বুহদারণ্যক উপনিষদ খষি বলিতেছেন-_হে মেত্রেয়ি, 
আত্মদর্শন করিতে হইবে, আত্মশ্রবণ করিতে হইবে, আত্মমনন করিতে 
হইবে ।৯ এই যে আত্মমনন, মনে হয় ইহা যুক্তির সাহায্যে আত্মান্নলন্ধান 
ব্যতীত অপর কিছু নহে। আবার যখন কাঠকোপনিষদে বলা হইয়াছে 
_পরা বিদ্যা কুতকের দ্বারা লভ্য নহে-_-২ তখনও বুঝা যায় যে, স্থগ্রাচীন 
যুগে ধাহারা কেবল যুক্তির সাহায্যে তত্বনিবূপণে প্রয়াপী হইয়াছিলেন 
তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া খাষি বলিতেছেন যে, চরম তত্ব কুতর্কের অতীত বস্ত। 
এতদ্যতীত আমরা জানি যে, অজাতশক্র ও জনকের রাজসভায় দার্শনিক 
বিচার অনুষ্ঠিত হইত। ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে, সেকালে 
সুধীসমাজ ন্যায় বা তর্কের সহিত পরিচিত ছিলেন। এ স্থলে ইহা লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, ধাহার৷ বৈদিক ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকিয়। 
ন্যায় বা যুক্তি-তর্কের অনুশীলন করিতেন, তীহারা আন্তিক বলিয়৷ বিবেচিত 
হইতেন এবং ধাহারা বৈদিক ধর্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া 
স্বকীয় ধীশক্তির সাহায্যে মনন করিতেন তাহারা বেদবিরোধী বলিয়া 
পরিগণিত হুইতেন। মহামহোপাধ্যায় কুগ্ন-স্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
মনে করেন যে, এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ই প্রাগবৌদ্ধমুগে বৈদিক-কর্মকাওবিরোধী 
সাঙ্য ও বৈশেষিক প্রস্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ নথির 
সাহায্যে তাহারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন যে, সাঙ্য ও বৈশেষিক 
্স্থানত্বয়ই পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎস। কালক্রমে গ্রউপূর্ব 
পঞ্চম শতকে যখন বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যু্ীয় হয় তখন বৈদিকধর্মের যাহারা ধারক 
এবং বাহক তাহারা কেবলমাত্র শ্রোত প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া 


১. বু, উ. ৪1€ 
২ কউ. ২৯ 


( ঞ ). 


যতদূর সম্ভব যুক্তি ও তর্কের দ্বারাও নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে রক্ষা করিতে ঘত্ুবান্‌ 
হইয়াছিলেন। ফলে বৈদিক ন্যায় ও অবৈদিক বৈশেষিক যুক্তির সমন্বয়ে বৌদ্ধ 
ধর্মের বিরুদ্ধে বাধা হুষ্ট হইতে থাকে । তাহারা আরও মনে করেন যে, খ্রীটপূর্ 
চতুর্থ শতকেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে নির্ণীত হয়, 
যদিও কণাদ ও গৌতমরচিত বলিয়! প্রসিদ্ধ বৈশেধিক ও ন্থায়মুত্রগুলি পরবর্তা 
কালের রচনা বলিয়া মনে করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে।১ 


প্রচলিত ন্যায়ন্ত্র ও বৈশেষিকন্ত্রের রচয়িতা গৌতম ও কণাদ। 
গৌতমের অপর নাম অক্ষপাদ এবং কণাদের অপর নাম কণভূকৃ, কণভক্ষ, 
যোগী, উল.ক এবং কাশ্ঠপ। পশ্ডিতগণ মনে করেন যে, গৌতম ও কাশ্তপ এই 
ছুইটী গোত্রনাম। চৈনিক গ্রন্থ হইতে কণাদ অথবা উল.ক সম্বন্ধে কিছু 
প্রবাদ সংগ্রহ করা যায়।২ কোন সময় স্থট্টির শেষে এক তীর্ঘক এ জগতে 
আবিভূর্ত হন। তাহার নাম ছিল উল,ক। দিবাভাগে তিনি গহন অরণ্যে 
গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং রাত্রিকালে যখন সমস্ত জগৎ নিদ্িত 
হইত তখন তিনি আহারাম্বেষণে বাহির হইতেন। এইরূপ বৃত্তি উল.ক 
অর্থাৎ পেচকের তুল্য হওয়ায় তাহার নাম হইয়াছিল উল.ক। তিনি যখন 
রাত্রিকালে আহারান্বেণে ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন তখন তাহার 
তপঃক্রিষ্ট আকৃতি দেখিয়া তরুণীগণ ভীত হইতেন। এজন্য তাহাকে গোপনে 
আহার-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্যের অলক্ষ্যে ধান্যসংগ্রহস্থানে 
যাইয়া তিনি যে ধান্যমঞ্জরী চয়ন করিতেন তাহার ছারাই তীহার ক্ষুনিবৃত্তি 
হইত। এইজন্যই তাহাকে 'কণভঙ্ষ' বলা হইত। আমাদের মনে হয় যে, 
এই প্রবাদের মূলে বিশেষ কোন সত্য নাই। তিনি পরমাথুংসন্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিবাদিগণ তাহাকে কণাদ বলিয়া 
উপহাস করিতেন। যদিও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে অণু লইয়া আলোচনা 
হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি অগু বা কণ যে বৈশেধিক দর্শনের বিশেষত্ব-_ইহা 
বাদরায়ণনুত্র এবং ধর্মোত্তরকূত ন্যায়বিন্দু-টাকার প্রামাণ্যে সমর্থন কর! যাইতে 
পারে।৩ কণাদ সম্বন্ধে আরও একটা প্রবাদ আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে 
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যে, কণার্দ কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার তপম্শ্ধান্স প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর উল.কের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে 
আবিভূতি হন এবং ষট্পদার্থের উপদেশ প্রদান করেন।১ বাধুপুবাণে বণিত 
আছে যে, অক্ষপাদ, কণাদ-উলক এবং বৎস-_ই'হারা সকলেই মহেশ্বরের সপ্তবিংশ 
অবতার সোমশর্মার শিষ্য এবং পরম শৈব ছিলেন ।১ 

প্রচলিত ন্ুত্রগুলির রচনাকাল আজ পর্যন্ত স্থিরীকূত হয় নাই। ডঃ 
স্বরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বৈশেধষিকক্ুএ্রগুলি যে কেবল চরকের 
পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাই নহে, চরকের পদার্থবিছ্যাও বৈশেষিকের 
পদার্থবিচ্ভার উপরেই প্রতিষ্তিত।৩ এতদ্যতীত টবশেষিকস্ত্রে আতর অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা অগ্রমানের বিষয় অথবা 
অহং প্রত্যয়গম্য ইহা বৈশেষিকম্থত্রে আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত আত্মার 
নাস্তিত্ব সম্বন্ধে সুত্রে কোনও উল্লেখ নাই। স্থতরাং ভঃ দাশগুপ্ত মনে করেন 
যে, প্রচলিত স্ুত্রগুলি বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ।৪ তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, কণাদস্থত্রে যে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে 
উহা! কোনও স্থ্প্রাচীন মীমাংসাপ্রস্থানের উপর প্রতিঠিত। এই অনুমানের 
অনুকূলে তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, বৈশেষিকস্থত্রকার শাস্ত্রের উপক্রমে 
ধর্মের ব্যাখ্যাপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া উপসংহারে বৈদিককর্মানুষ্ঠানের 
বারা অবৃষ্টোৎপত্তি হইলে অত্যুর্ঘয় হয়, ইহা বলিয়ছেন। ডঃ 
রাধাৃষ্ণনের মতে ডঃ দাশগুপ্তের মতটী নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ধর্ম-শবের 
প্রয়োগ দেখিলেই মীমাংসাপ্রস্থানের কথা ম্মবণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় ন। 
প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিকন্ত্রে ধর্ম-শব্দ মীমাংসাপ্রস্থানের ন্যায় প্রবৃত্তি-লক্ষণার্থে 
ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু নিবুত্তি-লক্ষণার্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে ।৬ আমরা অবস্ঠ 
অন্য কারণেও ডঃ দাশগুপ্তের মত গ্রহণ করিতে সম্মত নহি। আমাদের 
মনে হয়, বৈশেষিকন্থত্রে ধর্ম-শব্ধ পদার্থ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার 
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সহিত মীমাংসাশাস্ত্রোন্ত চোদনা-লক্ষণধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। অধ্যাপক 
জেকবির মতে ২০০ হইতে ৫০* গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ন্যায়হ্ত্র ও ব্রহ্গন্থত্র রচিত 
হয় এবং বৈশেষিক ও মীমাংসান্ত্রের রচনাকাল ইহার অল্প-পৃববর্তী। 
জেকবি মনে করেন যে, স্যায়ম্থত্রে নাগাঙ্গুনের (গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক ) শূন্যবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে এবং অসঙ্গ ও বন্থবন্ধুর (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ ) 
বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হয় নাই ।৯ কিন্তন্ায়ভাষ্য কার বাৎ্স্তায়ন এবং তাত্পর্ষকার 
বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ন্যায়স্থত্রে (৪1২২৬) বিজ্ঞানবাদই খণ্ডিত 
হইয়াছে। আরও কথা এই যে, শূন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদ যে সর্বপ্রথম 
নাগাজুন-অসঙ্গ-বন্থবন্ধু কর্তৃক জগতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অনুকূলে 
কোন দৃঢ়তর প্রমাণ নাই। যাহা হউক, ন্যায়স্থত্র সম্বন্ধে জেকবি যাহা 
বলিয়াছেন তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও বৈশেধিকশ্ত্রের রচণা- 
কাল সম্বন্ধে তাহার উক্তির সমর্থক কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। 
উই ও র্যাণ্ডেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্যায়স্তর অপেক্ষা 
বৈশেধিকম্ত্রই প্রাচীনতর। তীহাদের মতে বৈশেষিকম্ত্রগুলি দেখিয়াই 
স্থলবিশেষে ন্যায়স্ত্রগুলি রচিত হহয়াছিল।১ তাহারা আরও মনে করেন 
যে, কণাদশ্ুত্রে ও প্রশস্তপাদ-বিরচিত পদার্থধর্মনংগ্রহে ন্যায়দর্শনের কোনও 
গ্রভাব লক্ষিত হয় না অথচ গৌতমহ্ত্রে ও বাস্তায়নভাষ্যে বৈশেষিকদর্শনের 
স্থম্প্ প্রভাব দেখা যায়। তীহারা ইহাও দেখাইয়ছেন যে, ১৮ গ্রীষ্টাধে 
জৈনগণের মধ্যে যে পৃথক শাখা স্থাপিত হয় তাহাতেও বৈশেষিক 
সংগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়।৩ কুপ্প-স্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দও মনে 
করেন যে, বৈশেষিকস্ত্রই প্রাচীনতর। কিন্তু একথা সর্ববাদিসম্মত নহে। 
অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের মতে বৈশেষিকঙ্গুতর ন্যায়স্থত্র হইতে 
অবচীন। কারণ ন্যায়ন্থত্রে কেবলমাত্র শ্রুতি-প্রমাণই উদ্ধত হইয়াছে, 
কিন্তু বৈশেধিকনুত্রে অনেক স্থলে স্থতি-গ্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়। আরও 
কথা এই যে, ন্যায়ন্ত্রে যাহা অতি নিপুণতার সহিত সংক্ষিপ্তভাবে একটা হ্তত্রে 
বণিত হইয়াছে তাহাই বৈশেষিকম্থত্রে বিস্তৃতভাবে একাধিক সুত্রে গ্রথিত 
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হইয়াছে । এইরূপ নানা যুক্তির সাহায্যে শ্রীধুত ন্যায়তীর্থ বৈশেষিক্থত্রের 
অর্বাচীনতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।১ কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে বৈশে- 
ধিকের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ টবশেষিক শান্ত্রকে কৌটিল্যের পরবর্তা 
বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে যে যোগ-শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়২ তাহার অর্থ বৈশ্ষিক শাস্ত্র এবং এ অর্থেই বাৎস্তায়নভাষ্ে 
যোগ-শন্ম ব্যবহ্ত হইয়াছে।৩ স্থতরাং বৈশেধষিক শাস্্ অর্থশাস্ম অপেক্ষা 
অবাচীন নহে । যাহারা বৈশেষিক দর্শনকে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পূর্ববর্তী 
বলিয়। মনে করেন তাহারা বলেন যে, বৌদ্ধ দর্শনের “নির্বাণ বৈশেষিকের 
অসৎকার্ধবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং জৈন দর্শনের অস্তিকায় ও অণুবাদের 
মূলেও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব বিদ্ধমান আছে ।৪ অবশ্য একথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, জৈনদর্শন-প্রতিপাদিত অণু হইতে বৈশেষিক দর্শনের 
পরমাণু সম্পূর্ণ পৃথকং। জৈন দর্শনে সকল অণুই সমানগুণবিশিষ্ট । কিন্তু 
বৈশেষিক দর্শনে মূর্ত বন্বগুলির ঘে যে গুণ থাকে তাহাদের উপাদানীভূত 
পরমাণুসমূহেও মেই মেই গুণ স্বীকৃত আছে অর্থাৎ সকল পরমাণু সমান- 
গুণবিশিষ্ট নহে। 


পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা ম্প্ইই প্রতীয়মান হইবে যে, বৈশেষিক 
দর্শন অতিশয় প্রাচীন ৮ কিন্তু বর্তমান সময়ে ঠেৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত যে 
সুত্রগুলির মধ্যে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহারা অতি প্রাচীন নহে। উপলভ্য- 
মান গৌতমস্থত্রগুপির মধ্যে যারৃশ পরিপাটী লক্ষিত হয় কণাদম্থত্রগুলির 
মধ্যে তাহা দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, সুত্র-গ্রন্থের উপর যে 
ভরথাজ-রুত বৃত্তিগ্রন্থ ছিল তাহা অধুনা লুপ্ত। এবং স্ুত্রের উপর রাবণকৃত 
যে বিস্তৃত ভাম্মৎ রাচত হইয়াছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, 
ভারদ্বাবুত্ত ও রাবণভাব্ত যখন পাওয়৷ যাইতেছে না তখন কণাদশ্ত্রকেই 
বৈশোধক দর্শনের প্রাগীনতম গ্রন্থ বালয়! গ্রহণ করিতে হইবে। 
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বৈশেষিক দর্শনের উপলভ্যমান ছ্িতীয় প্রাচীন গ্রন্থ প্রশস্তপাদরচিত 
পদার্থধর্মণংগ্রহ। যদিও প্রশস্তপাদ্দের আবির্ভাব-কাল যথাযথভাবে 
নির্ণাত হইবার কোন সস্ভাবনাই নাই তথাপি অনেকেই মনে করেন যে, 
তাহার রচিত গ্রস্থই বৈশেষিক দর্শনের প্রথম প্রামাণিক প্রকরণ-গ্রস্থ । কারণ 
তাহার! বলেন যে, বৈশেধিক দর্শনের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি ( যাহ] অপরাপর দর্শনে 
উদ্ধত, আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে) উপলভ্যমাণ কণ|দস্ত্রে পাওয়া যায় 
না, কিন্তু পদ্ার্ধধর্মসংগ্রহে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায় । ঘে যে বিষয়ে নৈয়ায়িক 
মতের সহিত বৈশেধষিক মতের পার্থক্য দেখ! যায় প্রশস্তপাদ সেগুলি বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন | দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগজবিভাগ প্রভৃতি 
বৈশেষিকের নিজন্ব সিদ্ধান্ত বলিয়া সম্প্রদায়ক্রমে প্রচলিত বিষয়গুলি প্রশস্ত- 
পাদরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কণাদ- 
স্থত্রে ইহাদের সম্বদ্ধে কোন আলোচনাই নাই । বিশেষ-পদার্থ সম্বন্ধেও শৃত্রে 
কোন আলোচনা দেখা যায় না। অথচ ভারতীয় সম্প্রদায়ে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, 
বিশেষ-পদার্থ প্রতিপার্দিত হইয়াছে বলিয়্াই বৈশেষিক শাস্ত্রের এরূপ সংজ্ঞা 
হুইয়ছে।১৯ কিন্তু চৈনিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বশেষিক-শব্দের অর্থ বিশিষ্ট 
বা উৎকৃষ্ট এবং বিশিষ্ট-ধীসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হওয়ায় অন্য সকল শাস্ত্রের 
অপেক্ষা এই শাস্ত্রের উৎ্ককর্ষ-নিবন্ধন 'বৈশেষিক' সংজ্ঞা! প্রদত্ত হইয়াছে ।২ 

প্রশস্তপাদের উক্তি হইতে মনে হয় যে, তত্কৃত পদার্থধর্মসংগ্রহের পূর্বে 
কোনও বিস্তৃত ভান্তগ্রস্থ ছিল।৩ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ ভান্তগ্রস্থ 
রাবণ কর্তৃক রচিত হইয়ছিল। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে নেই করিয়াছেন 
যে, রাবণ প্রশস্তপাদের পরব্তাঁ।৪ আবার অন্যেরা মনে করেন যে, বৈশেধষিক 
দর্শনের প্রথম যুগে রচিত রাবণভাহ্া্দি গ্রন্থে যে নাস্তিকতার প্রভাৰ 
পরিনক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতে উহাকে মুক্ত করিবার জন্যই প্রশন্তপাদ 
গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন।৫ এম্থলে ইহা ম্মরণযোগ্য যে, শঙ্করাচার্যও 
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বৈশেধিক দর্শনকে অর্দবৈনাশিক বলিয়াছেন।৯ আর একটী কথা মনে 
রাখিতে হুইবে যে, প্রশস্তপাদের রচনা পদার্থধর্মসংগ্রহ নামেই প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল এবং সম্প্রদায়ক্রমে উহাকে ভাষগ্রন্থ-রূপে বর্ণনা করা হয় নাই। 
মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালক্কার মহাশয় ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, প্রশস্তপাদের রচনায় ভাষাগ্রস্থের লক্ষণ নাই । এবং অন্য ভাষাগ্রস্থ 
না থাকায় তিনি শ্বয়ং কণাদশ্ত্রের উপর ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।১ 
প্রশস্তপাদ যে উদ্দ্যোতকর হইতে প্রাচীন ইহা প্রায় মবববাদ্িসম্মত। 
উদ্দ্যোতকর খ্রী্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে অথবা সপ্তম শতকের প্রাবস্তে 
বিছ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন ঘে তিনি পরমার্থ ও ধর্মপালের 
পৃববর্তী ছিলেন।৩ ভঃ কীথ দৃঢ়ভাবে বলিয়ছেন যে, প্রশস্তপাদ নিশ্চয়ই 
বৌদ্ধাচার্য দিঙনাঁগের নিকট খণী।৪ কিন্তু সকলে এই মত সমর্থন করেন 
না। পক্ষান্তরে যদি ইহা বিশ্বাস কর! যায় যে, বাৎস্তায়ন প্রশস্তপাদের 
পরবর্তী, তাহা হইলে বাৎস্ায়নের পরব্তণ দিঙনাগ নিশ্চয়ই প্রশস্তপাদের পরবর্তী 
হইবেন। প্রশস্তপাদ যে শঙ্বরাচার্ধের পূর্ত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে। কারণ শঙ্করাচার্ধ যাহা কণাদমত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা! প্রশস্ত- 
পাদের গ্রন্থে পাওয়া যায় ।৫ 

বৈশেষিকমূত্র ও পদার্থধর্মংগ্রহের উপর যে সকল আচার্য টীকাগ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাদের মধ্যে আচার্য ব্যোমশিব 
প্রাচীনতম ।৬ বন্ুদিন যাবৎ এই টাকাগ্রস্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। 
কয়েক বতসর পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিি আছে যে, ব্যোমশিব 
শব্দের পৃথক্‌ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও বৈশেষিক সম্প্রদায়ে 
উহা হ্বীকুত হয় নাই।৭ এই কারণেই কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, 
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ব্যোমশিব অতিশয় প্রাচীন নহেন, তিনি শ্রীধরাচার্ ও আচার্য 
উদদয়নেরও পরবর্তী ।৯ বাদীন্দ্ররুত ( ১২২৫ শ্ীষ্টাব্ধ) 'রসপারে এবং বল্পভকত 
'লীলাবতী” গ্রন্থে আচার্য ব্যোমশিবের নাম উল্লিখিত হুইয়াছে। ব্যোমশিবের 
পর আচার্য শ্রীধর ৯৯১ গ্রীষ্টাব্দে শ্যায়কন্দলী” নামে পদীর্ঘধর্মমংগ্রহের টীকা! 
গ্রণয়ন করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বাচম্পতিমিশ্রের গ্রন্থের 
সহিত কন্দলীকারের কোনও পরিচয় ছিল না। এবং উভয়েই বৌদ্ধাচার্য 
ধর্মোত্তরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়ন যে কিরণাবলী-গ্রন্থে শ্রীধরের 
মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহ প্রায় সববাদিসম্মত। কিরণাবলী-গ্রস্থে অন্ধকার- 
বিষয়ে যে মতটী খণ্ডিত হইয়াছে উহা! কঠতঃ শ্রীধরের মত বলিয়া বণিত 
না হইলেও এ মতের সহিত শ্রীধরের পরিচয় অস্বীকার করিতে পারা 
যায় না। 

ম্যায়ক্দলীকারের পর বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মুখ্যতম আচার্য উদয়ন। 
এ কথা বলিলে .অত্যুক্তি হইবে না যে, নব্যন্তায়শাস্ত্রের বীজ বাস্তবিকপক্ষে 
উদনয়ন|চার্ধের গ্রস্থরাজির মধ্যেই প্রথম নিহিত হইয়াছিল এবং তিনিই, 
নব্যন্তায়ের ইতিহাসে আদিপুরুষ। কারণ যে স্ম্ম্াতিনুক্ছম বিচারপ্রণালী 
নব্যন্যায়ের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, উদয়নের রচনায় সব্রই তাহার অভিব্যক্তি 
পরিলক্ষিত হয়। আচার্য উদয়ন যে ন্যায়বৈশেখিকশাস্ত্রে অনন্য- 
সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এ কথ নবজনন্বীকৃত। কিন্তু তাহার 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক গ্রস্থানদ্বয়কে সংগৃহীত 
করিয়। ন্যায়বৈশেষিকরূপ একটী অভিনব প্ররস্থানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ।২ 
আমরা জানি যে, বৈশেষিক শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তান্ুপারে উপমান 
এবং শব্দের পৃথক্-প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু ন্যায়শারণ্জে উহাদের 
পৃথক্-প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে । উদয়ন বৈশেষিক দর্শনের রহস্য বিবৃত 
করিতে যাইয়া ন্যায়মতান্মারেই শব্দ এবং উপমানের পৃথকৃতপ্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াছেন । আবার শ্বপ্র-অন্ুভূতির বিবুতিগ্রলঙ্ষে নৈয়ায়িক মতের অনুসরণ 
না করিয়া বৈশেষিকমতান্ুসারেই উহাকে একজাতীয়-স্বতিরপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝতে পারা যায় যে, আচার্য উদয়ন ন্যায় ও 
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বৈশেধিক শাস্ত্রের সময়-মাধনে প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন। আচার্য 
উদয়ন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধধর্মের ছার! প্রাবিত ছিল। 
কিন্তু প্রবল-প্রতিদ্ন্ী কুটতাকিক বৌদ্ধাচার্গণের বিরুদ্ধে আচার্য 
উদয়ন উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 'আত্মতত্ববিবেক' ও 
ম্যায়কুক্থমাঞ্চলি' গ্রন্থ আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, কিরূপ 
অনন্যসাধারণ মনীষার বলে তিনি প্রতিবাদিমতের দোষ উদ্ভাবন করিয়া 
উহাকে নিরম্ত করিতে যত্ববান্‌ হুইয়াছিলেন। এ্তিহাসিকগণ মনে করেন 
যে, কুমারিলভন্ট ও উদয়নাচার্য যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বৌদ্ধ মতকে নিরস্ত 
করিয়াছিলেন তাহা না করিতে পারিলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে 
ভারতের জাতীয় জীবন কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিত না। আচার্ধ 
উদ্যয়নকৃত লক্ষণাবলীগ্রন্থে যে একটী শ্সোক পাওয়! যায় তাহার প্রামাণ্য 
স্বীকার করিলে উদয়নকে দশম শতকের চতুর্থ পাদে স্থাপিত করিতে হয়।৯ 
কিন্তু এই ক্লোকের প্রামাণ্য ব্তমানে স্থধীসমাজে স্বীকৃত হয় না ।২ আমরাও 
উ্দয়নকে দশম শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ 
তিনি ভামতীকারের প্রতি যে অপূর্ব ও অকুঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে মনে হয় উভয়ের মধ্যে কালের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। উদয়নকে 
দশম শতকের লেখক বলিলে বাচস্পতির সহিত তাহার সময়ের অতি স্বল্প 
ব্যবধান থাকে । আচার্য উদয়নের কিরণাবলী যে অতি দুরূহ গ্রন্থ তাহাতে 
অণুআাত্র সন্দেহ নাই। কুস্থ্মাঞ্লি ও আত্মুতত্ববিবেকে উদয়ন প্রতিবাদিমতের 
খণ্ডন করিয়া ত্বমত স্থাপিত করিয়াছেন। এজন্য তাকে সংযম আশ্রয় 
করিয়া পরিমিত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায় । 
কিস্তু পদার্ধধর্মসংগ্রহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৈশেষিক মত বিবৃত করিতে যাইয়৷ 
তিনি যে কেন সাতিশয় মিতবাক্‌ হইয়াছেন, তাহা ম্প্ বুঝিতে পার! যায় না। 
কিরণাবলীগ্রন্থে তিনি যে শৈলী আশ্রয় করিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিতে 
হইলে নিরতিশয় অভিনিবেশ প্রয়োজন । এইজন্যই বোধ হয় উদয়নের পরে 
কয়েক শতাবী ধরিয়! বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্গণ কিরণাবলী- 


১. তর্কান্বরাঙ্ক প্রমিতেঘতীতেষ, শকাত্ততঃ। 
বর্ষেষ,দয়নশ্চক্রে হবোধাং লক্ষণাবলীম১॥ 
২ বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্ায়চর্চ., পথ € 
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গ্রন্থের উপর টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের গৃঢ় রহন্ত 
ভেদ করিতে হইলে এ সমস্ত টাকাগ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় একাস্ত 
আবশ্তক | আমরা অন্তিম খণ্ডে কিরণাবলীকারের ভাষা ও বৈশেষিক দর্শনে 
তাহার দান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থযোগ গ্রহণ করিব । 

প্রশস্তপাদরূত পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর শ্রাবংস নামে একজন বৈশেষিকা- 


চার্ধ টাকা রচনা করেন। ইহা আমরা জৈন গ্রন্থকার রাজশেখরের উক্তি হইতে 
জানিতে পাৰি । 


উদয়নের পরবর্তী বৈশেষিকাচার্য ন্ায়লীলাবতীকার বল্পভাচার্য। 
তিনি উদয়নের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্থলছ্বয়ে তাহার মত খগ্ুন 
করিয়াছেন। তিনি উদয়নকে আচার্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। এজন্ত 
অনেকে মনে করেন যে, তাহার সহিত উদয়নের কাল-ব্যবধান অতি অল্পই। 
ভট্ট বাদীন্দ্র, চিৎস্থখাচার্য প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থকারগণ তাহার 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, তিনি দ্বাদশ শতকের 
প্রথম পাদে বর্তমার্ন ছিলেন। গোৌড়-মিথিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রস্থকারই 
'লীলাবতী'কে আকর-রূপে গ্রহণ করিয়।৷ তাহার উপর টীকা রচন। করিয়াছেন । 

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে শিবাদিত্য মিশ্র “সপ্চপদার্থী" রচনা করেন। 
পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, তিনিও উদয়নাচার্ষের ন্তায় ন্যায় ও বৈশেষিক 
্স্থানদ্বয়ের সমন্বয়ে যত্ববান্‌ হইফ্াছিলেন। সপ্চপদার্থা পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, শিবাদিত্যের রচনায় কিরণাবলীর প্রভাব পর্যাপ্তভাবে বর্তমান। 
বাদীজ্্রকুত রসসারে ও চিৎন্থখীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নয়নপ্রনাদিনী' 
টীকায় শিবাদিত্যের নাম ও তত্রুত লক্ষণাদ্দি উদ্ধৃত হইয়াছে । 


শিবাদিত্যের সমসাময়িক বৈশেষিকাচার্য বাদিবাগীশ্বর “মানমনোহর' 
নামক বৈশেষিক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের নাম চিত্মৃখীতে একাধিক 
স্থলে উদ্ধৃত হই়।ছে। শিবাদিত্যের পর পপ্রমাণমঞ্তরী-ক্তা তাকিকচূড়ামণি 
নর্বদেবের নাম উল্লেখষোগ্য। প্রমাণমঞ্জরী অতি প্রাচীন প্রামাণিক বৈশেষিক 
গ্রন্থ বলিয়া বিদ্বসমাজে আদৃত হইয়াছিল । 

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে (প্রায় ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) আমরা আর একগ্রন 
বৈশেষিক আচারের নাম পাই। তিনি গুণকিরণাবলীর টীকা 'বিসনার' 
প্রস্তুত করেন। তাহার নাম বাদীন্দ্র। এতন্তীত প্রগল্ভাচার্ধ-কৃত 


॥ ধ ) 


ভ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশের টাকায় দিবাকরোপাধ্যায় ও প্রভাকরোপাধ্যায় নামে 
ছুইজন বৈশেষিকাচার্ধের নাম পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, ইহারা 
দুইজনেই কিরণব্লীর উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন । পণ্ডিতগণ মনে 
করেন যে, ইহারা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন । এই সময়েই জগদগুরু নামে যে 
একজন ন্যায়বৈশেষিকাচার্ধ বর্তমান ছিলেন তাহা প্রগল্ভাচার্ষের উল্লেখ 
হইতে প্রতীত হয় । 


নব্যন্যায়ের প্রবর্তক তব্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ( চতুর্শি শতকের 
মধ্যভাগ ) পুত্র ও ছাত্র বর্ধমানোপাধ্যাপ় ন্যাম্নবৈশেষিক শাস্ত্রের স্ুপ্রসিদ্ধ টাকাকার 
বলিয়া পরিচিত । তাহার রচিত সকল টীকাগ্রন্থই প্রকাশ” নামে সুপরিচিত । 
তিনি কিরণাবলী ও লীলাবতীর উপর টীকা রচনা করেন। বিশেষজ্ঞগণের মতে 
তাঁহার অভ্যু্যয়কাল চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদ । 


বর্ধমানোপাধ্যায়ের পরে আমর প্রগল,ভাচার্ষের উল্লেখ করিতে পারি। 
তিনি তত্বচিন্তামণির চারিটা খণ্ডের উপর 'প্রগল.ভী” নামে টীকা রচনা করেন। 
এততদ্বতীত ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, গুণকিরণাবলীপ্রকাশ ও লীলাবতীর 
উপরে প্রগল.ভী নামে টীকাও প্রণয়ন করেন। তিনি প্রায় ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন ও পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদ. পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
প্রগল.ভাচার্য বাঙালী ছিলেন। তাহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ 
শ্রীমান্‌ ভট্টাচার্যও দ্রব্কিরণাবলী ও বর্থমানকৃত দ্রব্যপ্রকাশের উপর টিকা 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়। অনুমান করা যায় । 

বর্ধমানের পরবর্তা আচার্য মহানৈয়ায়িক মৈথিল জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর )। 
তিনি বর্ধমানের দ্রব্প্রকাশের উপর টীকা ও লীলাবতীবিবেক নামে 
লীলাবতীপ্রকাশের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। দ্রব্যপ্রকাশের টীকায় জয়দেব 
মিশ্র দর্পণকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের 
গ্ররপিতামহ বটেশ্বরোপাধ্যায়। ইনি লীলাবতীর উপব্র টীকা রচনা করেন। 
জয়দেব মিশরের পরে আমন্মানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ভগীরথ ঠকুর বধানকৃত 
ভ্রব্যপ্রকাশ, গুণপ্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাশের উপর প্রকাশিকা নামে টীকা 
রচনা করিয়াছিলেন। ভগীরথ ঠস্কুরের প্রায় সমকালবর্তাঁ ন্যায়কুস্থমাঞ্চলি- 
মকরন্দকার রুচিদত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি জয়দেবের শিষ্য 
ছিলেন। কিরণাবলীপ্রকাশের উপর তাহার গ্রস্থ দ্রব্যপ্রকাশবিবৃতি স্থধী- 
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সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৫০০ শ্রীষ্টাব্দের 
পরে হইবে না । পঞ্চদশ শতকে মিথিলার অন্যতম শ্রেষ্ট ম্মাত গ্রন্থকার বাচম্পতি 
মিশ্রও লীলাবতীর উপর টীক1 রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ম্থধীগণ মনে করেন। 
তাহার সমসাময়িক আত্মীয় শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা 
তিনি কণাদরহস্ত, কিরণাবলীনিরুক্তিপ্রকাশ, বৈশেষিকস্থত্রোপস্কার, লীলাবতীকগা- 
ভরণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 

নবন্যায়শান্ত্রে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রঘুনাথ শিরোমণিও 
বৈশেষিক দর্শনে অভিনব গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, 
গুণকিরণাবলীপ্রকাশ ও ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের উপর তাহার রচিত দীধিতি- 
গ্রন্থ বৈশেধষিক সাহিত্যে অমুলা সম্পদ । তিনি পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় 
ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুচিদত্তের অল্পকাল পরেই বলভদ্দের 
আবির্ভাব হইয়াছিল । তিনি শিবাদ্দিত্যের সপ্তপদার্থার উপর সন্দর্ভ-টাকা, 
সবদেবরচিত . প্রমাণমঞ্জরীর উপর একখানি টীক1 ও দ্রব্যপ্রকাশবিমল নামে 
্রব্যপ্রকাশের উপর অতি পাপ্ডিত্যপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন। বলভদ্রের 
রচনায় বহু স্থলে রুচিদত্তের গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে । ইনি প্রগল.ভাচার্ষের 
শিষ্ত ছিলেন। পণগ্ডিতগণের মতে তাহার আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের 
শেষভাগ। ইহার পরবতাঁ আচার্য পদ্মনাভ মিশ্র। ইহার অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য ছিল। এইজন্য “সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতন-ভট্টাচার্ধ এই উপাধিতে 
তিনি পঞ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৈশেষিকভান্যের উপর সেতু- 
নামক টীকা, ন্যায়কন্দলীসার, কিরণাবলীভাঙ্কর এবং ব্রব্যকিরণাব্লীপ্রকাশের 
উপর বধমানেন্দু নামক টীকা রচনা করেন। পদ্মনাভ মিশরের পর মথুরানাথ 
ন্যাযবৈশেষিক শাস্তের বনু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । দ্রব্যকিরণাবলী ও 
গুণকিরণাবলীর উপর তিনি রহস্য নামে টীকা রচনা! করেন। লীলাবতীর 
উপরেও তাহার টীকা-গ্রন্থ ছিল। ত্রব্যপ্রকাশ ও লীলাবতীগ্রকাশের টাকাও 
তিনি রচনা করেন। তীহার আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের শেবাধ। 
ইহার পরবর্তী গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার। পদার্থধর্ষসংগ্রহের উপর তিনি 
ধরব্যস্থক্তি নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন । পণ্ডিতগণের মতে মথুরানাথ 
ও জগদীশের মধ্যে কালের ব্যবধান অত্যল্প। বৈশেষিকদর্শনের ক্রমবিকাশের 
ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


কিরণাবলী 


শ্ীঃ 
কিরণাবনা 


বিদ্ভাসন্ধ্যোদয়োদ্রেকাদবিদ্ভারজনীক্ষয়ে। 
যদ.দেতি নমন্তম্মৈ ক্মৈচিদবিশ্বতস্তিষে ॥ ১ ॥ 


বিষ্ভাসন্ধ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে অবিষ্ঠারাত্রির অর্থাৎ 
'অজ্ঞানের ক্ষয় হইলে যে সবতঃ-পরিব্যাপ্ত-মযুখমালী ( সূর্যদেব) 
উদিত হন তাহাকে (আমর1 ) নমস্কার (করি )॥ ১॥ 


প্রথম শ্পোকে গ্রন্থকার কর্তব্য গ্রন্থের বিস্রনিবারণ করিবার জন্য সুর্যের উদ্দেশ্যে 
নমস্কার করিতেছেন । যদিও এস্থলে সুার্থবাচক পদের ছার! সাক্ষাপ্তাবে উদয়- 
ক্রিয়ার কর্তা উল্লিখিত হয় নাই ইহ1 সত্য, তথাপি বিদ্যা ও অবিগ্যাকে সন্ধ্যা ও 
রজনীরূপে বর্ণন করায় সামান্যার্প্রতিপাদক যৎ শব্দ সুর্ধন্ূপ বিশেষার্থের উপস্থাপক 
হইয়াছে৯। 

এস্থলে প্রকাশকার বধমান বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত নমস্কার জীবের 
অভীষ্ট ঘে মুক্তি, তাহার কারণীভূত তত্বজ্ঞানের বিষয় যে আত্মতত্ব, তাহার 
উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত' হইয়াছে । “বিদ্যা, শব্দের অর্থ “আত্মসাক্ষাৎ্কার” । উহা 
আত্মতত্বকে প্রকাশ করে বলিয়! সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রভাতরূপে বণিত হইয়াছে। 
“সন্ধ্যার উদয়ের উদ্রেক” ( সন্ধ্যোদয়োদ্রেক-) বলিতে আত্মসাক্ষাৎকার-জন্য স্দৃঢ 
সংস্কারের উতপত্তিকে বুঝাইতেছে। “অবিচ্যা” শব্দের অর্থ “আত্মবিষয়ক 
মিথ্যাজ্ঞান,। উহ] তত্বজ্ঞানের বিরোধী অথবা আসক্তির জনক বলিয়। রজনী- 
রূপে উল্লিখিত হইয়াছে । যে আত্মম্বপের উদয়ে অর্থাৎ প্রকাশে 
মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষয় হয় অর্থাৎ মোক্ষরূপ প্রয়োজনের লাভ হয়, নর্বোধ্কষ্ ও 





১ যদ্দিতি সামান্ততোহপি কর্তৃনির্দেশে বিদ্যাবিগ্ভয়োঃ সন্ধ্যারজনীত্যাং নিরূপণাদ্‌ রবিরুদেত। 
লভাতে। প্রকাশ, পৃঃ ১-২ 
১ 


২ কিরণাবলী 


যোগজধর্মপ্রভাবে সর্ববিষয়ক-জ্ঞানবিশিষ্ট সেই আত্মন্বর্ূপকে গ্রন্থকার নমস্কার 
করিতেছেন৯১ | 

গ্রন্থকার বিদ্যাকে অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারকে প্রথম-সন্ধ্যারপে কল্পনা করিয়। 
'বিষ্যারূপ সন্ধ্যার উদয়ে অবি্যারূপ রাত্রির ক্ষয় হয়, এই কথ বলিয়াছেন। এস্থলে 
এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে £ 

প্রথম ও অন্তিম এই ছুই সন্ধা যদি রাত্রিরই অংশবিশেষ হয় তাহা 
হইলে সন্ধ্যার উদয়ে রাত্রির অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাণ্থ হইলেও সবণংশে রাত্রির 
ক্ষয় সম্ভব হইবে না। অতএব সন্ধ্যার উপস্থিতি-নিবন্ধন রাব্রি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইবে, এই কথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। আর উত্তরে ইহাও বলা 
সম্ভব হয় নাযে, গ্রন্থকার “সন্ধ্যা” পদের ছার! প্রথম সন্ধ্যার পরবর্তী অংশ- 
বিশেষকেই অভিহিত করিয়াছেন। ক্ুতরাং সন্ধ্যার উদয়ে রাত্রির কোন 
অংশ বিদ্যমান না থাকায় সন্ধ্যাকে বাত্িক্ষয়ের হেতুরূপে কল্পনা করা যাইতে 
পারে। কারণ: প্রকৃতস্থলে অবিদ্ভাকেই অর্থাৎ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকে 
বাত্রিরপে কল্পনা! করা হইয়াছে এবং আত্মসাক্ষাৎকারকে সন্ধ্যা বল! হইয়াছে । 
আত্মবিষয়ক তত্বজ্ঞান হইলে আত্মসন্ন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্টা সবতোভাবেই 
বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতব্ং উক্ত স্থলে রাত্রর অংশবিশেষকে সন্ধ্যা” পদের দ্বারা 
সমূপস্থাপিত করা যায় না। 

উত্তরে ইহ! বল! যাইতে পারে যে, সন্ধ্যা রাত্রির অংশবিশেষ নহে। 
স্থতরাং প্রথম সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে অংশবিশেষেও রাত্রি না থাকায় প্রথম 
সন্ধ্যাকে রাত্রিক্ষয়ের কারণ বলা যাইতে পারে । দ্বীপবিশেষে অর্থাৎ স্থানবিশেষে 
যেকালে তাবৎ-সূর্ধকিরণ লুপ্ত হইয়া .যায় অর্থাৎ আংশিকভাবেও হৃর্যকিরণ 
থাকে না, সেই কালবিশেষকে সেই দেশের নিমিত্ত রাত্রি বল! হইয়! থাকে ; আর 
কতিপয়-ন্র্যকিরণ-বিশিষ্ট কালবিশেষ অর্থাৎ বিরল-সূর্যকিরণবিশিষ্ট কালবিশেষকে 
সন্ধ্যা বল! হইয়া থাকে । ধর্মশান্ত্রে এইরূপেই রাত্রি ও সন্ধ্যা বণিত হইয়াছে । 
স্থতরাং সন্ধ্যার উদয়ে বাত্রিক্ষয় সম্ভব হওয়ায় গ্রন্থের অসঙ্গতি হয় নাই২ || ১॥ 


১ ওশ্মৈ কন্মৈচিৎ সবোতকুষ্টায় বিশ্বতস্ত্রিষে যোগজধর্মসাচিব্যাদ্‌ বিশ্ববিষয়কজ্ঞানায় নমঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ৩ 

২ মধ্য চ ন রাত্রের্ভাগবিশেষে পিরন্তৈতন্বীপবতিরবিরশ্িজালন্ত কালবিশেষ্ রাত্িত্বাৎ। 
সন্ধ্যায়াধাত্র দ্বীপে কতিপয়তৎসন্বাৎ। অতএব রাত্রিসন্ধযয়োর্ধ্রশান্ত্রে পুথগভিধানমূ। এ, গং ২ 


কিরণাবলী ৩ 


যতো! দ্রব্যং গুণাঃ কর্ম তথা জাতিং পরাপরা। 
বিশেষাঃ সমবায়ে। বা তমীশ্বরমুপাম্মহে ॥ ২ 


যিনি দ্রব্য, গুণ, কর্ম, পর (অর্থাৎ ব্যাপক ) ও অপর ( অর্থাৎ 
ব্যাপ্য ) জাতি, বিশেষ ও সমবায়ের হেতু (অর্থাৎ যিনি দ্রব্য, 
গুণ ও কম” এই তিনটী অনিত্য পদার্থের কারক-হেতু এবং জাতি, 
বিশেষ ও সমবায় এই তিনটী নিত্য পদার্থের জ্ঞাপক-হেতু ) 
সেই ঈশ্বরকে ( আমর] ) নমস্কার করি ॥ ২ ॥ 

(্রবাম” পরে যে একবচন আছে তাহার তাৎপর্য বিবুত করিতে যাইয়া 
বর্ধমান বলিয়াছেন যে, যদিও পৃথিবীজলাদিভেদে দ্রবাগুলি সংখ্যায় অনেক, 
তথাপি শান্দ্প্রতিপাগ্ঘরপে আত্মদ্রব্যই প্রধান। প্রতিপাগ্তরূপে আত্মার 
উক্ত প্রাধান্ত স্থচিত করিবার অভিপ্রায়েই একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে৯। 

€গুণাঃ পদে বহুবচনের দ্বারা ইহাই স্থচিত হইয়াছে যে, যদিও আত্মাই 
কেবল মুখ্য জ্ঞেয়ে ইহা সত্য, তথাপি লন্ধব্য আত্মজ্ঞান শ্রবণাদদিভেদে 
ভ্রিবিধ। আত্মবিষয়ক জ্ঞানের ঘে প্রকারভেদ আছে ইহাই “গুণাঃ১ পদে 
বহুবচন-প্রয়োগের ছারা প্রতিপাদিত হইয়াছে২ । 

কিন্তু আমরা মনে করি যে বর্ধমানের ব্যাখ্যা অংশতঃ অছুষ্ট হইলেও 
সার্বত্রিক হয় নাই। কারণ কারিকায় কর্ম, জাতি প্রভৃতি স্থলেও একবচনের 
প্রয়োগ আছে। কিন্তু প্রকাশকার এ সকল স্থলে একবচনের তাৎপর্য 
বিবুত করেন নাই। “জাতি” অর্থেই দ্রব্য প্রভৃতি স্থলে একবচন এবং গুণত্ব- 
জাতি সর্বসম্মত না হওয়ায় এ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে--এইরূপ বলিলে 
কোন অসঙ্গতি হয় না ।। ২ ॥| 

অর্থানাৎ প্রবিবেচনায় জগতা মন্তস্তমঃশা স্তয়ে 
সম্মার্গস্য বিলোকনায় গতয়ে লোকস্য যাত্রাধিনঃ। 
তত্তৎতামসভূতভীতয় ইমাং বিদ্যাবতাং প্রীতয়ে 
ব্যাতেনে কিরণাবলীমুদয়নঃ সততর্কতেজোময়ীম্‌ ॥৩| 


(দ্রব্যাদি) পদার্থের (গুণাদি ) পদার্থাস্তর হইন্চে ভেদ জানিবার 


১. বহত্বেহগ্যাগ্নঃ প্রাধান্থ্যাপনায় দ্রব্যমিতোকব5নমম্। প্রকাশ, প্‌ঃ ৪ 
২ তত্বিষয়াণাং শ্রবণাদিপ্রতিপত্বীনাং বহুত্বং গুণা ইতি বহুবচনেন ব্যজ্যতে। এ 


9 কিরণাবলী 


জন্য জগতের অর্থাৎ লোকসকলের হৃদয়ান্ধকার অর্থাৎ মিথ্যা- 
জ্ঞান নিরাস করিবার জন্য যাত্রিগণকে অর্থাৎ মোক্ষাধিগণকে উত্তম 
পথ দেখাইবার জন্য তামসপ্রকৃতি নানাবিধ ভূতগণের অর্থাৎ 
নাস্তিকগণের ভয়োৎপাদনের জন্য এবং বিদ্বদেগাষ্ঠীর গ্রীতির জন্য 
( মহামতি ) উদয়ন উত্তম-যুক্তিজাল-সমুজ্জল কিরণাবলী (-নামক ) 
গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ 


ক্নোকের পদগুলি একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । কাব্যে এক 
একটা পদ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহাকে শ্লিষ্ট বলা হয়। 
কবিসমাজে শিট কাব্যের আদর সমধিক। প্ররুতস্থলে শ্লোকস্থ “উদয়নঃ, 
পদটী ছ্যর্থক--উহার একটা অর্থ "আচার্য উদয়ন” এবং আর একটী অর্থ *হুর্য”। 
এজন্য “অর্থানাম্‌ঃ প্রভৃতি পদগুলিও দুইটা অর্থের প্রকাশক হইবে । উহাদের 
একটা অর্থ আচাধপক্ষে এবং দ্বিতীয় অর্থ স্র্যপক্ষে অন্বিত হইবে । আচার্ধপক্ষে 
“অর্থ পদটার অর্থ হইবে- দ্রব্যগুণাদি পদার্থগুলি। এ পদার্থ গুলি কিরণাবলী 
গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে । স্ৃর্যপক্ষে এ পদটার অর্থ হইবে-_ঘটপটাদি 
সাধারণ বস্তগুলি। হূর্ধদেব স্বকীয় কিরণাবলী বিস্তার করিয়া ঘটপটাদি 
দৃশ্য বস্ত প্রকাশ করেন। এই রীতিতে ক্লোকের অন্যান্য পদগুলিরও শ্রিষ্ট অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইবে*। 

ব্যাতেনে পদ্দে লিট্‌-গ্রয়োগের সাধুত্ব লইয়া! অভিজ্ঞগণের মধ্যে মতবৈষম্য 
আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, “আশংসায়াং ভূতবচ্চ” (পা ৩।৩।১৩২) 
সুত্রান্ুসারে লিটের প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়। মনে হয় 
না। কারণ “ভূতবৎ্, পদের দ্বারা সামান্তরূপে অতীতকালের নির্দেশ হইয়াছে । 
অতীত-সামান্য বুঝাইতে লুঙ$প্রয়োগই সমীচীন হইয়া থাকে; লিটের বা 
লঙের প্রয়োগ সাধু হয় না। কারণ লিটু এবং লঙ বিশেষ ভূতকালেই 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এজন্য কেহ কেহ এই পদটাকে তিউন্ত-প্রতিরূপক অব্যয় 
বলিয়া মনে করেন। অপরে বলেন যে, লুত্তমো বা” (পা ৭১1৯১) 

১ ঘট, পট প্রভৃতি বস্তনিচয়ের সাক্ষাৎকারের জন্য গৃহাস্তব্তাঁ অন্ধকারের বিনাশের 
জন্য উত্তম পথ দেখাইবার জঙ্ঠ পধযাত্রিগণের যাত্রার ( যাত্রাসৌকের ) জন্ত নানাবিধ রাক্রিচর 
প্রাণিগণের ভয়লোৎপাদনের জন্য (এবং) ব্রহ্মচারী বকটুগণের জগ্ত নুর্ধ কিরণদমুহ বিস্তার 
করিয়াছিলেন । প্রকাশ, পৃঃ ৬ 


কিরণাবলী ৫ 


হৃজের জ্ঞাপকতা ন্বীকার করিয়া কর্তার 'অপরোক্ষক্রিয়াস্থলেও লিট্‌-প্রয়োগ 
সমর্থন করা যায়। অন্যে মনে করেন যে, গ্রস্থকরণে ব্যাপৃতচিত্ত গ্রস্থকারের 
চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনায় লিট্‌-প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য হুইতে পারে । আর অপর 
কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই গ্লোকটা গ্রন্থকারের রচনা নহে--তাহার পরবর্তী 
কোন টীকাকার বা অন্য কেহ উহা রচনা করিয়া গ্রস্থমধ্যে যোজনা 


করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩ || 


অতিবিরসম্সারৎ মানবার্তীবিহীনং 
প্রবিততবনুবেলপ্রক্রিয়াজালছ্ংস্থম্‌। 
উদধিসমমতন্ত্রৎ তন্ত্রমেতদ্্তি 
প্রধলজড়াধিয়ে! যে তেহনুকম্প্যন্ত এতে ॥ ৪ ॥ 


যে সকল অতিখলম্বভাব ও মন্ৰধী ব্যক্তি শান্ত্রটাকে সমুদ্রের 
ন্যায় অত্যন্ত বিরস, অসার, অপ্রমাণ, বহুবিস্তৃত-তটযুক্ত ও নানা 
প্রক্রিয়াজালে ভারাক্রাস্ত ও অসৎ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহার! 
অনুকম্পার পাত্র» ॥ ৪॥ 


১ প্রকৃত শ্লোকে শান্ত্রকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয্লাছে। বিশেষণপদ্দগুলির অন্বয় 
শান্তর ও সমুদ্র এই দুইটার দহিতই হইবে। প্রকাশকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
তুলনা নিন্বামুখে এবং প্রশংসামুখে ছুইভাবেই হইতে পারে 

( নিন্দামুখে ) শান্্রপক্ষে £ অতিবিরস অর্থাৎ শৃঙ্গারাদদিরসশূদ্য ; অসার অর্থাৎ প্রয়োজনশুম্ত-_ 
যেহেতু মোক্ষের আয় ও বায় তুল্য, অতএব উহা পুরুধার্থ নহে অর্থাৎ পুরুষের উহাতে প্রয়োজন 
নাই ; মানবার্তাবিহীন অথাৎ শান্ত্রান্তরে শব্দাঞ্ধি প্রমাণ স্বীকৃত হইলেও বৈশেধিকশান্ত্রে কেবল 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান স্বীকৃত হওয়ায় উহ শাস্ত্রাম্তর হইতে বিশেষভাবে হীন ; প্রবিততবহুবেল- 
প্রাক্রয়াজালদুঃস্থ অর্থাৎ বৈশেষিকশান্ত্রে পাকজ রূপরপাি ও দ্বিত্বার্দির উৎপতি-বিনাশের বহুক্ষপ- 
ব্যাপিনী প্ররক্রিয়। বিস্তীর্ণভাবে প্রতিপার্চিত হওয়ায় জটিলতাবশতঃ দুর্ম_এ সকল আলোচনার 
চিন্তায় জীবন অতিবাহিত হইয়। যায়, অথচ তন্বজ্ঞানরূপ প্রয়োজন লাভ কর! যায় না। 

সমুদ্রপক্ষে £ অতিবিরদ অর্থাং লবণাক্ত বলিয়া! যাহ। পক্ষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত; অনার 
অর্থাৎ ধনরত্া্দি উদ্ধৃতি হওয়ার ফলে যাহ! সারশূন্য ; মানবার্তাবিহীন অর্থাৎ :যাহার সন্বন্ধে 
মান ব! ইয়ত্তার কথ! নাই; প্রবিততবন্ৃবেলপ্রক্রিয়াজালছুঃস্থ অর্থাৎ বহুবিধ মহাবরাহক্ষরক্ষোভ, 
নরানরমথন, রামশরানলদাহ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা পাঁড়িত। 

(প্রশংসামুখে ) শান্ত্রপক্ষে ; অতিবিরন অর্থাৎ যাহাতে রদ অর্থাৎ মোক্ষেচ্ছার বিগম হয় 
নাই; অনার অর্থাৎ যাহা হইতে সার বা উৎকৃষ্ট আর নাই; মানবার্ভাবিহীন অর্থাৎ প্রমাণ- 


৬ কিরপাবলী 


এ স্থলে প্রকাশফার যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ পাওয়া 
যায় যে, ধাহারা! শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন তাহারাও এই গ্রন্থ অধ্যয়নে লাভবান্‌ 
হইবেন। কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যা সমর্থন করি না। কারণ অশ্রদ্ধ ব্যক্তি শাস্ত্রে 
অনধিকারী হইয়। থাকে । অতএব, গ্রস্থকার তাদৃশ ব্যক্তির জন্ত গ্রন্থ রচনা 
করেন নাই-_ইহাই বুঝিতে হইবে । অশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা কপার পাত্র, অর্থাৎ 
তাদৃশ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে গ্রস্থকারের কোন বক্তব্য নাই- আমরা এইরূপ 
ব্যাখ্যাই করিলাম || ৪ || 


বার্তার দ্বারা অবিহীন (শব্দাদ্দি প্রমাণ এই শাস্ত্রে অনুমানের মধ্যে অন্তভূক্তি) প্রবিতত- 
বন্ুবেলপ্রক্রিয়াজালছুঃস্থ অর্থাৎ বুক্ষণব্যাপিনী প্রক্রিয়ার জন্য দুর্গমত। যাহাতে নাই। 

সমুদ্রপক্ষে ঃ অতিবিরদ অর্থাৎ যাহার রসে বা জলে অতিকায় পাক্ষগণ বিচরণ করে; 
অসার অর্থাৎ যাহা হইতে সার বা উত্তম আর নাই, কারণ সমুদ্র র্ভাকর; মানাবার্তাবিহীন 
অর্থাৎ সম্মানের বার্তা হইতে যাহা অবিহীন; প্রবিততুবহৃবেলপ্রক্রিয়াজালছুঃস্থ অর্থাৎ 
তীরে বণিকসমুছহের অনবরত গমনাগমনে ভারাক্রান্ত । প্রকাশ, পঃ8 ৭-৯ 


শান্ত্রারস্তে সদাচারপরম্পরাপরি প্রাপ্ততয়া কায়বাঙ_- 
মনোভিঃ কতং পরাপরগুরুনমস্কারৎ শিষ্যান্‌ শিক্ষয়ি- 
তুমাদে নিবপ্পাতি__প্রণম্যেতি। 


শাস্ত্রের প্রারস্তে : গ্রন্থকার ) সদাচারপরম্পরা হইতে প্রাপ্ত 
পরাপরগুরুগণের শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক («এই ত্রিবিধ) 
নমস্কার করিয়! শিষ্যবর্গের শিক্ষার্থ প্রণম্য” ইত্যাদি গ্রন্থের (অংশের ) 
দ্বার প্রথমে উহাকে ( অর্থাৎ নমস্কারকে ) নিবদ্ধ করিতেছেন । 


্রশ্থারস্তে প্রশস্তপাদীচার্য ঈশ্বরপ্রণাম ও মুনিপ্রণম এই দ্বিবিধ নমস্কার 
করিয়াছেন১। এস্থলে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন £ 

ন্মস্কারে গ্রন্থকারের প্রবৃত্তি অসঙ্গত ; কারণ নমস্কার নিক্ষল। যাহা নিক্ষল 
তাহাতে প্রেক্ষাবান্‌ ( অর্থাৎ বিবেকী ) পুরুষ কখনও প্রবৃত্ত হন না । 

পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, অভীষ্ট অর্থের 
নিবিপ্ন পরিসমাপ্তি নমঙ্কারের ফল। স্থৃতরাং নমস্কার নিক্ষল না! হওয়ায় উহাতে 
প্রেক্ষাবান, পুরুষের অপ্রবুত্তির কথা উঠে না। 

কিন্তু এইরূপ বলিলেও পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিবেন £ অভীষ্ট অর্থের 
নিবিদ্ব পরিসমাপ্তিই যে নমস্কারের ফল, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। আর যদিও 
বা স্বীকার করা যায় যে, উহাতে প্রমাণ আছে, তাহা হইলেও ছুইটী নমস্কারের 
( অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণাম ও মুনিপ্রণামের ) সার্থকতা বুঝা যায় না। অর্থাৎ দুইটা 
নমস্কার ব্যর্থ । কারণ, একটা নমস্কারের ছ্ারাই তাদুশ ফল অর্থাৎ অভিপ্রেত 
অর্থের নিবিস্ব পরিসমাপ্তি সম্ভবপর হইবে । 

এস্থুলে পূর্বপক্ষী আরও বলিতে পারেন £ নমস্কারে গ্রন্থকারের প্রবৃত্তি সঙ্গত 
বলিয়া মানিয়া লইলেও গ্রন্থে নমস্কারকে নিবদ্ধ করা নিশ্রয়োজন। কারণ একথা 
বল! সম্ভব হয় না যে, যাহ ফলরূপে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থাৎ অভিপ্রেত 
অর্থের নিবিপ্ পরিসমাধ্থির প্রতি গ্রন্থে নমস্কারের নিবন্ধ অর্থাৎ যোজনা অঙ্গরূপে 
অপেক্ষিত হয়। 


১. প্রণম্য হেতুষীশ্বরং কণাদমুনিমন্থতঃ ৷ পদদার্ধধর্মসগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়১॥ 


কিরণাবলী 


এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত আপত্তিগুলির সমাধান করিতে চেষ্টা করিব । প্রথমতঃ, 
অভীষ্ট অর্থের নিবিষ্ব পরিসমাঞ্চিই যে নমস্কারের ফল, সে বিষয়ে বেদবাক্যই 
প্রমাণ। অবশ্ঠ যদিও একথা স্বীকার্য যে, প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অভীষ্ট 
অর্থের নিবিষ্ন পরিসমাপ্থিকে নমস্কারের ফল বলিয়া প্রমাণিত করা যায় না, তথাপি 
সদাচার হইতে অনুমিত “নমস্কার কর্তব্য এইবূপ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নমস্কারের 
সফলত্ব প্রমাণিত হইতে পারে১। 

দ্বিতীয়তঃ, বলবত্তর বি্ন নিবারণ করিবার জন্য দুইটী নমস্কারেরও আবশ্তকতা 
আছে। একটা নমস্কারের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের নিবিত্ন পরিসমাপ্তি সম্ভবপর 
হইলেও যে স্থলে প্রবলতর বিস্ব আছে সে স্থলে তাদৃশ বিশ্বের অপসারণের জন্য 
একাধিক নমস্কারের প্রয়োজন আছে২। 

তৃতীয়তঃ, নমস্কারকে গ্রন্থে নিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় এই যে, শিম্তগণ ইহ 
হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্তির জন্য অর্থাৎ বিদ্ব-নিবৃত্তি অথবা গ্রন্থপরি- 
সমাঞ্চির জন্য দেবতাপ্রণাম কর্তব্যত। 

পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে যে, সদাচার হইতে অনুমিত শ্রুতিবাক্যের 
দ্বারা মঙ্গলের সফলত্ব প্রমাণিত হয়। এস্থলে ইহা দেখা আবশ্ঠক যে, কিরূপে 
মদাচার শ্রতিবাক্যের অন্ুমাপক হইবে । যদি বলা যায় যে, নিম্নলিখিতভাবে 
সদাচারের দ্বারা শ্রতিবাক্ের অনুমান হইতে প্রারে-_-নমঙ্কারাদিকং 
বেদবোধিতকর্তব্যতাকং সদাচারবিষয়ত্বাৎ দর্শব-_তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে 
যে, উক্ত অনুমানের লিঙ্গাংশে ( অর্থাৎ সদাচারবিষয়ত্তে) বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট 
ঘে “সৎ', তাহার লক্ষণ কি? যদি এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হয় যে, বেদবিহিত 
সমূদায় অর্থের অনুষ্ঠাতৃত্ই সত্ব অর্থাৎ যিনি বেদবিহিত সকল কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন তিনিই সখ তাহা! হইলেও দোষ হইবে যে, তাদৃশ “সৎ 
সম্ভব হয় না বলিয়া পূর্বোক্ত অনুমানে “সদাচারবিষয়ত্ব-রূপ হেতুটা স্বরূপতঃ 
অসিদ্ধ হইয়া! যাইবে। কারণ আমরা এমন কোন পুরুষের কল্পনা 
করিতে পারি না যিনি বেদবিহিত যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ 
হইবেন। আর এ কথা অতি সুবিদিত যে, বিশিষ্টের বিশেষণাংশ অগ্রসিদ্ধ 


১ নদাচারান্ুমিতকর্তব্যতাবোধকশ্রতিরেবাত্র মানম্‌। প্রকাশ, প:ঃ৮-৯ 
২ নমহ্থারছয়ঞ্চ বলবন্তরবিদ্ববারণায় ৷ প্র, প৯ 
৩ মিবদ্ধশ্চেপ্সিতবিদ্রশাস্তয়ে দেবতাপ্রণামঃ কর্তব্য ইতি শিল্পশিক্ষার্থমিত্যর্থঃ। এ 


কিরণাবলী ৯ 


'হইলে বিশিষ্টটাও অপ্রসিদ্ধ হইয়! যায়। অতএব সৎ যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, 
তাহ! হইলে “সদাচারবিধয়ত্”ও অপ্রসিদ্ধ হইবে। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে 
.ষে, পূর্বোক্ত প্রণালীতে “সৎ এর লক্ষণ করা সম্ভব নহে। 

এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেদবিহিত যাবতীয় অর্থের অনুষ্ঠাতৃত্বই 
সত্ব নহে;ঃকিস্ত বেদবিহিত যে কোনও যৎকিঞ্চিৎ-অর্থের অন্ষ্ঠাতৃত্ইই সত্ব। 
এক্ষণে আর “সৎ এর অপ্রসিদ্ধি হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বেদবিহিত 
ছুই একটা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এমন পুরুষ বর্তমান সময়েও আছেন। তাদৃশ 
সৎ, এর যাহা আচার, তদ্বিষয়ত্বই পূর্বোক্ত অনুমানে হেতুরূপে নিপিষ্ 
হইয়াছে । কিন্তু এরূপ বলিলেও লক্ষণটা দোষনিমুক্ত হইবে না । কারণ উহা 
অতিব্যাপ্তিদৌষে দুষ্ট হইবে। যেছেতু কোন একটা ক্ষুদ্র বৈদিক কার্ষের 
অনুষ্ঠান করিয়াণ্ড ধাহার! প্রভূত দুষ্কার্য করেন, তাহারাও এ লক্ষণ-অনুসারে 
'সৎ বলিয়া গৃহীত হইয়া! যাইবেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিষিদ্ধ 
কর্ম করিলেও বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব তাহারা সৎ-লক্ষণের 
লক্ষ্য লইয়া যাইবেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদৃশ পুরুষেরা সৎ বলিয়া 
পরিগণিত হন না। অতএব অতিব্যাপ্তি-দৌষের জন্য পূর্বোক্ত প্রকারে “সৎ-এর 
লক্ষণ করা যাইবে না১। 

পূর্বোক্ত অতিব্যাঞ্ধি-দোষ নিবারণ করিবার জন্য ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, কেবল বেদবিহিত অর্থের অনুষ্ঠাতৃত্বই “স-এর লক্ষণ নহে, পরন্ত 
উক্ত লক্ষণে বিশেষণরূপে 'বেদনিষিদ্ধ অর্থের অননুষ্ঠাতৃত্বের নিবেশ করিলে 
আর অতিব্যাপ্তিদোষের সম্ভাবনা থাকিবে না। অর্থাৎ যিনি বেদনিষিদ্ধ 
অর্থের অনুষ্ঠান করেন না অথচ বেদবিহিত অর্থের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই 
সৎ; এবং “সৎ্ঃএর ঈদৃশ লক্ষণ করিলে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহত হইবে। 
কিন্তু এইরূপ হইলেও লক্ষণটা নির্দোষ হইবে না। কারণ তখন লক্ষণটী অসম্ভব- 
দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে। যেহেতু উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য পাওয়া একান্তভাবে 
অসম্ভব হইবে। ধাহারা জগতে “সৎ” বলিয়৷ প্রসিদ্ধি রর্জন করিয়াছেন তাদৃশ 
বশিষ্ঠাদি মুনিগণও উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য হুইতে পারিবেন না। কারণ তাহারাও 
স্থলবিশেষে কোন না কোন নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 


১ -সত্ব্ক ন যগ্পি বেদবিহিতার্থামুষ্ঠাতৃত্বং যাঁবত্দ্দেকদেশবিকল্পাভ্যাং শ্বরূপাসিদ্ধ্যতিব)াপ্তেযোঃ 
প্রসঙ্গাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ৯ 


১০ কিরণাবলী 


স্থতরাং এইরূপ অর্থেও “সদাচারবিষয়ত্ব-রূপ হেতুটী ন্বরূপতঃ অসিদ্ধ 
হইয়া গেল১। 

কেহ কেহ যদ্দি এরূপ বলেন যে, ক্ষোণদৌধ-পুরুষত্ব'ই “সৎএর লক্ষণ-_ 
অর্থাৎ যে পুরুষের রাগছ্েষাদি দোষ ধ্বংস হইয়াছে তিনি সৎ, তাহা হইলে 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ঈদ্ুশ লক্ষণ দৌষবজিত নয়। কারণ ইহা 
নিশ্চিত যে, আধুনিক পুরুষের (অর্থাৎ যিনি কোনও আচারের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন তাহার ) রাগছেষাদি দোষ ধ্বংস হয় নাই। স্থতরং 
ইদানীন্তন কোন পুরুষই সৎ হইতে পারিবেন না। অতএব রাগনিমুক্ত সৎ 
পুরুষের আচার প্রসিদ্ধ না হওয়ায় হেতুটী অপ্রসিদ্ধ হইয়া যাইবে ।২ 


অপর কেহ কেহ “সৎএর লক্ষণ এইরূপে করিয়াছেন--জ্ঞানবত্ব এবং 
অনৃষ্টদাধনতাবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের এতৎকালীন অত্যন্তাভাব ধাহাতে আছে, 
তিনিই এইকালে সৎ (বা শিষ্ট)। পূর্বোক্ত লক্ষণে যদি 'জ্ঞানবত্ব'রূপ 
বিশেষণটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা! ঘটপটাদি অচেতন পদার্থে 
অতিব্যাঞ্ত হইয়| যাইবে । কারণ ঘট পট প্রভৃতি জড়পদার্থ। সুতরাং উহারা 
মিথ্যা বা সত্য কোনরূপ জ্ঞানেরই আশ্রম হয় না। কিস্তু জ্ঞানবত্ব- 
রূপ বিশেষণটা প্রয়োগ করিলে আর অতিব্যান্তি দোষের সম্ভাবনা থাকিবে 
না। ফারণ অচেতন পদার্থে অনৃষ্টসাধনতাবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান না 
থাকিলেও উহাতে জ্ঞানবত্ব নাই। যদি ইহা বলা যায় যে, মন্বাদি শ্মৃতিশাস্ত্রের 
সিদ্ধান্তান্ুসারে বৃক্ষাদি অন্তঃসংজ্ঞাসমন্বিত বলিয়া! লক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারে; 
তাহার উত্তরে এইরূপ সমাধান করা যাইতে পারে যে, লক্ষণবাক্যে 'জ্ঞানবত্বে 
সতি' এই অংশটার স্থানে 'প্রকুষ্রজ্ঞানবন্বে সতি, এইরূপ পরিবর্তন করিলে 
লক্ষণটি আর বৃক্ষাদিতে অতিব্যাপ্ত হইবে না। কারণ বৃক্ষাদি মন্দসংজ্ঞাবি শিষ্ট, 
প্রকৃইটজ্ঞানবান নহে। যদি লক্ষণে অন্ুষ্টসাধনতাবিষয়ক মিথ্যাজ্জীনের 
অত্যন্তাভাবে “এতৎকালীনত্ব'রূপ বিশেষণটা না দেওয়া হয়, তাহা! হইলে 
যিনি জন্মান্তরে তাদৃশমিথ্যাজ্ঞানরহিত ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে যাহার এরূপ 
মিথ্যাজ্ঞান আছে, তিনিও সৎ (বাশিষ্ট) হইয় যাইবেন। তাদুশ পুরুষে 
“সৎএর লক্ষণ যাহাতে অতিব্যাপ্ধ না হয়, সেজন্য উক্ত অত্যন্তাভাবে 


১ বেদনিষিদ্ধাননুষ্ঠাতৃত্বে সতীতি বিশেষণ বশিষ্ঠাদেরপাতত্বাপতেঃ | প্রকাশ পৃঃ ৯ 
২ নাপি ক্ষীণদোপুরুতত্বম। ইদানীন্তনানামসত্ব্েন তদাচারম্ঠ বেদানমুমাপকত্বাপতেঃ। এ 
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“এতৎকালীনত্ব'র্ূপ বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে । এক্ষণে আর এরূপ অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। কারণ উপরিবণিত পুরুষে অদুষ্টসাধনতাবিষন্বক মিথ্যাজ্ঞানের 
এততৎকালীন অত্যস্তাভাব নাই । 

এক্ষণে ইহা দেখিতে হইবে ঘে, মিথ্যাজ্ঞানের বিশ্যেণরূপে 'অদৃষ্টসাধনতা- 
বিষয়ক” এই অংশটা দিবার অভিপ্রায় কি? “ইং রজতম্‌* ইত্যাদি লৌকিক ভ্রম 
ধাহার্দের আছে, তাহারাও সৎ বলিয়! অভিহিত হন। স্থতরাং, যদি মিথ্যাজ্ঞানের 
বিশেষণরূপে 'অদৃষ্টসাধনতা বিষয়ক” এই অংশটার উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে 
পূর্ববণিত সৎ পুরুষেও “সৎ এর লক্ষণ যাইত না। কারণ তাদুশ পুরুষের অদুষট- 
সাধনতাবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান না থাকিলেও শুক্তিরজতাদিবিষয়ক লৌকিক মিথ্যাজ্ঞান 
আছে। মিথ্যাজ্ঞানে “আদৃষ্টসাধনতাবিষয়কত্ব*রূপ বিশেষণটা প্রযুক্ত হইলে আর 
পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোধ হইবে না। কারণ কথিত পুরুষের লৌকিক মিথ্যাজ্ঞান 
থ]কিলেও অলৌকিক বস্তুতে মিথ্যাজ্ঞান নাই। 

এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, ধাহাকে সৎ বলিয়। স্বীকার করা 
হয়, তাহারও কদাচিৎ অদৃষ্ঠনাধনতাবিষয়ে ভ্রম হইতে পারে অর্থাৎ অদৃষ্টের 
যাহা সাধন নহে (অর্থাৎ চৈত্যবন্দনাি) উহাকে আদুষ্টের সাধন বলিয়া 
মনে হইতে পারে। স্থতরাং তাদৃশ স্থলে অদৃষ্টসাধনতাবিষয়ে ভ্রমজ্ঞান থাকায় 
সেই পুরুষকে উক্ত লক্ষণান্ুসারে সৎ বলা যায় না। ইহার উত্তরে বলা! যাইতে 
পারে যে, যদ্দি এপ পুরুষকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
লক্ষণটাকে ঈষৎ পরিবতিত আকারে গ্রহণ করিতে হইবে। “অদৃষ্ট অথব৷ তাহার 
সাধন বলিয়া কিছু নাই এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান ধাহার নাই অথচ যিনি চেতন, 
এমন পুরুষই সঙ। 

আলোচিত প্রণালীতে লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের সার্থকতা 
প্রদশিত হইলেও লক্ষণে অতিব্যাপ্তি-দৌষের আশঙ্কা থাকিয়াই যাইবে । কারণ 
অদৃষ্টসাধনতাবিষয়ক-মিথ্যাজ্ঞানের এততকালীন অত্যন্তাভাব ধাহাতে আছে অথচ 
যিনি চেতন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্মে আসক্ত হন, তাহ! হইলে তাহাকে সৎ বল! 
হয় না। অদৃষ্টমাধনতাবিষয়ক-মিথ্যাজ্ঞানশৃন্ হইলেও ঘিনি বেদনিষিদ্ধ আচরণ 
করেন, তিনি কদাপি সৎ নহেন। “সএর আলোচ্য লক্ষণটা তাদৃশ পুরুষেও 
অতিব্যাপ্ত হয় বলিয়া উহ! গ্রহণীয় হইতে পারে না৯। 


১ নাপিজ্ঞানবন্ধে সত্যেতৎকালীনাদৃষ্টসাধনঠাঁবিষয়কমিথাজ্ঞানাত্যস্তাভাববান্‌ অন্মিন্‌ কালে 
শিষ্ট: নিধিদ্ধকর্মী সক্তন্তাদৃষ্টসাধনতাগোচরমিথ্যাজ্ঞানবিধুরস্তাপি তক্তাপভেঃ। প্রকাশ, পঃ ১০ 
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কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া! থাকেন যে, বেদপ্রামাণাম্বীকারই সত্ব । অর্থাৎ 
ধাহারা বেদপ্রাযাণা স্বীকার করেন উক্ত-লক্ষণানুসারে তাহারা সৎ হইবেন। 
এন্থলে এরপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধাহারা বেদের একদেশের প্রামাণ্য অঙ্গীকার 
করেন তাহারা সৎ) না, যাহার! সমগ্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
তাহারা সৎ? বাহারা আংশিকভাবে বেদার্থের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে আমরা সং বলিয়া মনে করি না। কারণ তাহা হইলে 
“অসছা ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি বেদবাকোর প্রামাণা ধাহারা শ্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে সৎ বলিতে হয়। আর যদ্দি বলা যায় যে, সমগ্র বেদের 
প্রামাণ্যস্বীকারই সত্ব, তাহা হইলে লক্ষণটা স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। 
কারণ কোন লোকের পক্ষেই সমুদ্ধায় বেদের প্রামাণ্য ত্বীকার করা সম্ভব 
নয়। অনস্তশাখাবিশিষ্ট বেদের প্রত্যেকটা বিভিন্ন বাক্যের তাত্পর্যবিষয়ীভূত 
অর্থকে অর্থাৎ তাৎপরার্থ বা মর্মীর্থকে জান সর্বজ্ঞ ব্যতীত অন্তের পক্ষে কোনরূপেই 
সম্ভব হইতে পারে না১। 

যদিও পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
বেদপ্রামাণ্য-স্বীকারই “সৎ'এর লক্ষণ হইতে পারে না, তথাপি প্রকারান্তরে 
আমরা উক্ত লক্ষণটীকে সমর্থন করিতে পারি। যদিও বিশেষ বিশেষ ভাবে 
প্রত্যেক বেদবাক্যের অবাস্তর মর্মার্থ অসর্জ্ঞের পক্ষে জানা সম্ভব নহে ইহা 
সতা, তথাপি সামান্তভাবে কর্ম ব1 ব্রদ্ষে বেদের তাৎপর্য আছে ইহা যিনি 
জানেন তিনি নিশ্চয়ই নিত্যত্ব অথবা ঈশ্বরপ্রণীতত্ব-নিবন্ধন সমগ্রভাবে বেদের 
গ্রামাণ্য স্বীকার করেন । 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রত্যেকটা বিভিন্ন বেদবাক্যের 
মর্মার্থ বিশেষ বিশেষ ভাবে জানা সম্ভব ন' হয়, তাহা হইলে সমগ্রভাবে 
কোন্‌ বিশেষ অর্থে বেদের তাৎপর্য আছে, ইহ! কিরূপে জানা যাইবে। 
ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সমগ্রভাবে বেদের তাৎপর্য 
জানিবার জন্য প্রত্যেকটা বিভিন্ন বেদবাক্যের অবান্তর মর্ধার্থ জানা 
প্রয়োজন হয় না। কারণ লৌকিক অর্থে বেদের তাৎপর্য ত্বীকার করিলে 


১ তথাপি বেদপ্রামাণ্যাত্যুপগন্তৃত্বম্। ন চাত্রাপি কার্ন্স্যৈকদেশবিকল্পঃ। তত্তংতাৎপর্য- 
বিষয়ে কাতন্যন্তৈষ বিবক্ষিতত্বাৎ। বিশিষ্ক তত্তৎতাৎপধমবিছ্যামপি তথঘর্থমন্তুতিষ্ঠতাং তাঁৎপর্য- 
বিষয়ে বেদঃ প্রমাণমিতি সামান্যতত্তদ ক্যপগমন্ত সন্বাৎ। প্রকাশ, প:১* 
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উহাতে অন্ুবাদকত্-দোষ আসিয়! পড়িবে । যাহাতে এই অন্থ্বাদকত্ব-দোষ 
না আসে, তাহার জন্য অবশ্ই কোন অলৌকিক অর্থে প্রত্যেক বেদবাক্যের পরম 
তাৎপর্য ম্বীকার করিতে হইবে। কর্ম বা ব্রহ্ষই এইরূপ অলৌকিক অর্থ । 
স্থতরাং প্রত্যেক বিভিন্ন বেদবাক্যের অবান্তর তাৎপর্য যাহাই থাকুক না কেন, 
উহাদের প্রত্যেকেরই পরম তাৎপর্য যে কর্মে বা ব্রহ্ষে, ইহা! জানা অসম্ভব নহে। 
অতএব অসর্বজ্ঞের পক্ষেও সমগ্রভাবে বেদের তাৎপর্ধার্থ জানা অসম্ভব 
হয় না৯। 

পূর্বে আমরা যে অনুমানের উল্লেখ করিয়াছি (অর্থাৎ “নমস্কারাদিকং 
বেদবোধিতকর্তব্যতাকং সদাচারবিষয়ত্বাৎ দর্শবৎ, ) তাহাতে যাহা হেতু অর্থ।ৎ 
“সদদাচারবিষয়ত্ব” তাহা ভোজনাদিতে ব্যভিচারী হয় । অতএব এ হেতু কখনই 
“বেদবোধিতকর্তব্যতাকত্ব'রূপ সাধ্যে প্রমাণ হইতে পারে না। ধাহারা সৎ 
তাহার। ভোজনাদির অনুষ্ঠান করেন ; অথচ ভোজনাদির কর্তব্যতা বেদের দ্বারা 
কথিত হয় নাই। নিজের প্রয়োজনেই মানুষ আহারাদি করে ; উহার জন্য বিধি- 
বাক্যের অপেক্ষা থাকে না। স্থতরাং ঈদৃশ ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য 
“আচারকে অলৌকিকবিষয়ক বলিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্যভিচারের 
অৰকাশ থাকিবে না । কারণ ভোজনাদি অলৌকিক বস্ত নহে । অতএব উহাতে 
সদাচারবিষয়ত্ব” থাকিলেও “অলৌকিকসদাচারবিষয়ত্ব' থাকে না। 

কিন্ত ইহাতেও হেতুটা ব্যভিচার-দোষ হইতে সর্বথা নিমুক্ত হয় নাই। কারণ 
রাত্রিআাদ্ধাদিতে অলৌকিকসদাচারবিষয়ত্ব আছে; অথচ উহাতে বেদবোধিত- 
কওব্যতাকত্ব নাই। স্থতরাং সাধ্যশৃন্য রাত্রিশ্রাদ্ধাদিতে হেতু থাকায় উহা 
ব্যতিচারী হইল। এই ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য আচারে “অৰিগীতত্ব' রূপ 
আরও একটী বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে 'অলোৌকিকবিষয়ক- 
অবিগীতসদাচারবিষয়ত্ব'ই ফলতঃ উস্ক অনুমানের হেতু হইবে। ইহাতে পূর্বোক্ত 
ব্যভিচার-দোষ থাকিবে না। কারণ রাক্তিশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান অবিগীত নহে। 
বেদনিষিদ্ধ বলিয়া উহা নিন্দিত অনুষ্ঠটান। অতএব হেতুটী না থাকায় ব্যভিচারের , 
শঙ্কাও রহিল না১। 

১ বিশিধা তত্বত্তাৎপর্যমবিদ্যামপি তদর্থমনুতিষ্ঠতাং তাৎপর্যবিষয়ে বেদঃ প্রমাণমিতি 
সামান্চতস্তদভ্যুপগমস্ত সত্বাৎ। প্রকাশ, পঃ ১০ 


২ তদাচারে চ ধ্ম শাস্ত্র মিষিদ্ধত্বরূপমবিগীতত্বমলৌকিকত্বঞ্চ বিশেষণম্‌। তেন নিিদ্ধতদাচারে 
ভোজনাগ্ঠাচারে চন ব্যভিচারঃ। এ 


১৪ কিরণাবলী 


নমস্কারক্সোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পাতনিকায় আচার্য বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকার 
গ্রন্থের প্রারস্ভে কায়িক, বাচিক ও মানস এই ভ্রিবিধ নমস্কার করিয়াছেন এবং 
শিষ্কশিক্ষার উদ্দেশ্টে প্রণম্য পদের দ্বারা উক্ত ভ্রিবিধ নমস্কার গ্রন্থে নিবদ্ধ 
করিয়াছেন। আচাধের এই উক্তি হইতে সাধারণতঃ ইহা! বুঝা যায় যে, 
উক্ত-ত্রিবিধ নমস্কারই “নম্‌” ধাতুর অর্থ, অন্ত 'প্রণম্য পদের হবার! ত্রিবিধ 
নমস্কার নিবন্ধ করা সম্ভব হইত না। যাহ! যে পদের অর্থ নয় তাহাকে 
কেহ সেই পদের দ্বারা নিবদ্ধ করিতে পারে না। এস্থলে আমাদের বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে যে, উক্ত ভ্রিবিধ নমস্কার মিলিতভাবে “নম ধাতুর 
অর্থ হইতে পারে কিনা। নমগ্ত হইতে নমস্কতার অপকর্ষবোধক করকপাল- 
ংযোগাদিবূপ যে কায়িক ব্যাপার তাহাকে কায়িক, নমস্ত হইতে নমন্কত্তার 
অপকর্ষবোধক “ভবন্তং নমামি” অথবা “ভবতে নম ইত্যাদি যে শব্দপ্রয়োগ 
তাহাকে বাচিক এবং এরূপ অপকর্ষবৌধক ভক্তিশ্রদ্ধারপ যে ব্যাপার তাহাকে 
মানস নমস্কার বলা হইয়াছে । উক্ত ভ্রিবিধ নমস্কার প্রত্যেকে পরম্পর বিজাতীয় | 
এমন কোন সাধারণ ধর্ম ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না যাহার দ্বারা ইহার অনুগত 
বা সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ হইলে “নম, ধাতুটী কখনই একবারমাত্র 
উচ্চারিত হইয়া ত্রিবিধ নমস্কারকে উপস্থাপিত করিতে পারে না। অতএব 
এস্থলে আপত্তি হইতে পারে__কিরণাবলীকার ইহা৷ কিরূপে বলিলেন যে, 'প্রণম্য: 
পদের ছার! ক্রিবিধ নমস্কার গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে । 

ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিতেছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে নম্‌” ধাতুর মুখ্যার্থ 
'পুজ্যতাজ্ঞান-্প আসন্তর ব্যাপার? ৷ উক্ত জ্ঞানকে 'নম্‌* ধাতুর ( অথবা “নমস্‌, 
পদের ) মুখ্যার্থ বলিবার হেতু এই যে, যদি ব্যাপারকরত্তার নিজের নমন্কার্য-বিষয়ে 
পূজ্যতাজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে পূর্বোক্ত কায়িক ব্যাপার বা শব্প্রয়োগ 
নমস্কার হইবে না। সুতরাং ইহা! দেখা যাইতেছে যে, ভ্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে 
পৃজ্যতাজ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রধান এবং উক্ত জ্ঞানাত্মক ব্যাপার ত্রিবিধ নমস্কারে 
বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট থাকায় উহার বোধ ন1 হইলে নমস্কাবরূপ অর্থের বোধও হইতে 
পারে না। স্ৃতরাং এই যে বোধাত্মক ব্যাপার যাহাকে মানস নমস্কার বলা হইয়। 
থাকে, তাহাই প্রধান এবং “নমঃ প্রভৃতি পদের মুখ্যার্থ। অতএব অপর ছিবিধ 
নমস্কার উহার লক্ষ্যার্থ হইবে৯। 

১ অত্র জ্ঞানবিশেষপূর্বকত্বমপ্রতিসন্ধায় কায়িকাদৌ নষস্কারপদা প্রয়োগান্নাগৃহীত বিশেষণন্তায়েন 
মানস এৰ নমক্কারোহন্তত্র লক্ষণ । প্রকাশ, প22১১ 


কিরণাবলী ১৫ 


এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, মানস নমস্কারই যদ্দি নমঃ প্রভৃতি পদের মুখ্যার্থ 
হয় এবং বাচিক ও কায়িক নমস্কার উহার লক্ষ্যার্থ বলিয়া বণিত হয়, 
তাহা হইলে “কায়বাঙআনোভিঃ কৃতং পরাপরগুরুনমস্কারম এই গ্রন্থে সঙ্গতি 
কিরূপে হইতে পারে? ইহার সমাধান করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন-_- 
শরীর ও বাক্যের দ্বারা উপলক্ষিত যে মন, তাহার দ্বারা অগ্ঠিত নমস্কার ।, 
অপর কেহ কেহ বলেন যে, কায়িক নমস্কার, বাচিক নমস্কার ও মানস 
নমস্কার ইহারা তিনটা পৃথক জাতি। নানার্থক “নমস্কার পদ হইতে উহারা 
প্রতীত হইয়া থাকে। স্থতরাং প্রকৃতস্থলে 'প্রণম্য পদটীকে তিনবার আবৃত্তি 
করিয়া উহা! হইতে তিনটা অর্থ পাইতে হইবে৯। 


কর্তব্যাপেক্ষয়! প্রণামস্য পুর্বকালত্বাৎ স্তবানির্দেশঃ। 
ভাক্তশ্রদ্ধাতিশয়লক্ষণঃ প্রকরণ প্রশব্দেন প্ভোত্যতে। 


( “পদার্থধর্মসংগ্রহ' রূপ) কর্তব্য হইতে প্রণাম পূর্বকালবর্তাঁ 
বলিয়। “স্তর” প্রত্যয়ের দ্বারা (উহা) নির্দিষ্ট হইয়াছে । ( নম্” ধাতুর 
অর্থ নমস্কার); 'প্র”ঁ উপসর্গের দ্বারা উহার উৎকর্ষ গ্যোভিত 
হইয়াছে । ( প্রকৃতস্থলে ) ভক্তি বা শ্রদ্ধাকেই উৎকর্ষ বলিয়৷ 
বুঝিতে হইবে । (অতএব 'প্র-নম্‌ ধাতু শ্রদ্ধাভক্ত্যাদিযুক্ত নমস্কারকে 
উপস্থাপিত করিয়াছে ।) . 


প্রণম্য পদটী ক্াচ.প্রত্যয়ান্ত নহে, ল্যপ-প্রত্যয়ান্ত । স্থতরাং 'প্রণামস্য 
পূর্বকালত্বাৎ ক্তানির্দেশ:-__আচার্ধের এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ক্বাীচ্‌ ও ল্যপ, এই দুইটি প্রত্যয় তুল্যার্থক। 
পাণিনিমতে নঞিন্ন সমাস পূর্বে থাকিলে ক্ৰাচ-প্রত্যয়ের স্থলে ল্যপপ্রত্যয় 
হইয়া থাকে । স্থতরাং 'ক্বানির্দেশঃ এই কথাটা অসঙ্গত হয় নাই । 

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে অব্যবহিতপূর্বকালত্বই ক্তাচ-্রত্যয়ের 
শক্যার্থ* । কিন্তু এরূপ অর্থ ত্বীকার করিলে আপত্তি হইবে যে, প্ররুতস্থলে 


১ তথাচ কায়েন বাচ। চোপলক্ষিতেন মনসা কুতমিতি যোজনেত্যেকে। কার়িকাদো 
নমন্ারত্বং জাতিত্রয়মেবেতি। তত্র নমক্কারপদণং দানার্থমেব। পদাবুত্্যা। প্রণম্যেতি পদ'- 
ত্তন্নিবন্ধনমিত্যন্তে | প্রকাশ, পঃ ১২ 

৯» অব্যবভিতপূর্ব কালত্বস্তক্তাবাচ্যত্বাৎ। এ 


১৬ কিরণাবলী 


কর্তব্য গ্রস্থকে অপেক্ষা করিয়া তাহার অব্যবহিতপূর্ববতিত্বকে ত্বীচ:প্রত্যয়ের 
অর্থ বলিয়! গ্রহণ করিলে মুনিপ্রণামে এ অর্থ সম্ভব হইলেও ঈশ্বরপ্রণামে উহা 
সম্ভব হইবে না। কারণ 'প্রণম্য' পদের দ্বারা প্রণামদ্ধয় বোধিত হইয়াছে__ 
একটা ইশ্বরপ্রণাম, অপরটী মুনিপ্রণাম। ইঈশ্বরপ্রণাম মুনিপ্রণামের দ্বার! 
ব্যবহিত হওয়ায় উহা! গ্রস্থের অব্যবহিতপুববর্তা হইতে পারে না। এস্থলে 
ইহাও বলা সমীচীন হইবে না! যে, প্রকৃতক্ষেত্রে গ্রন্থকে অবধি করিয়া 
অব্যবহিতপূর্ববতিত্বের কথা৷ বলা হয় নাই_-পরস্ত প্রণামকে অবধি করিয়াই 
উহা! বলা হইয়াছে। কারণ এইরূপ হইলে যুনিপ্রণামের অপেক্ষায় ঈশ্বর- 
প্রণামের অব্যবহিতপুরববতিত্বে কোন বাধা থাকে না ইহা সত্য) কিন্ত 
উহাতে অসঙ্গতি থাকিয়াই যায়। কারণ, মুনিপ্রণামরূপ দ্বিতীয় প্রণাম কোন 
প্রণামেরই পুববর্তা নহে__উহা৷ ঈশ্বরপ্রণামের উত্তরবর্তা এবং দ্বিতীয় প্রণামের 
সমকালবর্তা হইয়াছে। স্থতরাং ক্ৰাচ-প্রত্যয়ের দ্বারা হুইটা প্রণামের 
কোনপ্রকারেই প্রণামের প্রতি অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব বোধিত হইতে পারে না । 
ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পুবপক্ষী গ্রন্থের অভিপ্রায় না বুঝিয়াই 
পৃবেশক্ত আপত্তি করিয়াছেন। প্রকৃতস্থলে কর্তব্য গ্রস্থকে অবধি করিয়াই 
অব্যবহিতপুর্ববতিত্ব ত্বাচ.পপ্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে । প্রণামত্বরূপ 
অনুগত ধর্মের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণাম ও মুনিপ্রণাম অন্থগত হওয়ায় গ্রন্থ হইভে 
উহাদের অন্ুগতরূপে অব্যবহিতপুবকালত্ব থাকে । অতএব এক্ষণে ভ্বীচ- 
প্রত্যয়ের যাহা অর্থ অর্থাৎ অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব, তাহার সহিত প্রণামের অন্থয়ে 
বাধা থাকে না৯। 

প্রকাশকার প্রকারান্তরে অব্যবহিতপৃববতিত্বের উপপাদন করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, প্ররুতস্থলে 'কর্তব্যকে অপেক্ষা করিয়] উহার অব্যবহিত- 
পূববিতিত্ব ক্বাচংপ্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে । স্থতরাং আর কোন 
দোষের সম্ভাবনা রহিল না। কারণ কর্তব্য 'পদার্থধর্মসংগ্রহ*ঠ হইতে 
'মুনিপ্রণামে এবং কর্তব্য 'মুনিপ্রণাম হইতে 'ঈশ্বরপ্রণামে? অব্যবহিত- 
পূর্ববতিত্ব বিদ্যমান আছে। কর্তব্যত্বরপে আমরা গ্রস্থকে এবং মুনিপ্রণামকে 
অন্থগত বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি। কারণ প্ররৃতস্থলে গ্রন্থকার গ্রন্থ ও 


১ প্রণামত্ত্বেন ছ্য়োরপি প্রণাময়োঃ বর্তব্যসংগ্রহাপেক্ষঃা পূর্বকালত্বাৎ ভখানিরেশপ্রয়োগ] 
ইতার্থঃ। প্রকাশ, প:ঃ ১২ 


কিরণাবলী ১৭ 


মুনিপ্রণাম ছুইটাই করিয়াছেন। স্থুতরাং কর্তব্যত্বরূপে সংগৃহীত দুইটা 
অর্থের মধ্যে একটার অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব মুনিপ্রণামে ও অপরটীর অব্যবহিতপূর্ব- 
বতিত্ব ঈশ্বরপ্রণামে থাকায় ক্কাচ-প্রত্যয়ের অন্ধ যথাযথভাবেই উপপন্ন 
হইবে১। 

কিন্তু পূর্বোক্ত সমাধান নবীনগণের অভিমত নহে। কারণ প্রধান- 
ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই ক্াচপ্রত্যয় অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব-রূপ নিজ অর্থকে 
অভিহিত করে। প্রকৃতস্থলে গ্রন্থপ্রণয়নই প্রধানক্রিয়া । উক্ত প্রধানক্রিয়ার 
অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব ঈশ্বরপ্রণামে নাই, যেহেতু উহা মুনিপ্রণামেব দ্বাব। 
ব্যবহিত হইয়াছে । অতএব তীহারা মনে করেন যে, পূর্বকালবতিত্বমাত্রই 
ক্কাচ,প্রত্যয়ের অর্থ, অব্যবহিতপৃর্বকালবতিত্ব নহে। গ্রন্থপ্রণযন-রূপ প্রধান- 
ক্রিয়ার পূর্বকালবতিত্ব দুইটী প্রণামেই আছে। অতএব ক্বাচ-প্রত্যয়ার্থের 
অন্থয়ে কোন বাধা নাই২ ৷ 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, গ্রন্থারস্তে নমস্কার কর্তব্য হইলেও নমস্কাব 
যে গ্রন্থারস্তের পুর্বকালবর্তী ইহা প্রতিপাদন করিবার বিশেষ তাৎপর্য কি। 
যদি নমক্কারের কর্তবাত্বমাত্রই আবশ্তক হয়, তাহা হইলে “নম এই অব্যয়পদের 
দ্বারাই উহা বাচনিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে- উহার জন্য 'প্রণম্য? 
এই ল্যপ.-প্রত্য়ান্ত পদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। ল্যপ.- 
প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ করিলে উহার দ্বারা প্রধানক্রিয়ার পুরকালবৃত্তিত্‌ 
বোধিত হইবেই। যদি নমস্কারে প্রধানক্রিয়ার পৃবকালবতিত্ব গ্রতিপাদন করা 
নিশ্রয়োজন হয়, তাহা? হইলে ল্যপ-্্রত্যক়ান্ত পদের প্রয়োগ অনাবশ্যকই 
হইয়া যাইবে । 

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, প্রকৃতস্থলে শিগ্তশিক্ষার জন্য নমস্কারে 
প্রধানক্রিয়ার পূর্বকালবতিত্ব প্রতিপাদন করা আবশ্তক। ল্যপং প্রত্যয়ের দ্বারা 
্রন্থপ্রণয়ন-রূপ প্রধানক্রিয়া হইতে প্রণামের পৃবকালবতিত্ব প্রতিপাদিত 
হওয়ায় শিষ্কগণ ইহা] বুঝিবেন যে, গ্রস্থপ্রণয়নের পুর্বে নমস্কার করা 
প্রয়োজন৩। 

১ যদ্ব। নাজ বিশেষাপেক্ষ! কিন্তু কর্তব্যমাত্তাপেক্ষা, সা চোভয়োরপ্য্তীত্যর্থঃ। প্রকাশ, পুঃ ১৩ 

২ নবীনাস্ত ক্তাপ্রত্যয়ন্ত পূর্বকালত্বমাত্রার্ঘতবাত্তন্ত চ ব্যবধানেহপি সম্ভবান্ধায়মাক্ষেপঃ। এ 

৩ কর্তব্যমাব্রাপেক্ষয় প্রণামন্ড পূর্বকালত্বভাবে দর্লিতে শিষ্যা অপি তথ কুর্ধস্তিতি শিষ্য- 
শিক্ষার্থবিত্যর্৫)। & 

২. 


১৮ কিরণাবলী 


এস্বলে পুনরায় হইতে পারে যে, কেহ কেহ সমানকর্তৃকত্বকেই 
ক্কাচ প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলিয়াছেন» । তাহাদের মতে পুবকালবতিত্ব ক্ৰাচ 
প্রত্যয়ের শক্যার্থ নহে। কারণ উক্ত অর্থ আক্ষেপের (অর্থাৎ অনুমান 
অথব! অর্থাপত্তির ) দ্বারা পাওয়া যায়। যে অর্থ আক্ষেপের দ্বারা পাওয়া 
যায় উহাকে পদার্থ বা শক্যার্থ বলা যায় না২। নাত ভূক্তা শয়িত্বা 
গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে একই কর্তা অনেকগুলি ক্রিয়ার সহিত অদ্বিত হইতেছে । 
একজন কতার পক্ষে সকলগুলি ক্রিয়ার সহিত এককালে অন্থয় সম্ভব নহে। 
স্থৃতর[ং এক কতার সহিত অনেক ক্রিয়ার যুগপৎ অন্বয় সম্ভব ন! হওয়ায় এ 
ক্রিয়াগুলির মধ্যে একের অপেক্ষায় অন্যের পূর্বকালবতিত্ব অথব! উত্তরকাল- 
বতিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব পৃবকালবতিত্ব অথবা উত্তরকাল- 
বতিত্ব 'আক্ষেপের ছারা পাওয়া যায় বলিয়। উহাঁকে কাচ. প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলা 
সমীচীন হইতে পারে নাং । অন্য প্রমাণের ছারা যে অর্থকে পাওয়া 
যায় না, উহাকেই শক্যার্থ ( অর্থাৎ শব্দপ্রমাণবেগ্য অর্থ ) বলা হইয়া.থাকে। 


এস্থলে বক্তব্য এই যে, ধাহারা যে সমানকর্তৃকত্বকে ক্তাচ-্্রত্যয়ের অর্থ 
বলিয়া এক কর্তার সহিত অনেক ক্রিয়ার অন্থয়স্থলে ক্রিয়াগুলির পুবৰীপরভাব 
আক্ষেপলভ্য বলিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে যে, আক্ষেপের 
দ্বারা ক্রিয়াবিশেষের পৃ বতিত্ব উপপাদন করা৷ যায় না। ত্ভুক্তা ব্রজতি? ইত্যাদি 
স্থলে ভোজন ও গমন এই দুই ক্রিয়া যে এককর্তৃক তাহ ক্তাচ..প্রত্যয়ের ছার 
বিবক্ষিত হইলেও উহাদের পৌবাপর্য বাঁ ক্রম যে কেবল ভোজনক্রিয়া পৃব কালীন 
হইয়া গমনক্রিয়া পরবর্তা হইলেই উপপন্ন হয় এমন নহে, গমনক্রিয়! পৃবকালীন 
হইয়া ভোজনক্রিয়া পরবর্তী হইলেও উহা উপপন্ন হইতে পাবে। সুতরাং 


১ বৈয়াকরণভূষণকার কোগুভট্ট স্বীয় গ্রস্থে মীমাংঘকগণকে এই মতের সমর্থক ৰলিয়৷ 
বর্ণনা করিয়াছেন। ( তম্মাৎ সমানকর্তৃকত্বং ত্তধাবাচ্যমিতি মীমাংসকাঃ | বৈয়াকরণভৃষণ, পুঃ ১৯১) 
আমর] যতদুর দেখিয়াছি তাহাতে প্রকাশিত কোনও মীমাংসাগ্রস্থে সমানকর্তৃকত্বকে ত্রীচশ 
প্রত্যয়ের শক্যার্থরূপে উল্লিখিত হইতে দেখি নাই। মীমাংসাভাষ্যকার শবরম্বামী, কুমারিলভট 
প্রভৃতির মত পরে আলোচিত হইবে ( পৃঃ ২৬-২৮) 

২ নন্ু সমানকর্তৃকত্বং ক্বাবাচাং ততো নিয়মেন তছুপস্থিতেঃ পূর্বকালত্বং তথাত্বেপ্যশকাম,। 
তন্তাক্ষেপতোহপি লন্বেঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩ 

৩ ***ততথাপি প্রধানক্রিয়ামনেকামেকঃ কর্তেকদ্া ন করোতাীঁতি আক্ষেপো যুক্ত 
প্রকাশ, পঃ ১০-১৪ ও 


কিরণাবলী ১৯ 


আক্ষেপের ছার পূর্বাপরভাব পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত স্থলে 
লোকে ভোজনকে পূর্ববর্তা না বুঝিয়! গমনকেও পূর্ববর্তী বুঝিতে পারে । কিন্ত 
বান্তবিকপক্ষে উক্ত স্থলে “ভোজন গমনের পূর্ববর্তী” এইবূপ অর্থই নিয়ত প্রতি- 
পার্দিত হইয়া থাকে; 'গমন ভোজনের পূর্ববর্তাঁ ইহা কখনও প্রতিপাদিত 
হয় না৯। অতএব ইহা! দেখা যাইতেছে যে, ক্কৰাচংপ্রত্যয়ের দ্বারা পূব বতিত্ব- 
রূপ অর্থও প্রতিপাদিত হওয়া আবশ্যক । কারণ এরূপ হইলে উক্ত বাক্যের 
দ্বারা গমনক্রিয়ার পূর্ববতিত্ব বোধিত হইতে পারিবে না। ভোজনক্রিয়া- 
প্রতিপাদক ভুজ্ধাতুর সহিত ক্তাচ-প্রত্যয়ের সন্বদ্ধ থাকায় উক্ত ক্তাচ-প্রত্যয় 
বসন্বদ্ধী ভূজ২ধাতৃর যাহা! অর্থ তাহারই পূর্ববতিত্ব প্রতিপাদন করিবে । 
স্থতরাং একথা বলিতে পারা যায় না যে, কেবল সমানকর্তৃত্বই ভ্বীচংপ্রত্যয়ের 
শক্যার্থ, পৃৰবিতিত্ব নহে । 

পৃবেক্ত মতের সমর্থনে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও পূরবকালবতিত্ব 
ক্তাচ-প্রতায়ের শক্যার্থে অন্ততুক্ত নহে ইহা সত্য, তথাপি ভুক্ত 
ব্রজতি' ইত্যাদি স্থপে আক্ষেপের দ্বারা ভোজনক্রিয়াতেই পৃববতিত্ব পাওয়া 
যাইবে, গমনক্রিয়াতে নহে । কারণ উক্ত বাক্যে পাঠক্রমান্থসারে ভৃজ.-ধাতুর 
প্রয়োগ পুববর্তা হওয়ায় উহার দ্বারা উপস্থাপিত ভোজনক্রিম়্ারই গমনক্রিয়ার 
প্রতি পূর্ববতিত্ব আক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু এস্থলে প্রতিবাদীও বলিতে পাবেন ষে, 
পূবোক্ত যুক্তি সমীচীন নহে । কারণ “ভুক্া ব্রজতি” এইবপ প্রয়োগ না করিয়া 
'ব্রজতি ভুক্ত” এইবূপ প্রয়োগ করিলে পুবকিথিত যুক্তি অনুসারে ভোজনক্রিয়ার 
পৃববিতিত্ব আক্ষিপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে বাক্যের 
পাঠক্রমান্মারে পূর্বে” ব্রজ.ধাতুরই নির্দেশ রহিয়াছে । ফলে পুব প্রযুক্ত ব্রজ. 
ধাতুর অর্থ গমনক্রিয়ারই পূর্ববতিত্ব আক্ষিপ্ত হইয়া! যাইবে । কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 
তাহা হয় না। কারণ 'ভুত্তা ব্রজতি' ও 'ব্রজতি ভুত্া”_-এই উভয়স্থলেই 
'ভোজনক্রিয়া গমনক্রিয়ার পৃবব্তী” লোকে এই অথই বুঝিয়া থাকে । লোকে 
যে নিয়মিতভাবে ক্রিয়াবিশেষের পূর্ববতিত্ব বুঝিয়া থাকে, ইহা! আক্ষেপের ছ্বার! 
কখনই ব্যাখ্যাত হইতে পারে না২। 

১ অধৈবং ভূক! ব্রজতীযতাদে ব্রজনক্রিয়ায়া। অপি পুবকালত্বেনৈককর্তৃকিত্বোপপত্বৌ নিয়ত- 
ক্রিল্লাপূর্বভাববোধানুপপান্ত; । প্রকাশ, পূ, ১৪ 


২ এককর্তৃকক্রিয়য়োঃ পুর্বোত্তরভাবনিয়মে পৃর্বোপস্থিতক্রিমাগামেব পুর্বকালত্বং যুজ্যত 
ইতি চেন, ব্রঙ্গতি ভূক্কেত্যক্্ তদভাবাৎ। শর 


২০ কিরণাবলী 


এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, '্রজতি তুক্তা' এইরপ 
প্রয়োগ সাধু নহে, পরস্ত “ভুক্তা ব্রজতি' এইভাবে ক্তাচংপ্রত্যয়াস্ত পদকে 
পূর্বে সন্িবিষ্ট করিলেই প্রয়োগটী সাধু হইবে। কারণ বাক্যোচ্চারণে বক্তার 
ইচ্ছাই নিয়ামক হওয়ায় তিনি ভূত ব্রজতি” অথবা 'ব্রজতি ভূক্তা” ইহার 
অন্তর প্রয়োগ করিতে . পারেন । স্তরাং পাঠক্রমানুলারে ভোজন- 
ক্রিয়াতেই গমনক্রিয়ার পৃববিতিত্ব আক্ষিপ্ত হইবে, একথা সমীচীন হইতে 
পারে না১। 


এতদ্যতীত 'তুক্ী ব্রজতি' ইত্যাদি স্থলে সমপ্রধানভাবে ভোজন ও গমন 
এই দুইটা ক্রিয়াতে যে ক্তাচ.প্রত্যয়ের অর্থ “সমানকর্তৃকত্বে'র অন্বয় হয়, তাহা 
নহে। কারণ প্রত্যয়ার্থ স্বীয় প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, 
অন্যের সহিত নহে। 'ভুক্কা ব্রজতি' এই স্থলে ভূজ.ধাতুর উত্তর ক্বাচ 
প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে । স্থতরাং এ ক্তাচ.প্রত্যয়ের অর্থ যে সমানকর্তৃকত্ব, 
তাহা ভোজনের সহিতই অন্থিত হইবে, গমনের সহিত নহে। গমনার্থের 
বোধক ব্রজ-ধাতু ক্কাচংপ্রত্যয়ের প্রকৃতিভূত নহে। উক্ত স্থলে ব্রজ. 
ধাতুর অর্থ গমনের সহিত অন্বিত যে তুজ.ধাতৃর অর্থ “ভোজন”, তাহাতেই 
উত্তরবর্তা ভ্বাচ-প্রত্যয়ের অর্থ “সমানকর্তৃত্বে'র অন্ধয় স্বীকার করিতে হইবে। 
তাহা হইলে উক্ত স্থলে 'গমনের সহিত অন্বিত ভোজনে'ই “সমানকর্তৃত্বে'র অন্বয় 
হইবেং। আর এইরূপ অন্বয় স্বীকার করিলে গমনের অপেক্ষায় ভোজন 
প্রধান হওয়ায় আক্ষেপের ছারা ভোজনের অপেক্ষায় পৃবর্বতিত্ব গমনেই 
প্রতীত হইবে, গমনের অপেক্ষায় ভোজনের পুরববতিত্ব উহ দ্বারা বোধিত 
হইতে পারিবে না। কারণ গমনক্রিয়া ভোজনক্রিয়াংশে উপসর্জনীভূত হওয়ায় 
অপ্রধান হইয়া গিয়াছেও। স্থৃতরাং একথা বলা সম্ভব হয় না যে, 
আক্ষেপের দ্বারাই পূর্ববতিত্বেরে বোধ হুইয়া থাকে । আরও কথা এই যে, 
এককর্তৃকত্বকেও ক্বাচংপ্রত্যয়ের অর্থ বল] সঙ্গত নহে। কারণ রথে চ 
বামনং দৃষ্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' ইত্যাদি স্থলে দর্শন ও বি্বমানতা এই ছুইটা 


১. ন হি পূর্বভাবিক্রিয়াবাচকং পদং প্রাক্‌ প্রযুঙ্যত ইতি নিয়মঃ। প্রকাশ, গ23 ১৪ 


২ তুত্বণ ব্রজতীত্যত্র হি ভোজনব্রজনক্রিযয়োরেকঃ কর্তেতি নানুভবঃ অপি তু ব্রজনক্রিয়য়া সহ 
ভ,জক্রিয়েককতৃকেতি । এ 


৩ তথা চ ভ.জিক্রিয়ায়াঃ প্রাধান্তেনো পদ্থিতেন্তঘবপেক্ষমেব পূর্বকালত্বং কল্গযতে। এ 


কিরণাবলী ২১ 


ক্রিয়া এককর্তৃক নয়, অথচ ক্তাচ.প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে১। আবার পূর্ব 
কালীনত্বকেও ক্বাচ-প্রত্যয়ের অর্থ বল! যায় না। কারণ “মুখং ব্যাদায় স্বপিতি 
ইত্যাদি স্থলে নিদ্রা ও মুখব্যাদান এই ক্রিয়াদয় সমানকালীন, অথচ ক্ৰাচএ্রত্যয় 
প্রযুক্ত হইয়াছে । 

আরও কথা এই যে, ধাহারা এককর্তৃকত্বকে ক্ৰাচংপ্রত্যয়ের শক্যার্থ বলিতে 
চাহেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর! যাইতে পাবে যে, তাহারা এককর্তৃকত্ব বলিতে 
কি বুঝেন? যদি একটী কৃতিবা প্রযত্ের ছারা যাহারা সিদ্ধ অর্থাৎ নিপপন্ন 
তাহারাই এককর্তৃক হয় অর্থাৎ এককৃতিসাধ্যত্বকেই এককর্তৃকত্ব বল! যায়, তাহ 
হইলেও দোষ হইবে যে, “ভুক্ত । ব্রজতি” ইত্যাদি স্থলে তাদুশ এককর্তৃকত্ব বাক্যার্থ 
হইতে পারিবে না। কারণ উক্ত স্থলে ভোজনানুকুল প্রযত্ব ও গমনান্ুকুল প্রযত্ 
পরুম্পর ভিন্নও ৷ সুতরাং এ ছুইটী ক্রিয়াকে উক্ত অর্থে এককর্তৃক বলিয়। গ্রহণ 
করা যায় না । 

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এককৃতিসাধ্যত্ইই এককর্তৃকত্ব নহে, পরন্ত এক- 
জাতীয়কৃতিসাধ্যত্বই এককর্তৃকত্ব। ইহাতে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকিবে 
না]। কারণ ভোজন ও গমনের অনুকূল প্রযত্বগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইলেও উক্ত দুইটা 
প্রযত্বই প্রবৃত্তিত্ব-রূপে একজাতীয় ৷ সথতরাং একজাতীয় প্রযত্বদ্বয়ের দ্বার৷ নিষ্পান্ 
ভোজন ও গমন-রূপ ক্রিয়া দ্ধয়ের এককর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পারে । কিন্তু এইরূপ 
একজাতীয়কৃতিপাধ্যত্বকে এককর্তৃকত্ব বলিলেও অসঙ্গতি থাকিয়াই যাইবে । 
কারণ যে স্থলে পুরুষবিশেষের ভোজন ও পুরুষাস্তরের গমনক্রিয়া হইয়াছে, সে 
স্থলেও 'তুক্তা ব্রজতি” এইরূপ প্রয়োগের আপত্তি হইয়া পড়িবে । যেহেতু এ স্থলেও 
দুইটা ক্রিয়াই প্রবৃত্তিত্ব-রূপে অনুগত গুযত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে । সুতরাং 
একজাতীয়কৃতিসাধ্যত্ব-রূপ এককর্তৃকত্ব বিমান থাকায় তাদৃশ প্রয়োগের আপত্তি 
ছুনিবার হইয়া পড়িবে৪ । 

যদ্দি বল! যায় যে, এককর্তৃকত্ব বলিতে এককৃতিসাধ্যত্ব অথবা একজাতীম্ন- 
রুতিসাধ্যত্ব বুঝায় না, পরস্ত কৃতির আশ্রয়ের যে এক্য তাহাকেই বুঝায়) 
তাহা হইলেও দোষ হইবে যে, যে স্থলে কোন পুরুষ একই প্রযত্তের দ্বারা সমকালে 





১ [ভন্মকভৃকিত্তেহপি ক্বাদর্শনাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪ 

২ অপি চ মুখং বাদায ম্বপিতীত্যত্রত্াস্তাক পূর্বকালক্বং প্রতীয়তে। এ 
৩ নাগ্ভঃ, ভু্ত। ব্রজতীত্যাদৌ৷ কৃতিভেদাৎ। প্রকাশ, পঃ ১ 

৪ ন ভ্বিতীয়ে, নানাপুরুষকৃতীনামপ্েকজাতীয়ত্বাৎ। এ 


২২ কিরণাবলী 


অনেকগুলি লোষ্র নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং ক্রিয়াগুলি সমকালেই উৎপন্ন হইয়াছে» 
সেই স্থলেও কাচ ্প্রত্যয়ান্ত প্রয়োগের আপত্তি ছুনিবার হইয়৷ পড়িবে । কারণ 
তাদৃশ স্থলে কৃতি বাঁ প্রযত্বের আশ্রয় একই পুরুষ । কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদৃশ 
স্থলে ক্াচ.-প্রতায়ান্তের প্রয়োগ হয় না১। অতএব কৃতির আশ্রয়ের একাকে 
এককর্তৃকত্ব বলা যায় না । স্থতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, এককর্তৃকত্বের যথার্থ 
নির্বাচন সম্ভবপর নহে। 

যদিও ক্রিয়াবিশেষের নিয়তভাবে পূববতিত্ব আক্ষেপাদি-লভ্য না হওয়ায় 
উহাকে ক্কাচশুপ্রত্যয়ের শক্যার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি উক্ত 
পূর্বকালত্ব ও সমানকর্তৃকত্ব এই উভয়কে ক্কাচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলা যাইবে 
না। কারণ সমানকর্তৃকত্ব-রূপ অর্থ অন্বয়বলেই পাওয়া যাইতে পারে। 'তুক্কা 
ব্রজতি' ইত্যাদি স্থলে ভোজন ও গমন এই দুইটা ক্রিয়া! সমপ্রধানভাবে শাববোধে 
ভাসমান হয় না, পরস্ত ক্কাচ-প্রত্যয়াস্ত ধাতুর অর্থ “ভোজন” তিপং্রত্যয়ান্ত 
ধাতুর অর্থ 'গমনে'র সহিত পুচ্ছলগ্রভাবে অন্থিত হইয়াই প্রকাশ পাইয়! থাকে । 
অর্থাৎ ভোজনক্রিয়া গমনক্রিয়াতে সামানাধিকরণ্য-সন্বন্ধে অগ্থিত হয়। ইহার 
ফলে দুইটা ক্রিয়ার একাধিকরণকত্ব অন্বযবলেই পাওয়া যায়। অতএব 
ক্রিয়াবয়ের সমানকর্তৃকত্বও অন্বয়বলে পাওয়া গেল। ব্যাকরণশান্ত্রে ক্রিয়ার 
আশ্রয়ত্বরূপ স্থাতপ্র্যকেই কর্তৃত্ব বল হইয়াছে । স্তরাং সমানকতৃকত্ব-রূপ অর্থ 
অন্বয়বলে পাওয়া যায় বলিয়া উচ্থাকে শক্যার্থ বলা সঙ্গত হইবে না। তুল্য 
যুক্তিতে 'ভোক্ত, ব্রজতি', 'পশ্ন্‌ ব্রজতি, ইত্যার্দি হলেও ভোজন ও গমন এই 
ক্রিয়াদ্ধয়ের এবং দর্শন ও গমন এই ক্রিয়াছয়ের বিশেষ্তবিশেষণ-ভাবে অন্বয় হইয়া 
থাকে বলিয়া তাদৃশ অন্বয়বলেই সমানকর্তৃকত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। 
এজন্য 'সমানকৃকিত্ব' তুমুন্‌ অথবা শতৃ প্রত্যয়েরও শক্যার্থ হইতে 
পারে নাং। 

অন্ত যুক্তির সাহায্যও ইহা! প্রমাণিত করা যাইতে পারে যে, সমানকর্তৃকত্ব 
ও পৃবালীনত্ব এই ছুইটাকে ক্কাচ,প্রত্যয়ের শক্যার্থ বল! যায় না। কারণ 
পূর্ব হইতে আরন্ধ মুখব্যাদান যদি নিপ্রাকালেও অন্ুবৃত্ত হয় তাহা হইলেই 'মুখং 

১ নাস্তাঃ, এককুতিসাধ্যে যুগ্রপহ্ৎপন্ননানাতৃপচ্ছিদাদৌ বাভিচারাৎ। প্রকাশ, পু১ ১৫-১৬ 

২ ভ্তী ব্রজতীত্যত্র ভোজনব্রক্গনকর্তরোরভেদন্ঠ বিশেষণবিশেষ্যভাবমহিয়। বাক্যার্থত্ব না ঞ1- 


স্বাং। ভোক্ব্রজতি পশ্তন ব্রজতীতাত্রের। ন হি জটতুমুনোরণি সমানবর্তৃকিত্বং বাচ্যম.। 
প্রকাশ, প: ১৬ 


কিরণাবলী ২৩ 


ব্যাদায় স্বপিতি' এইরপ প্রয়োগ হইয়া! থাকে১। অর্থাৎ কেবল নিদ্রার পূর্বেই 
মুখটী বিজংভ্ভিত ছিল কিন্তু নিদ্রা আমিতেই উহ! বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইবূপ অর্থ 
বুঝাইলে কখনও 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতি' এইরূপ প্রয়োগ হয় না । কিন্তু যদি এ 
মুখব্যাদান নিদ্রার সহিত কিছুক্ষণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলেই পুবেক্ত প্রয়োগ 
হইয়। থাকে । এইরূপ ক্ষেত্রে যদি আমরা সমানকর্তৃকত্ব ও পুব কালীনত্ব এই 
দুইটাকেই ক্তাচ.প্রত্যয়ের অর্থ বলি, তাহা হইলে উক্ত স্থলে বিপরী ভাবে 
সপ্ত ব্যাদদাতি' এইবপ প্রয়োগেরও আপত্তি হইয়া যাইবে । কারণ কোন 
একটী মুখব্যাদানক্রিয়া কোন একটী স্বাপক্রিয়ার পুবর্র্তী এবং উতয়ক্রিয়া 
সমানকর্তৃক হওয়ায় উক্ত স্থলে 'মুখং ব্যাদায় হ্বপিতি” এইরূপ প্রয়োগের 
যায় কোন একটা স্বাপক্রিয়া কোন একটা ব্যাদানক্রিয়ার পৃব বর্তাঁ হওয়ায় 
ও ক্রিয়াছয়ের সমানকর্তৃকত্ব থাকায় এ স্থলে বিপরীতভাবে '্থৃপ্ত 1 ব্যাদদাতি 
এইরূপ প্রয়োগেরও আপত্তি ছুনিবার হইয়া পড়িবে । 

সুতরাং ইহার সমাধানরূপে আমরা এই কথাই বলিব যে, অন্যলভ্যত্ব- 
নিবন্ধন সমানকত্বকত্ব ক্বাচ.্রত্যয়ের শক্যার্থ হইবে না, পরস্ত পূব কালত্বই 
উহার অর্থ হইবে। এইরূপ হইলে পূর্বোক্ত স্থলে "সুপ্ত 1 বাদদাতি' এইবপ 
প্রয়োগের আপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ বক্তার বিবক্ষা অনুসারে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে স্বাপক্রিয়াবিশেষ ব্যাদানক্রিয়াবিশেষের 
পূর্বে হইলেও স্বাপক্রিয়ার পৃববিতিত্ব বিবক্ষিত না হওয়ায় “সুপ্তা ব্যাদদাতি' 
এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। আর স্থলবিশিষে বাস্তবিকপক্ষে উভযক্রিয়া 
সমানকালীন হইলেও ক্রিয়াবিশেষের পর্ববতিত্ব বিবক্ষিত হইলে ক্বাচ.প্রত্যয় 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । “ভৃত্বা ঘটস্তিষ্ঠতি ইহা প্রচলিত সাধুপ্রয়োগ । ভবন 
ও স্থিতি এই ক্রিয়া সমানকালীন হইলেও ভবনক্রিয়ার পূর্বৰতিত্ব বিবক্ষিত 
হইলে লোকে পূর্বোক্ত প্রয়োগ করিয়া থাকে২ | 
১. ুখং বাধায় হ্বপিভীতাত বাদাত ত।মশি স্বাপানুবৃত্ত। তদভিপ্রায়েণ ক্বাপ্রতায়ং। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৬ 

২ এবং ভৃত্বা ঘটন্তিষ্ ীতাত্রাপি স্থিতিপৃধকালবিগ্ধমানত্ববিবক্ষয়া প্রয়োগঃ। এ 

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে স্থলবিশেষে পুবছালত্ব যে ক্াচ-প্রতার়ের অর্থ হইতে পারে না 
এই বিষয়ে মহাভাধাকার পতগ্রণি ইঙ্জিত কারয়াছেন। ন্বাপক্রয্না। ব্যাদানক্রিয়ার পূর্ববর্তী 
হইলেও ব্যাদানক্রিয়ার উত্তর ক্তাচতপ্রতারযোগে 'মুখং বাবার স্বপিতি' এইরূপ প্রপ্জোগ 


স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যা্গায় হ্বপিতীত্যুপসংখ্যানমপুধকালত্বাৎ। নব! শ্বপ্রন্ত/বরকালত্বাৎ। মহাভাব্য, 
প১১৭২ 


২৪ কিরণাবলী 


ক্রাচংপ্রত্যয়ের অর্থবিবেচন। প্রসঙ্ষে নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, 
আনন্তর্যই ক্কাচ-প্রত্যয়ের অর্থ, পুবকালত্ব নহে। কারণ 'তুত্কা ব্রজতি' 
ইত্যাদি স্থলে “ভোজনানন্তরকালীন যে গমন তাহার করা" এইরূপেই 
ৰাক্যার্থের অনুভব হইয়া থাকে, গমনপুৰফালীন যে ভোজন তাহার করা, 
এইবূপে বাক্যার্থের অনুভব হয় না। পৃবেক্তরূপে বাক্যার্থবোধ স্বীকার 
করিলে আনন্তর্কেই ক্তাচংপ্রত্যয়ের অর্থ বলা ম্বারসিক হয়। কারণ তাহা 
হইলে ক্কাচ-্প্রত্যয়ের আনন্তর্-রূপ অর্থ সাক্ষাৎসম্বদ্বে গমনে অন্থিত 
হইতে পারে। যদি আনন্তর্ধকে পরিত্যাগ করিয়৷ পূর্বকালত্বকেই ক্কাচ 
প্রত্যয়ের অর্থরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহা! সাক্ষাৎসম্থন্ধে গমনে 
অন্থিত হইতে পারিবে না। কারণ গমনক্রিয়া! ভোজনক্রিয়ার পূরবর্তী নহে। 
অতএব পুর্বকালত্বকে ক্তাচের অর্থ বলিলে ভোজনেই উহার অন্থয় করিতে 
হইবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে তোজনক্রিয়া গমলক্রিয়ার পুবর্বর্তা। এইরূপ 
হইলে বাক্যার্থবোধে তোজনক্রিয়া গমনক্রিয়াংশে বিশেম্ত হইয়াই প্রকাশ 
পাইবে। কিন্ত বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতস্থলে বাক্যার্থবোধে ভোজনক্রিয়া গমন- 
ক্রিয়ার বিশেম্য হইয়৷ প্রকাশ পায় না, পরন্জ গমনক্রিয়াই ভোজনক্রিয়াংশে 
বিশেষ্তবপে প্রকাশ পায়। স্থতরাং যথাযথভাবে বাক্যাথবোধের উপপত্তি 
করিবাব জন্য গঙ্গেশ আনন্তর্যকেই ক্তাচ.প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়াছেন*। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, পুবকালত্ব অর্থাৎ পূর্বকালবৃত্তিত্বকে ক্ৰাচংপ্রত্যয়ের 
অর্থ বলিলে ভোজন উহার বিশেষ্য হুইয়া যাইবে আর গমন হইবে উহার 
বিশেষণ_এবং এ দোষেই তাদৃশ অর্থকে পরিহারও করা হইয়াছে। 
কিন্তু “ভূক্কা ব্রজতি' গ্রসৃতি স্থলে পুর্বকালত্বকে ক্বীচ-প্রত্যয়ের অর্থ বলিলে 
ভোজনে উহার বিশেষণ হুইয়! অন্বিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। 
কারণ উক্ত স্থলে ক্াচের প্রকৃতি যে ভুজংধাতু তাহারই অর্থ ভোজন । 
প্ররৃত্যর্থ কখনও শ্বীয়প্রত্যয়ার্থাংশে বিশেষ্য হয় না, পরন্ধ উহা সব 
বিশেষণই হইম্া থাকে। অতএব পৃবফালত্বকে ক্কাচ-প্রত্যয়ের অর্থ 
ৰলিলে প্রথমতঃ উহাতে প্ররুতিভূত তুজ২ধাতুর অর্থ যে ভোজন 

১ অন্মদ্গুরবস্ত পূর্বকালতাপি ন শক্য', | কিনস্তানত্তর্যম্‌। তুক্তী ব্রজতীত্যতো হি ভোজনানস্তরং 
ব্রতীতানুভবে। ব্রজনবিশেষ্যকঃ, পৌর্বকালস্ড তু শক্যত্বে ব্রজনপূর্বকালে ভোজনমিতি ভোজন- 


বিশেষ্যকোহমুভবঃ ্াৎ। তল্মাৎ প্রধাপক্তিয়ানস্তর্ং শক্যমূ। পূর্বকালত্বস্বানভ্তধমিরূপকত্তবেন 
জধন্তপ্রতীকমিত্যাহঃ | প্রকাশ, প:ঃ ১৬১৭ 


কিরণাবলী ২৫ 


তাহাই বিশেষণ হুইয়া অদ্বিত হইবে এবং আধেয়ত্ব হইবে উহাদের সম্বন্ধ । অতএব 
“তৃক্কা" এই বাক্যাংশের অর্থ হইবে “ভোজনবৃত্তি পূর্বকালত্ব'। প্রাগভাবাধিকরণ- 
কালবৃত্তিত্বকেই পূর্ববতিত্ব বলা হয়। অর্থাৎ যাহা যাহার প্রাগভাবের অধিকরণী- 
ভূত কালে বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই তাহার পূর্ববর্তী বলা হয়। ৃ 

স্থতরাং ভোজননিষ্ঠ যে প্রাগভাবাধিকরণকালবৃত্তিত্ব--ইহাই “ভূ্তা” পদের 
নিচ্ষ্ট অর্থ। এই অর্থ ব্রজ-ধাতুর অর্থ 'গমনে” অগ্বিত হইবে। এক্ষণে 
দেখিতে হইবে যে, এই অর্থ সাক্ষাৎ্সম্বন্ধে গমনে অন্বিত হইতে পারে কিনা । 
প্রত্যয় প্রকৃত্যর্থাম্থিত স্বার্থকেই বুঝাইয়! থাকে-_ইহাই নিয়ম । কিন্ত প্ররুতস্থলে 
প্রকৃত্যর্থান্বিত ক্তাচ-প্রত্যয়ের অর্থ-ভোজনবৃত্তিপ্রাগভাবাধিকরণকালবৃত্তিত্ব- 
সাক্ষাৎ্সন্বদ্ধে গমনে অন্বিত হইতে পারে না। কারণ উহাকে গমনে অন্বিত করিতে 
হইলে স্বাশ্রয়ধবংসাধিকরণকালবৃত্তিত্ব-সম্বন্বেই করিতে হইবে । এস্থলে "স্ব" পদের 
অর্থ 'প্রাগভাবাধিকরণকালবৃত্তিত্ব”, উহার আশ্রয় “ভোজন”; উক্ত ভোজনের 
ধবংসাধিকরণকালে গমন থাকে । কিন্তু এইরূপ অর্থেও ভোজনের আনন্তর্য 
অন্তনিহিতই রহিয়া গেল। কারণ ভোজনধ্বংসাধিকরণকালবৃত্তিত্ই ভোজনের 
আনন্তর্ধ । উহা না করিয়! যদি আনন্তর্কে অর্থাৎ ধ্বংসাধিকরণকালবৃত্তিত্বকে 
ক্বাচ২প্রত্যয়ের অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বাক্যার্থ অনেকাংশে লঘু হইবে । 
কারণ উক্ত ক্াচ-প্রত্যক়ার্থের ঘটক যে ধ্বংস, তাহাতে প্ররুত্যর্থ যে 
ভোজন, তাহা স্বনিষ্টপ্রতিযোগিতানিরূপকত্ব-রূপ সম্বন্ধে অন্বিত হইবে*। 
এইরূপে ভোজনের সহিত অন্বিত ক্চপ্রত্যয়ের অর্থ যে ভোজনধ্বংসাধিকরণ- 
কালবৃত্তিত্, তাহা সাক্ষাৎ ত্বরূপসম্বদ্ধে গমনে অন্বিত হইবে। ইহাতে আর 
পূর্বকালত্বের প্রবেশের অপেক্ষা থাকিল না। স্থতরাং পূর্বকালত্ব 
অপেক্ষা আনন্তর্ব-রূপ অর্থ লঘুতর। এইরূপ নিগুঢ় অভিপ্রায়েই নৈয়ায়িক- 
ধুরদ্ধর গঙ্ষেশ পৃব'কালত্বকে ত্াচংপ্রত্যয়ের অর্থ না বলিয়৷ আনন্তর্ধকেই উহার 
অর্থ বলিয়াছেন। 

[ প্রকাশকার যেরপে ক্বাচতপ্রত্যয়ের অর্থ বিচার করিয়াছেন, 
তাহা আমর! পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার আলোচনা! হইতে ইহা 
প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আনন্তর্কে ক্বাচপ্রত্যয়ের অর্থ মনে করেন। 

১ শ্য' পর্দের অর্থ ভোজন । তাহ। ধ্বংসের প্রতিযোগী । অতএব ভোজননিষ্ঠ যে ধবংদ- 
প্রতিযোগিত। তাহার নিরূপকত্ব ধ্বংসে বিছ্ধমান আছে। অভাবগুলি প্রতিযোগিতার নিরূপক 
হইয়া থাকে । 


২৬ কিরণাবলী 


প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে মীমাংসক ও বৈয়াকরণ মতের উপন্াস আবশ্যক মনে করিয়া 
আমরা প্রথমে মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামীর বিচার উপস্থাপিত করিতেছি । 
ল্যপ, ( বা ক্তাচ, )-প্রত্যক়ার্থের বিচারপ্রসঙ্গে শবরম্বামী বলিয়াছেন £ 

“ল্বধ্যায়োহধ্যেতব্য£গ এই বিশ্বিবাক্য১ হইতে ্বাধ্যায়ের অর্থাৎ বেদের 
' অধ্যয়ন কর্তব্য বলিয়া! পাওয়া যাইতেছে । অধ্যয়ন" পদটী সাধারণতঃ অক্ষর- 
গ্রহণকেই বুঝায় । স্থৃতবাং উন্ বিধিবাক্য হইতে স্থুলভাবে ইহাই পাওয়া 
যাইতেছে যে, বেদবাক্যের অক্ষরগুলি গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ গুরুর নিকট 
হইতে বেদ গ্রহণ করিয়! উহ কণস্থ করিতে হইবে । বিধিবাক্যগুলি ফলবিশেষ- 
লাভের জন্যই ক্রিয়াবিশেষের উপদেশ করিয়া! থাকে । অতএব এস্থলেও বেদ- 
গ্রহণ-রূপ বিহিত ক্রিয়ার কোনও ফল আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু 
বিধিবাক্যে কোন ফলবিশেষের উল্লেখ নাই। স্থতরাং এস্থলে উপযুক্ত 
ফলের কল্পনা করিতে হইবে । ফলের অনুল্পেখস্থলে ফলকল্পনার মীমাংসক- 
সম্মত সাধারণ প্রণালী এই যে, বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে ফলকল্পনা করিতে হয়। অর্থাৎ 
বিশ্বজিৎ-যাগের বিধানস্থলে বিধিবাক্যে ফলের উল্লেখ না থাকায় সে স্থলে 
মীমাংসকগণ স্বর্গরূপ ফলের কল্পনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্ত 
অনুল্লিখিতফলক বিধিবাকান্থলেও অনুরূপভাবে ফল কল্পিত হুইয়৷ থাকে। 
তদনুসারে শ্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ এই বিধিস্থলেও স্বর্গ-রূপ ফলেরই কল্পনা! করিতে 
হয়। কিন্তু মীমাংমকগণ বলিয়াছেন যে, বিহিত ক্রিয়ার যদি কোনও দৃষ্ 
ফল কল্পনা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলেই ফলের অম্ল্লেথস্থলে বিশ্বজিত্ন্যায়ে 
অদৃষ্ট ফলের কল্পনা করিবে। বিহিত ক্রিয়ার কোনও দুষ্ট ফল সম্ভব হইলে 
উহাকে পরিত্যাগ করিরা অনৃষ্ট ফলের কল্পনা করিবে না। প্রকৃতস্থলে 
অক্ষরগ্রহণ-রূপ অধ্যয়নের দৃষ্ট ফল সম্ভব। অর্থজ্ঞানের নিমিত্ই লোকে 
অক্ষরগ্রহণ করিয়া থাকে । স্থতরাং বেদাক্ষরগ্রহণ-বূপ অধ্যয়নের ফলরূপে 
বেদার্থজ্ঞানকেই গ্রহণ করিতে হুইবে। অতএব উক্ত বিধিবাক্য হইতে 
ফলত: এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে যে, বেদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত বেদাক্ষরের গ্রহণ 
করিতে হইবে । বাক্যের বিচার না করিলে বাক্যার্থের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। 
সুতরাং উক্ত বিধিবাক্য হুইতে বেদগ্রহণ ও বেদবাক্যার্থবিচার এই দুইটার 
কর্তব্যতা স্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে । এইরূপ হইলে মীমাংসা 
শাস্ত্রের অধ্যয়নও ফলতঃ “ম্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ” এই বিধিরই বিষয় হইল । 


১ শতপথব্রাঙ্গণ ১৩৩২ 


কিরণাবলী ২৭ 
বৌধায়নস্মতিস্থ “বেদমধীত্য স্বায়াৎ” এইরূপ বাক্য১ হইতে অধায়নের পরবর্তী 
কর্তব্যরূপে সমাবর্তন-ললানকে পাওয়া যায়। উক্ত স্থৃতিবাক্যে “অধীত্য” এই 
পদটা ল্যপ--্রত্যয়ান্ত । এই ল্যপ-্রতায়ের অর্থবিচার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে 
যে, যদি উত্ত স্থলে আনন্তর্বকে ল্যপ:প্রত্যয়ের অর্থ বলা যায় তাহা হইলে অধ্যয়নের 
অর্থাৎ বেদাক্ষরগ্রহণের অনন্তরকালে সমাবর্তন-ন্নানের কর্তব্যতা উক্ত স্থৃতিবাক্যেব 
অর্থ হয়। এইরূপ হইলে এই শ্থৃতিবাক্যের অর্থের সহিত পূর্ব-প্রদশিত 
বেদবাকোর অর্থের অসামপ্রস্ত আসিয়। উপস্থিত হয় । কারণ ম্মার্তবিধান অনুসারে 
অক্ষরগ্রহণের অনন্তর সমাবর্তন-স্ান করিলে বেদবাক্যার্থবিচারের অবসর 
থাকে না। 
এস্থলে ইহা বলা সঙ্গত হইবে না যে, “অধীত্য ন্বায়াৎ” এই ম্মাবিধান 
অনুসারে অক্ষরগ্রহণের পর সমাবর্তন-ন্বান করিয়া শিশ্ত পুনরায় গুরুর নিকট 
হইতে বাক্যবিচারের ছার! বেদার্থ জানিয়া লইবে ; তাহা হইলে ন্মতাবিধানাহ- 
সারী মান ও “ম্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ” এই শ্রৃতিচ্টচিত বেদীর্থবিচার উভয়েই 
সামগ্রন্পূর্ণ হইল। কারণ সমাবর্তন-স্নানের অনস্তর পুনরায় গুরুগৃহে থাকিয়া! 
বেদার্থবিচারের অবকাশ নাই। *নল্সাত্বা ভার্ধামুপেয়াৎ” এইৰপ অন্য স্থতি- 
বাকোর ছারা কানের পরে দীরগ্রহণের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং 
পকুষ্ণকেশোহগ্ীনাদধীত” এইরূপ বাক্যাস্তরের দ্বারা দারগ্রহণের পর অগ্নি- 
গ্রহণের কর্তব্যতা অভিহিত হইয়াছে। মৃতরাং ত্নানের পরে গুরুগৃহে 
থাকিয়া বেদার্থবিচারের অবকাশ থাকে না। এই অবস্থায় যদি “অধীত্য 
স্লায়াৎ" এই স্থলে ল্যপ-প্রত্যায়ের আনন্তর্-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া 
অক্ষরগ্রহণের পরে সমাবর্তন-ন্নানের কর্তব্যতা শ্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
বেদীর্ঘবিচার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে মীমাংসাতান্তকার শবয়ন্বামী 
“অধীত্য স্ায়াৎ” এই স্মতিবাক্যস্থ ল্যপংপ্রত্যয়ের পূর্বকালত্ব-রূপ অর্থ স্বীকার 
করিয়াছেন। এইরূপ হইলে উক্ত স্থতিবাক্য হইতে অক্ষরগ্রহণ-রূপ 
অধ্যয়নকে ল্পানের পূর্বকর্তব্য বলিয়া পাওয়া যাইবে। এক্ষণে 
আব ম্থতিবাক্যার্থের সহিত বেদার্থের বিরোধ থাকে না। প্রথমে 
বেদাক্ষরগ্রহণ, পশ্চাৎ বেদবাক্যার্থবিচার এবং তৎপরে সমাবতন-নান 
অনুষ্ঠিত হইলেও অক্ষরগ্রহণ-বপ অধ্যয়নে ন্বানের পূর্ববতিত্ব ব্যাহত 
হইল না। 


১ বৌধায়নগহানত্র ৬১ 


২৮ কিরণাবলী 


এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, “অধীত্য দ্ায়াৎ* এই স্থতিবাক্যস্থ ল্যপ- 
প্রত্যয়ের আনন্তর্-রূপ অর্থ স্বীকার করিলেও ঘদ্দি পূবেণক্ত ক্রমে অক্ষরগ্রহণ, 
অর্থবিচার ও সমাবর্তন-ন্নান অনুষ্ঠিত হয় তাহ! হইলেও সমাবর্ডন-লানে অক্ষর- 
গ্রহণ-বূপ অধ্যয়নের আনন্তর্য থাকিলই। অতএব ইহা দেখা যাইতেছে যে, 
ল্যপংপ্রত্যয়ের আনন্তর্য-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলেও স্বৃত্যর্থের সহিত বেদীর্ঘের বিরোধ 
উপস্থিত হয় না। সুতরাং বেদার্থের বাধ দেখাইয়া! মীমাংসাভান্তকার ল্যপ- 
প্রতায়ের পৃবকালত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পাবেন না। ইহার উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে, পূর্ব কফালত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বেদার্থবিচার-রূপ শ্রুতিস্চিত 
অর্থের বাধা হয় বলিয়াই যে ভাষ্তকার উহার পূর্বকালত্ব-র্ূপ অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্ত পাণিনীয় দর্শনের অনুসরণ করিয়াই তিনি 
ল্যপংপ্রত্যয়ের পূবকালত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। “সমানকর্তৃকয়োঃ পুব- 
কালে” (পা. ৩।৪।২১) এই স্তরের ছার! পাণিনি পুবকালত্বকে ল্যপংপ্রত্যয়ের 
শক্যার্থ বলিয়াছেন মনে করিয়াই শবরশ্বামী পুবকালত্বকে ল্যপংপ্রত্যয়ের অর্থ 
বলিয়াছেন। ল্যপ-্্রত্যয়ের আনন্তর্ধ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে “অধীত্য নায়াৎ” 
এই স্ৃতিবাক্যে লক্ষণা শ্বীকার করিতে হইবে মনে করিয়াই তিনি প্রথমতঃ 
ল্যপ-প্রত্যয়ের পুবকালত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আনস্তর্-রূপ অর্থ 
গ্রহণ করিলে বেদার্থ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যাঁয় এই আশঙ্কায় যে তিনি এ 
অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পূরকালত্-বূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, 
লাক্ষণিকার্থ-স্বীকারের-অনৌচিত্যবোধেই তিনি এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 
ইহাই মীমাংসাভাস্তকারের নিগুঢ় অভিপ্রায়২। 


আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, পৃবকালত্বই যে 
ক্লাচ: প্রত্যয়ের শক্যার্থ এ বিষয়ে মীমাংসাভাম্তকার শবরন্বামী বৈয়াকরণ 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পাণিনি- 
সম্প্রদায় পূর্বকালত্ব, সমানকর্তৃকত্ব গ্রভৃতিকে ক্ৰাচংপ্রত্যয়ের শক্যার্থ বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। “অব্যয়কুতো ভাবে” এই বাত্তিকের বলে তুমুন্‌, কাচ, 
প্রভৃতি অব্যয় কুত্প্রত্যয়গুলির ভাব অর্থাৎ ধাত্বর্থই হইল শক্যার্থ। স্থৃতরাং 


১ নহাত্রা"স্তধস্ত বক্তা কশ্চিচ্ছবোইস্তি। পুর্বকালভায়াং ভ1 ম্মধতে নাহনভ্তর্যে। দৃষ্টার্থতা 
বাধায়নন্ানত্ত্যে ৰ্যাহন্তেত। লক্ষণয়া তবেযোহর্থ; ক্তাৎ,...*ন শৰরভাবা, পহ২ ৬-৭ 
২ মহাভাব্য, পৃঃ ১৭৫ 


কিরণাবলী ২৯ 


সমানকর্তৃকত্ব ব৷ পূর্বকালত্বকে ক্তাচংপ্রত্যয়ের শক্যার্থ বলা সঙ্গত হয় না। 
বৈয়াকরণ সম্প্রদায় ব্যাপারমুখ্যবিশেষ্যক শাববোধ স্বীকার করেন। পনয়ায়িক 
সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ে প্রথমান্তমুখ্যবিশেষ্ক শাববোধ স্বীকৃত হয় 
না। সুতরাং 'ভোক্তুং পচতি” “ভুক্ত ব্রজতি, ইত্যাদ্দি স্থলগুলিতে প্রথমতঃ 
যথাক্রমে “ভোজন ও বিরিত্তির অনুকূল ব্যাপার, এবং “ভোজন ও উত্তরদেশ- 
সংযোগের অন্নকুল ব্যাপার” প্রতীত হইবে। তদনস্তর এ সকল স্থলে ছুইটী 
ক্রিয়া একই বাক্যার্থের অন্তর্গত বলিয়। তাহাদের মধ্যে বিশেষণবিশেষ্যভাব 
স্বীকার করিতেই হইবে। যদ্দি এরূপ বিশেষণবিশেম্তভাব ন্বীকার করা 
না হয় তাহা হইলে ক্রিয়া দুইটার একবাক্যার্থে সমাবেশ অনুপপন্ন হইবে। 
অর্থাৎ ক্রিয়া দুইটার একবাক্যার্থে প্রবেশ অনুপপন্ন হয় বলিয়াই তাদৃশ 
অন্ুপপত্তিমূলে উভয়ের মধ্যে বিশেষণবিশেষ্যভাব অঙ্গীকার করিতে হয়। পৃবেক্ত 
বিশেষণবিশেম্তভাব ভিন্ন ভিন্ন স্থলে জন্যজনকভাব, পূর্বোত্তরভাব, ব্যাপ্য- 
ব্যাপকভাব প্রভৃতি সত্বন্ধে সম্ভব হইয়া থাকে। “ভোক্তুং পচতি, ইত্যাদি স্থলে 
ভোজনজনক পাকক্তিয়া, “ভূত্তা ব্রজতি' ইত্যাদি স্থলে ভোজনপুর্বক গমনক্রিয়া, 
“অধীত্য তিষ্ঠতি', 'মুখং ব্যাদায় ব্বপিতি' ইত্যাদি স্থলে অধায়নব্যাপ্য অবস্থান, 
মুখব্যাদানব্যাপ্য নিদ্রা এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে । উল্লিখিত সম্বন্ধ- 
বিশেষরূপ অর্থগুলি অনুপপত্তিপ্রমাণমূলে পাওয়া যায় বলিয়া! উহাদিগকে অব্যয় 
কৃৎ্প্রত্যয়ের শক্যার্থ বল! সমীচীন হয় না। এইজন্যই “সমানকর্তৃকয়োঃ পৃৰ কালে” 
এই স্মত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রদীপকার বলিয়াছেন যে, পৌর্বাপর্য গোতিত হইলে 
ক্কাচংপ্রত্যয় প্রযুক্ত হইবে । পৌর্বাপর্য যে ক্াচংপ্রত্যয়ের বাচ্যার্থ নহে ইহাই 
কৈয়টের অভিপ্রায়» । কাশিকাবৃত্তিকারও বলিয়াছেন যে, দুইটা ক্রিয়ার কর্তা 
সমান হইলে তাহাদের মধ্যে যে ক্রিয়াট পূর্ববর্তী, তাহার প্রতিপাদক ধাতুর উত্তর 
ক্তাচ. প্রত্যয় হইয়া থাকে২ । ইহা হইতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃত্তিকার 
সমানকর্তৃকত্ব বা পূর্বকালত্বকে ক্কাচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলেন নাই--কিরূপ 
স্থলে ধাতুর উত্তর ক্তাচংপ্রত্যয় হইবে তাহার পরিচয় দিবার জন্যই স্থত্রে 
“সমানকর্তৃকয়োঃ পৃবফষালে” এইরূপ পদের প্রয়োগ কর! হইয়াছে, ক্াচ-প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ নিরূপণ করিবার জন্য নহে। 
১ পূর্বকালে গ্োত্যে ক্কা্ি বিঁধীয়তে ন তু বিষয় ইতি ভাবঃ। প্রদীপ ( পা* ৩৪২১) 


২ সমানঃ কর্ত। যয়ো্ধাত্বর্থযোস্তত্র পূর্বকালে ধাত্বর্থে বর্তমানাদ্ধাতোঃ ক্তাপ্রত্যয়ে৷ ভবতি। 
কাশিক। (পা. ৩৪২১) 


৩৩ কিরণাবলী 


এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সমানকর্তৃকত্বকে ক্রাচ প্রত্যয়ের শক্যার্থ 
বপা না হয়, তাহা হইলে “ওদনং পত্ী। অহং ভোক্ষ্যে” ইত্যার্দি স্থলে ক্তাচ- 
প্রত্যয়ের দ্বারা কণা অভিহিত না হওয়ায় প্রথমাস্ত “অহম, পদের স্থলে তৃতীয়ান্ত 
ময়া* পদের প্রয়োগ হইয়া যাইবে । যে স্থলে তি, কৃৎ তদ্ধিত প্রভৃতির দ্বার! 
কর্তা অভিহিত না৷ হয় সে স্থলে করায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে । প্ররুতস্থলে 
পাকক্রিয়ার কর্তা ক্বাচ.প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হয় নাই। স্তরাং উহার 
করায় তৃতীয় বিভক্তিই স্বাভাবিক । এজন্য “অহম্, পদের স্থলে 'ময়া” পদের 
প্রয়োগ হওয়া উচিত। 

এস্থলে যদ্দি এইরূপ বলা যায় যে, তিঙ.প্রত্যয়ের ছারা কর্তা অভিহিত 
হওয়ায় প্রথমান্ত “অহম” পদেরই প্রয়োগ হইবে, তৃতীয়ান্ত 'ময়া” পদের প্রয়োগ 
হইতে পারিবে না) তাহা হইলেও আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও ভোজন- 
ক্রিয়ার কর্তা 'তিউ.-প্রত্যয়ের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ইহ! সত্য, তথাপি পাকক্রিয়ার 
কতা ক্বাচশ্প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত না হওয়ায় “অহম্‌; পদের স্থলে “ময়” পদের 
প্রয়োগ হওয়াই উচিত। যদ্দি কর্তা ক্তাচ-্প্রত্যয়ের শক্যার্থ হয় তাহ' হইলে 
প্রকৃতস্থলে পাকক্রিয়ার ক্তাও ক্বাচ:প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হওয়ায় 'অহম্‌ 
পদের স্থলে “ময়া” পদের আপত্তি হইবে না। কিন্তু এস্থলে মনে রাখিতে হুইবে যে, 
পূর্বোক্ত আপত্তির কোন অবকাশই নাই। ভতৃহরি প্রভৃতি প্রামাণিক 
বৈয়া করণগণের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রধানের অনুরোধে অপ্রধানের কার্য নিরূপিত 
হইয়া থাকে। প্রকতস্থলে প্রধানভূত ভোজনক্রিয়ার কর্তা “তিউ,পপ্রত্যয়ের দ্বারা 
অভিহিত থাকায় পাক-রূপ গোৌণক্রিয়ার কর্তী অভিহিত ন] থাকিলেও তৃতীয়া 
বিভক্তির আকাঙজ্ষা থাকিবে না । 

অতএব বৈয়াকরণগণ পূর্বকালত্ব, সমানকর্তৃকত্ব প্রস্ৃতিকে ক্াচ.প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ বলিয়। মণে করেন না। যদি সমানকতৃকত্ব ক্রাচ.প্রত্যয়ের অর্থ হইত 
তাহা হইলে স্ত্রকার নিশ্চয়ই “সমানকরতৃকয়ো*” এই পদের স্থলে "সমানকর্তরি” 
এইরূপ পদের প্রয়োগ করিতেন১ | ] 

প্রশস্তপাদাচাধ প্প্রণম্য পদের দ্বারা নমস্কারের উপস্থাপন করিয়াছেন। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি যে নমস্কার করিয়াছেন তাহা সাধারণ নমস্কার 
নহে, পথন্ত প্রকৃষ্ট নমস্কার » অন্যথা তিনি (প্রণম্য* পদের স্থলে নত্বা পদও 
ব্যবহার করিতে পারিতেন। প্রকৃতস্থলে প্র উপপর্গের দ্বারা 'প্রকর্ষ গোতিত 
১ বৈয়াকরণডূষণ, প:ঃ ২৮৯---২৯৪ 
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হইয়াছে এবং ভক্তিশ্রন্ধাদি-রূপ আতিশয্যই সেই প্রকর্ষ। অতএব ইহ 
বুঝিতে হইরে যে, গ্রস্থকার গ্রন্থনির্মাণের পূর্বে ভক্তিভরে ও শ্রদ্ধাসহকাগে 
নমস্কার করিয়াছেন। এস্থলে যদি বল! যায় যে, গ্রন্থের নিবিত্ব পরিসমাপ্তির 
নিমিত্ব গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ কর্তব্য এবং নমস্কার মঙ্গলের অন্তর্গত বলিয়াই 
তিনি গ্রন্থারস্তে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা হইবে যে, 
ভক্তিশ্রন্ধাবিরহিত কেবল নমস্কার করিলেও যদি মঙ্গলাচরণ কর! হয়, তাহা 
হইলে প্রকৃষ্ট নমস্কার করিবার আবশ্তকতা কি। ইহার উত্তপ্ণে আমরা বলিতে 
পারি যে, ভক্তিশ্রদ্ধাবিরহিত নমস্কারও যদি মঙ্গলপদবাচ্য হইত, তাহা হইপে 
মঙ্গলাচরণার্থাী হইয়া গ্রন্থকার তাদৃশ নমস্কার করিতে পারিতেন। কিন্ত 
বাস্তবিকপক্ষে ভক্তিশ্রদ্ধাবিরহিত নমস্কার মঙ্গলমধ্যে পরিগণিত নহে । স্ৃতরাং 
গ্রন্থকার প্রক্কষ্ট নমস্কার করিক়াছেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নত্বা" পদের পরিবর্তে প্রণম্য” পদ প্রযুক্ত হওয়ায় 
উহা! হইতে আমর] প্রকর্ষষুক্ত নমঞ্ার, এইরূপ অর্থ বুঝিব। কিন্তু এস্থলে 
ইহাই জিজ্ঞান্ত যে, প্র" উপসর্গ কি তাদৃশ উৎকর্ষের বাচক অথবা গ্োতক। 
যেপদ নিজ শক্তি অর্থাৎ অভিধার দ্বারা অর্থকে উপস্থাপিত করে তাহাকে 
বাচক বলা হয়। পক্ষান্তরে যাহা নিজ শক্তির ছার কোন অর্থবিশেষ 
উপস্থাপিত করে না, পরস্ত স্বঘমভিব্যাহত পদাস্তরের দ্বারা বিশিষ্ট অর্থের 
সমুপস্থাপন করায় তাহাকে গ্যোতক বলা হয়। 

'প্রজয়তি” ইত্যাদি স্থসে প্র" উপমর্গের প্রয়োগ হওয়ায় 'প্রকর্ষণ, “বিজয়তে' 
ইত্যাদি স্থলে “বি, উপসর্গের প্রয়োগে 'আতিশয্য এবং “অভ্যাগচ্ছতি" ইত্যাদি 
স্থলে “অভি” ও “আ” এই ছুইটী উপনর্গের যোগে “আভিমুখ্য' ও “সামীপ্য 
প্রতীত হইয়া! থাকে । উক্ত উপসর্গগুলি প্রযুক্ত না হইলে এ অর্থগুলি প্রকাশ 
পায় না। স্থৃতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা বিশেষ বিশেষ অর্থে উপসর্গ- 


১ ধ্ব্যান্তবিশেষ আমার আরাধ/' এইরূপ জ্ঞানকে ভক্তি বলে। যিনি গৌরবযুক্ত তাহার 
প্রীতির জন্ত যে ক্রিয়। উহাই আরাধনা! । ম্ুতবাং তাদৃশ ক্রিয়ার যিশি উদ্দেশ) তিশিই আরাধ্য । 
ফগতঃ “ইনি পুঞ্জা এবং ইহার প্রীতির জগ্ত আমি কছু কারতেছি” এইবপ জ্ঞানকে ভক্তি 
বলা হইল। বেদাদ্দিশান্ত্র যে ফলের উপদেশ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে এইবপ নিশ্চ়াত্মক- 
বোধই শ্রদ্ধা। অথব। ভক্তি ও শ্রদ্ধ! জ্ঞানত্ব-জাতির দুংটা অবাস্তর ভেদ, অর্থাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
বলিতে আমর! বিশেধ বিশেষ জ্ঞানকে বুঝি । আরাধ্যতেন জ্ঞানং ভাত্তঃ। আরাধনা চ 
গৌরবিতপ্রীতিঠেতুক্রিয়। ৷ বেদাদিবোধিতফলাবশ্স্তাবনিশ্য়ঃ শ্রদ্ধা। যদ্বা ভক্তিত্রদ্ধে 
জ্ঞানত্বাথ্যাপরঞ্জাতিবিশেষৌ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭ 
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বিশেষের শক্তি শ্বীকার করিতে হয়১। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, 
যদি পুবেক্ত যুক্তির দ্বারা পূর্বক থিত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রদ্নশিত বিভিন্ন উপসর্গের 
শক্তি হ্বীকার করা যায়, তাহা হুইলে 'প্রতিষ্ঠতে' ইত্যাদি স্থলে প্র 
উপসর্গের ছার! “স্থাঁ ধাতুর গতিনিবৃত্তি-রূপ অর্থের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হওয়া 
উচিত। কিন্তু উক্ত স্থলে লোকে গতিনিবৃত্তি-রূুপ ধাত্র্থের উৎকর্ষ বুঝে না। 
পরস্ত প্র" উপসর্গের প্রয়োগসত্বেও “স্থা ধাতুর অর্থ যে গতিনিবৃত্তি, উহার 
বিপরীত অর্থই অর্থাৎ গতি'ই বুঝিয্া থাকে২। স্থতরাং ইহা হইতে 
স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, 'প্রকর্ষ অর্থে প্র" উপসর্গের শক্তি নাই। এইরূপ 
হইলে তুল্যযুক্তিতে গতিনিবৃত্তির বিপরীত অর্থেও উহার শক্তি থাকিতে পারে 
না। কারণ 'প্রজয়তি' ইত্যাদি প্রয়োগে উহা ধাত্বর্থ জয়ে'র বিপরীত 
পরাজয়-রূপ অর্থকে বুঝায় না। অবশ্য এস্থলে একথা মনে করিতে 
পারা যায় যে, প্র” উপসর্গের বিভিন্ন অর্থে শক্তি আছে এবং তজ্জন্য উহা 
বিতিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থকে উপস্থাপন করিয়া থাকে৩। এস্থলে অবশ্য বলা 
যায় যে, ধাতুর বাচকত্ব যখন সববাদিসম্মত তখন উপসর্গের বাচকত্ব স্বীকার 
না করিয়া ধাতুরই অনেকার্থত্ব কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত । ইহার 
উত্তরে বল! যায় যে, ধাতুর সংখ্যা উপসর্গের সংখ্যা হইতে অধিক। 
স্থতরাং ধাতুর অনেকার্থতা স্বীকার না করিয়া উপসর্গের অনেকার্থতা 
হ্বীকার করিলে লাঘবই হইবে । অতএব প্রকৃতস্থলে প্র" উপসর্গকে 
উতৎ্কর্ধার্দি নানা অর্থের বাচক বলাই সঙ্গত | উক্ত সিদ্ধান্তের বিকদ্ছে 
আপত্তি করা যাইতে পারে যে, উপসর্গগুলি কখনই নানার্থক হইবে 
না, ধাতুগুলিই নানার্থষ হইবে। কারণ উপসর্গের আদে যে 
অর্থ আছে ইহা নিশ্চিত নহে। পক্ষান্তরে ধাতুর অনেকার্থত৷ 
শান্ত্প্রসিদ্ধ৬ এবং উহা স্বীকার করিলে পুবেক্ত আপত্তিগুলির অবকাশ 

১ ননু প্রজয়তীত্যাদৌ প্রকর্যন বিজয়ত ইত্যাদাবতিশয়স্তাভ্যাগচ্ছতী ঠ্যাদা বা ভিমুখ্যদামী- 
প্যয়োঃ প্রতীতাবুপগান্বয়ব্/তিরেকানুবিধানাত্তত্র তেষাং শক্তিঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭--১৮ 

২ ন চৈবং প্রতিষ্ঠত ইত্যত্র হিতিপ্রকর্ষধীপ্রচঙ্গঃ। তত্র প্রশবস্ত ধাত্বর্থবিরুদ্ধত্বাংৎ। তচ্চ 
গমনমেব। প্রকাশ প্‌ ১৮ 

৩ ধাতোরিব তন্তাপ্যনেকার্থত্বাৎ। এর 
ন চ ধাতো; সার্থকত্বকল্পনাতব্রৈবানেকার্থত্বং কল্পযম,| এ 
ধাতৃনাং বহস্বাৎ প্রশব্ন্ৈকত্বেন ততজৈব প্রকর্ষবাচকত্বকল্পনাৎ। এ 
ধাতোরনেকার্ঘতবং দ্বীকৃতং তদভিযুক্ি নোপসগন্ত। এ 
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থাকে না। জি-ধাতুর জয়, পরাজয় প্রভৃতি বহু অর্থ খাকিলেও প্র-উপসর্গের 
প্রয়োগে উহা৷ প্রকষ্টজয়-রূপ অর্থকে উপস্থাপন করে; স্থা-ধাতুর গতিনিবৃত্তি, 
গতি প্রভৃতি নানা অর্থ থাকিলেও প্র-উপসর্গের যোগে উহা গতিনিবৃত্তি- 
রূপ অর্থের উপস্থাপক হয় না, পরম্থ গতি-রূপ অর্থেরই উপস্থাপক হয়। 
এই পক্ষ স্বীকার করিলে উপসর্গগুলি ফল্তঃ গ্যোতকই হইয় যাইবে । 
কারণ ধাতুর বিভিন্ন অর্থের মধ্য টি অর্থবিশেধকে বুঝিবার উন্য উহারা 
সহায়তা করিয়। থাকে। 

ধাতুর অনেকার্থতা-পক্ষেও আপত্তি হইবে যে, যদি ধাতু স্বয়ং নানাথক 
হইয়! বিতিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে একটী বিশেব 
অর্থকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পদাস্তরের অপেক্ষা রাখিবে না। 
অনেকার্থক 'অক্ষ'শব্দের প্রয়োগে ইহাই দেখা যায় যে, পদান্তরের সাহায্য 
ব্যতিরেকেও উহা বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদ্ন করিয়৷ থাকে ।১ 
অক্ষ-শব্দের হ্যায় “জি প্রভৃতি ধাতৃও যদি অনেকার্থক হইত, তাহা হইলে 
প্র-উপসর্গের পশ্চাদ্বর্তী না হইয়াও উহা স্থলবিশেষে প্রকুষ্টজ়-রূপ অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারিত এবং পরা-উপসর্গের পরবর্তী না৷ থাকিয়াও পরাঙ্গয়-রূপ অথ 
প্রতিপাদন করিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জি-ধাতুর প্রয়োগস্থলে এ এ 
উপদর্গ পরবতী না হইলে এ এ অর্থ প্রতিপাদিত হয় না। ধাতুগুলি বিশেষ 
বিশেষ উপসর্গের পরবর্তী হইলেই বিশেষ বিশেষ অর্থ উপস্থাপিত হয়, ইহা 
দেখিয়াই কেহ কেহ উপসর্গগুলির নানার্থকতা-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। 

এ স্থলে ইহাও বলা সঙ্গত হইবে ন যে, প্রজয়তি' প্রভৃতি স্থলে ধাতু নিজের 
শক্তির দ্বারা জয়-বূপ অর্থের এবং লক্ষণার দ্বার] প্রকর্ষ-রূপ অর্থের উপস্থাপন 
করিয়! উভয় অর্থের মেলনে প্রকষ্টজয়-বূপ বিশিষ্টার্থের বোধক হইয়াছে। 
কারণ এইরূপ বলিলে শব্দবিশেষে যুগপৎ ছুইটী বৃত্তি স্বীকার কর! হয়। 
কিন্তু পদ্দ যে যুগপৎ বৃত্তিদ্ধয়ের দ্বারা অর্থকে প্রতিপাদন করে, ইহ! শবশাগ্ে 
ত্বীরুত হয় না।২ আর বৃত্তিদ্ধয় স্বীকার করিলেও উহার দ্বারা সর্বত্র সমাধান 
হইবে না। কারণ আমরা যখন 'প্রতিষ্ঠতে” প্রয়োগ করি তখন গতিনিবৃত্তি-রূপ 
১. ন, তথা সত্যর্থবশেষে ধাতোস্তদন্ুবিধানানুপপত্তেঃ। অক্গাদিপদে তথ। দর্শনাৎ। প্রকাশ, 
পু ১৮ 

২ প্রকর্ষাদেবিশেষন্ঠাশক্যত্বেন তত্র লক্ষণায়াং যুগপদ্থৃত্বিগয়বিরোধাপত্তেঃ। এ 

৩ 
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শক্যার্থ আদৌ উপস্থিত হয় না। স্থৃতরাং কেহ কেহ ধাতু ও উপসর্গ উভয়েরই 
নিজ নিজ অর্থে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন । 

কিন্তু কিরণাবলীকার উপসর্গের বাচকত্ব শ্বীকার করেন নাই । উপসর্গের 
গ্োোর্তকর্থইই তাহার অভিমত বলিয়া বোধ হয়। কারণ “প্রকর্ষঃ প্রশব্দেন 
গ্যোত্যতে”১ এই গ্রন্থের দ্বারা তাদুশ অভিপ্রায়ই সচিত হয়| প্রত্যয়গুলি নিজ 
নিজ প্রকৃতিভূত পদের সহিত অন্থিত নিজ নিজ অর্থকে প্রকাশিত করেন 
এইরূপ নিষ্কম শানে স্বীকত আছে। স্থতরাং প্রকর্ষকে উপসর্গের অর্থ বলিলে 
উহার সহিত আখ্যাতার্থের অন্বয় হইতে, পারে না।১ কারণ প্র-উপসর্গ 
আখ্যাতের প্রকৃতিভূত পদ নহে । অথচ 'প্রজয়তি, ইত্যাদি স্থলে প্র-উপসগের 
অর্থ যে প্রকর্ষ, তাহাতে অন্থিত জয়-রূপ ধাত্বর্থের সহিত অন্বিত হইয়াই আখাত 
নিজ অর্থের প্রকাশ করিয়াছে । কারণ উক্ত স্থলে প্রকুষ্টজয়ের কতৃত্বই আমাদের 
বুদধিস্থ হয়। সুতরাং এরূপ অন্বয়ের ফলে প্র-উপসর্গের অর্থ যে প্রকর্ষ, তাহার 
সহিতও আখ্যাতার্থ কর্তৃত্বের অন্ধয় স্বাকৃত হইল । এরূপ অন্বয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 
কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রতায়গুলি কেবল প্রকৃতির অর্থের সহিতই 
অন্বিত হইয়া নিজ নিজ অথের প্রকাশক হয়। সুতরাং উপসর্গের বাচকতা 
স্বীকার কর] সমীচীন হয় না । 

যদি বল! যায় যে, পূর্বোক্ত নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ 
দনং পচতি, ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত যে অম্‌ 
প্রত্যয়, তাহার অর্থ কর্মত্বের সহিত অন্থিত হইয়া তিপ২রূপ নিজ প্রত্যয়ের 
অর্থের সহিত অন্বিত হয়; এবং এ্ররূপ প্রয়োগস্থলে লোকে “ওদনকর্মতাক 
যে পাক, তদনুকূল কৃতি” ঈদুশ অর্থই বুঝিয়া থাকে। ন্থৃতরাং ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, কোন কোন স্থলে প্রত্যয়বিশেষের অর্থ, যাহা এ প্রত্যয়ের 
প্রকৃতিভূত পদ নহে তাহার অর্থের সহিতও পরম্পরাভাবে সঙ্গ হইয়া! থাকে । 
এইরূপ হইলে উপসর্গের শক্যার্থ যে প্রকর্ষ, তাহার সহিত অগ্িত ধাত্বর্থের 
সহিত প্রত্যয়ার্থের অন্বয়েই বা বাধা কি ?৩ 





১ কিরণাবলী, পৃঃ » 

২ প্রকর্ষাদেরুপসর্গবাচ্যত্তে তত্রাথ্যাতার্থভাবনাম্য়ে! ন স্তাৎ। প্ররত্যর্থান্থিতস্বা্থান্বযবোবকত্বাৎ 
প্রতায়ানাম্‌। প্রকাশ। পৃঃ ১৮ 

৩ ওদনং পচতীতাত্র ওদনবিশিষ্টপাকান্বয়বৎ প্রকর্ষাদিবি শিষ্টধাত্বর্থেন তদন্থয়ঃ স্াৎ। এ 


কিরণাবলী ৩৫ 


ইহার উত্তরে বলা যায় যে, উপসর্গগুলির বাচকত্ব স্বীকার করিলে উহারা 
অর্থবিশেষে শক্ত হইবে এবং উপসর্গাত্বুক পদে অনুপ্রবিষ্ট বর্ণগুলি আনুপূরবা- 
বিশেষ লইয়া এ স্থলে শক্ততার অবচ্ছে্ক হইবে । এইরূপ" হইলে ভিন্ন ভিন্ন 
উপদর্গের অর্থবিশেষে শক্ততা এবং তাহাদের বর্ণানুপূর্বাগুলির শক্ততাবচ্ছেদকত্ব 
কল্পনা করিতে হইবে । কিন্তু ধাতুগত অর্থশক্ততা যখন সর্ববাদিসম্মত তখন 
কন১প্ত যে ধাতুগত অর্থশক্তুতা, তদংশে উপসর্গগুলিকে অবচ্ছেদক বলাই সমীচীন 
হইবে। ইহাতে কল্পনা লঘুতর হয়। কারণ এই পক্ষে প্র-উপসর্গের 
প্রকর্ষার্থে শক্ততা এবং আন্ুপূর্বাবিশিষ্ট প র. এবং অ-_-এই বর্ণত্রয়ের শক্ততাংশে 
অবচ্ছেদিকত্ব আর কল্পিত হইবে না। পরন্থ প্রকর্ষবিশিষ্ট জয়” এই অর্থে 
জি-ধাতুর শক্ততা এবং প্র-উপসর্গের উত্তরবর্তী জিত্ব-রূপ ধর্মে তাহার 
অবচ্ছেদ্বকত্ব স্বীকৃত হইবে জি-ধাতুর শক্ততা কম্প্র থাকায় প্র-উপসর্গের 
কেবল শক্ততাবচ্ছেদকত্বই কল্পিত হইল । উপসর্গের শক্তৃতা পক্ষে এ শক্ততাও 
কল্পিত হইবে এবং আমুপূর্বাগুলির শক্ততাবচ্ছেদকত্বও কল্পিত হইবে । স্থতরাং 
এই পক্ষে ছুইটী কল্পনা আবশ্তক হইবে । কিন্তু প্রথম পক্ষে কেবল উপসর্গের 
শক্ততাবচ্ছ্দেকত্ব কল্পনা করিলেই পর্যাপ্ত হইবে । অতএব উপদর্গের 
গ্োতকত্ব-পক্ষই যুক্তিযুক্ত । উপসর্গগুলির বাচকত্ব না থাকিলেও বিভিন্ন 
ধাতুর বিভিন্ন অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা উহাদের আছে। উপসর্গের 
এই যে ধাত্বর্থ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তাহাই গ্যোতন! নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
রজ্ব যেমন পশুগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি উপসর্গও ধাতুর অর্থকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়! থাকে । এজন্য আমরা গ্যোতনা শক্তিকে সান্দানিক বা ওপসন্দানিক 
শক্তি বলিতে পারি১। 

১ তথাপি লাঘবাছুপসগধণাং শক্ত্যবচ্ছেদকত্বং ন শত্তত্বমূ। প্রোত্তরজিত্তবেন প্রকুষ্টে জয়ে শক্তেঃ। 
এবং হি ক৯্প্রবিশেস্তশক্তে বিশেষণবিষয়ন্বমাত্রং কল্প/তে। অন্তথা তু শক্তান্তরমেবেত্যৌপদদ্বানিকী 
শক্তিরেব ছ্যোতনম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৮-১৯ 

“উপসন্দান' পদ্দের ব্যাখ্যায় কলাটাকাকার বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বলিয়াছেন যে, 'উপসন্দীয়তে” 
(বং) এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে কর্ণবাচ্যে লুাট.-প্রতায়ের দ্বারা পদটা শিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে 
স্বলমভিব্যাহত অন্য পদকে উপসন্দান-পদের অর্থরূপে পাওয়া যায়। উক্ত পর্দের অন্তর্গত যে 
অর্থোপস্থাপক বৃত্তি তাহার উদ্বোধক বা উদ্দীপক যে স্বগত সামর্থ/বিশেষ তাহারই নাম 


ওপদন্দামিকী শক্তি। প্রথম পদে প্র-উপসর্গাত্ক যে শ্বং তাহার সহিত সমভিব্যাহৃত 
“পরীন্তর * বলিয়! নম্-ধীতুকে পাঁওয়] যায়। উত্ত নম্ধাতুগত যে অর্থোপস্থীপক বৃত্তি তাঙীকে 


৩৬ কিরণাবলী 


উপরিপ্রদশিত সিদ্ধান্তে ধাতুর নানার্থকতা স্বীকৃত হইয়াছে । সম্ভব 
হইলে পদের নানার্থকতা কল্পনা না করাই শ্রেয় । স্থতরাং আমরা ধাতুর 
গণপরিপঠিত অর্থবিশেষেই শক্তি স্বীকার করিব নানার্থকতা স্বীকার করিব 
না। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ধাতুর অর্থ গণনিয়স্ত্রিত আর 
উপসর্গের অর্থ নাই, ইহা স্বীকার করিলে প্্রতিষ্ঠতে ইত্যাদি স্থলে 
কিরূপে আমরা গমন*রূপ অর্থ পাইতে পারি। স্থাধাতুর গমন-বূপ 
অর্থ গণপাঠে নিদিষ্ট হয় নাই; আর উহার পূর্ববর্তী প্র-উপসর্গের ত কোন 
অর্থই নাই? ইহার সমাধানে আমরা! বলিতে পারি যে, উক্ত স্থলে স্থা-ধাতু 
বিপরীতলক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গমনার্থের উপস্থাপক হইবে এবং উপসর্গটা স্থা- 
ধাতুর তার্দশ অর্থে তাৎপর্ষের গ্রাহক হইবে৯। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে ঃ 
প্রজয়তি' ইত্যাদি স্থলে যে প্রকর্ষবিশিষ্টজয়-রূপ অর্থ বুঝা যায়, উহা! ত 
একপ্রকার জয়ই বটে। অতএব উহা জি-ধাতুর লক্ষার্থ হইতে পারে 
না। কারণ শক্যার্থ হইতে পৃথক অর্থই লক্গণাবৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত হহয়া 
থাকে। এইরূপ হইলেও এ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশিষ্টাথে জি- 
ধাতুর লক্ষণাবৃত্তিই রহিয়াছে ।, সাম্ান্তাথবোধক পদগুলি বিশিষ্টা্থে প্রযুক্ত 
হইলে উহার্দিগকে লাক্ষণিকই বলা হইয়া থাকে২। ব্তিসে' ইত্যাদি স্থলে 
যদিও অস্‌ ধাঁতুটী উক্ত পদের মধো একেবারেই নাই ইহা সত্য, তথাপি লুপ্ত 
ধাতুর ম্মরণে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা উহার বিনিময়-ূপ অর্থ কল্পিত হইতে পারেত। 
স্বতরাং এই প্রণালীতে ধাতুগুলিকে গণপঠিত অর্থেই শক্ত বলিয়া অন্যান্য অর্থে 
লাক্ষণিক বলাই সমীচীন । 


প্র-উপদগণটী সমুদ্বোধিত করিয়া থাকে। এই কারণেই 'গ্রণম্যয পদটা ভক্তিশরদ্ধাদিযুক্ত 
নমস্কার-রূপ বিশেষ অর্থের প্রতিপাদ্দন করে। ধাতুর বিশেষ অর্থ প্রতিপাদন উপদর্গের সামর্থ 
আছে। উপপর্গের এই বিশিষ্ট-ধাত্র্থ প্রতিপাদন করিবার শক্তিরই নাম গোতন। বা" 
উপসন্দানিকী শঞ্তি। উপসন্দী়ত ইতাপসন্দানং সমভিব্যাহতপদং তথবত্তিপক্রখাদ্বোধক ত্বমিতি'.....। 
কলা, পুঃ ৭৮ 

১ যন্া প্রতিষ্ঠত ইত্যত্র বিরোধিলক্ষণয়! ধাতোগরমনোপস্থিতৌ তাৎপগ্রাহকঃ প্রশন্দঃ | 
প্রকাশ, পৃঃ ১৯ 

৯ অনন্যলভ্ান্) শব্দার্থত্বাৎ প্রজয়তীত্যত্র বিশেন্তবাঁচকল্ত ধাতে৷ বিশিষ্টে লক্গ ৈৰ বিড়ি 
শিষ্টন্তান্তত্বাৎ প্রাদেন্ত তাৎপর্যগ্রাহকত্বম। এ, পৃঃ ১৯-২০ 

* ব্যতিস ইত্যত্র ধাতুরেব লুপ্তোহ্থপ্রত্যায়কঃ। নিন ানিনীরিির কী এ, 
পপ ২৫ 


কিরণাবলী ৩৭ 


তথাভূত৷ হি পরমেশ্বরনাত মরঙ্গলমাবহতি। কৃতমঙ্গলেন 
চারন্ধং কর্ম নিবিদ্বং পারসমাপ্যতে প্রচীয়তে চ। আগম- 
যুলত্বাচ্চস্যার্থস্য ব্যতিচারো। ন দোষায়। তস্য কমকর্তৃ- 
সাধনবৈগুণ্যহেতুকত্বাৎ। 

সেহরূপ অর্থাৎ প্রকর্ষঘুক্ত ) পরমেশ্বরপ্রণামই কল্যাণ আনয়ন 
করে ( অর্থাৎ কল/াণের কারণ হয় )। যিনি মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছেন 
তাহার বারা আরন্ধ কর্মই নিবিদ্ধে পরিসমাপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উক্ত 
বিষয়টা বেদমূলক ( অর্থাৎ বেদপ্রমাঁণসিদ্ধ ) বলিয়! ব্যভিচার ( অর্থাৎ 
মঙ্গলসত্বেও নিবিদ্ধে পরিসমাপ্তি না হওয়া এবং দৃষ্ট মঙ্গলের অভাবেও 
নিবিদ্ধে পরিসমাপ্তি হওয়া ) থাকিলেও দোষ হইবে না। কারণ কর্তা, 
কম ব। করণের বৈগুণ্যেও তাহ। ( ব্যভিচার ) হয়। 

পূর্বে ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, গ্রন্থকার প্রকৃষ্ট প্রণাম অর্থাৎ ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়াছেন । এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, প্রণামের 
সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহযোগের প্রয়োজন কি, তাহা হইলে উত্তরে উদয়নাচা 
বলিয়াছেন যে, কার্যারস্তে মঙ্গলের অনুষ্ঠান আবশ্যক এবং প্রণাম মঙ্গল বলিয়। 
উহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে । কিন্তু শুষ্ক প্রণাম মঙ্গল নহে, ভক্তিত্রদ্ধাযুক্ত 
প্রণামই মঙ্গল । এজন্য গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়। শুষ্ক প্রণাম করেন নাই, 
পরন্ত ভক্তিশ্রদ্ধান্িত প্রণামই করিয়াছেন । 

প্রসঙ্গত্রমে এ স্থলে আর একটা বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে । গ্রন্থকান্র 
মঙ্গলাচরণে প্রবুত্ত হইয়াছেন ইহা সত্য, এবং ইহা আমরা অনুমান করিতে 
পারি যে, তিনি নিশ্চয়ই মঞ্গজলকে অভীষ্টের সাধন অর্থাৎ অভিপ্রেত-সিদ্ধির 
উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন । অনাি-পরম্পরাক্রমে শিঞ্টগণ মঙ্গল আচরণ করিয়া 
আনিতেছেন এবং তাহারা কখনও নিক্ষল কর্মের অনুষ্টান করেন না। সেইজন্য 
শিষ্টাচারবিষয়ত্বকে লিঙ্গ করিয়া মঙ্গল যে স্মান্তরূপে অভীষ্টের সাধন করে, তাহা 
গ্রন্থকার জানিতে পারিলেও এ মঙ্গল কীদৃশ বিশিষ্ট অভীষ্টের সাধন করে, উহা। 
নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় গ্রন্থনির্মাণে প্রবুত 
হইয়া তিনি কেন মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিলেন ।৯ 


১ ননু মঙ্গলন্ত (বাশগ্শিষ্টাচারত্বেনেষ্টসাধকত্বজ্ঞানেহপীষ্টবিশেষাজ্ঞানাৎ কথং তত্র প্রবৃত্তিঃ। 
প্রকাশ, প:ঃ ২১ 





৩০ | কিরণাবলী 

উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন : নিবিদ্বে কারধ- 
সমাপ্ধি মঙ্গলের বিশেষ ফল। এই বিশেষ ফলটী জানিয়াই গ্রন্থকার নিবিদ্গে 
গ্রন্থনমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন । এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে £ ইহা 
কেমন করিয়! বুঝা যাইবে যে, নিবিদ্বে কার্ধনমাপ্তি-বূপ বিশেষ ফল মঙ্গলের দ্বারা 
লাভ করা যায়। কারণ শিষ্টগণ-কর্তৃক আচরিত হইলেও মঙ্গল যে তাদুশ বিশেষ 
ফল দান করে, সেই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণ বা' প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্য 
নাই। স্থতরাং ইহা বুঝা যায় না যে, নিবিষ্বে কার্ধসমাপ্তিই মঙ্গলের বিশেষ 
ফল। কিন্তু নিবিদ্বে কার্যসমাপ্তি যে মঙ্গলের ফল, তাহা যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে 
পার! যায় বলিয়াই গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন। সকল কার্ষের প্রারস্তেই 
শিষ্টগণকে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। মঙ্গলের ঈদৃশ প্রারস্তিক- 
কর্তব্যতা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্টগণ সমারন্ধ কার্ষের নিবিদ্ব 
সমাপ্তির জন্যই মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যদি মঙ্গলানুষ্ঠানের অন্য 
কোন ফল, থাকিত তাহা হইলে কখনই উহা নিয়মিতভাবে কারের প্রারস্তে 
অন্নষ্ঠিত হইত না। অতএব মঙ্গলের যে বিশেষ ফল আছে, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বা শ্রুতিবাক্য না থাকিলেও পূর্বোক্ত রীতিতে উহ! জানিতে পারা যায় 
যে, কার্ধের নিবিদ্ব পরিসমাপ্তিই মঙ্গলের বিশেষ ফল। 

এ স্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রারস্তিক আচরণ হইতে কাধের 
পরিসমাপ্তিরপ ফল অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্রধ্বংসও যে মঙ্গলের 
অন্তরালস্থ ফল তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে । উত্তরে ইহা বল! 
যাইতে পারে যে, পূর্বপ্রাপ্ত কার্ধসমাপ্ডি-রূপ ফল বিস্লসত্বে উপপন্ন হয় না 
বলিয়াই বিস্বধ্ংস-রূ্প অস্তরালস্থ ফলের কল্পনা আসিয়া থাকে । ক্রিয়াত্মক 
মঙ্গল আশুবিনাশী । বহু বিলম্বে যাহা হইবে সেই পরিসমাঞ্থির অব্যবহিত- 
পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল না থাকায় উহা! যে সমাপ্তির সাধন তাহা উপপন্ন হয় না। 
অথচ শিষ্টাচারের দ্বারা মঙ্গলের কার্ধলমাপ্তি-রপ ফল পাওয়া গিয়াছে । স্থতরাং 
ইহাই কল্পনা করিতে হয় যে, মঙ্গল বিদ্পধধ্বংসকে' দ্বার করিয়া কার্ষসমাপ্তির 
কারণ হয়। 

এক্ষণে আর পূর্বপ্রাপ্ত মঙ্গলের পরিসমাপ্তি-কারণতা ব্যাহত হয় না। 
কারণ মঙ্গল নিজে পরিসমাপ্তির অব্যবহিত-পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী না হইলেও 
উহার বিদ্বধ্ংস-রূপ ব্যাপার সেই ক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কার্ষের 
উৎপাদক ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া কারণ অন্তহিত হইলেও কার্ধের উৎপত্তিতে কোন 


কিরণাবলী ৩৯ 
ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং নিবিক্ন পরিসমাপ্চধিই যে মঙ্গলের বিশেষ ফল, তাহা 
নিশ্চিতরূপে বুঝা গেল৯। 

ইহা সত্য যে, কার্ষের প্রারস্তে শিষ্টগণ মঙ্গলের অন্নষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
কিন্তু যদি মঙ্গল এবং পরিসমাঞ্ধির মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক 
থাকে, তাহা হইলেই মঙ্গনকে পরিপমাঞ্চির সাধন বলিয়া কল্পনা করা যাইতে . 
পারে। অন্য বা ব্যতিরেকের ব্যভিচার থাকিলে কার্যকারণভাব কল্পন। 
করা যায় না। প্রকৃতস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, মঙ্গন ও পরিসমাপ্তির 
মধ্যে অন্য়ব্যভিচারও আছে, ব্যতিরেকব্যভিচারও আছে | কারণ বিদ্যমান 
আছে অথচ কার্য উপস্থিত নাই-_ইহা অন্য়বভিচার এবং কারণ 
বিদ্যমান নই অথচ কাধ উপস্থিত আছে-_ইহা ব্যতিরেকব্যভিচার | কাদশ্বরী 
প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকৃষ্টনমস্কারাত্মক মঙ্গল-রূপ কারণসত্বেও গ্রন্থনমাপ্তি-বূপ কার্য 
দেখা যায় না। স্থতরাং সে স্থলে মঙ্গল ও পরিমমাপ্তির মধ্যে অন্মব্যভিচার 
রহিয়াছে । আর নাস্তিকাদিরচিত গ্রন্থে নমস্কার না থাঁকিলেও পরিসমাণ্ধি 
দেখা যায়। এমন কি আস্তিকরচিত শিশুপালবধ প্রভৃতি গ্রন্থেও মঙ্গল।চরণ 
নাই, অথচ পরিসমাপ্তি আছে। অতএব মঙ্গল ও পরিসমাপ্তির মধ্যে ব্যতিরেক- 
ব্যভিচারও পরিম্ফটই আছে। সুতরাং পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যভিচার বর্তমান 
থাকায় মঙ্গল পরিসমাপ্তির কারণ-রূপে কল্পিত হইতে পারে না২। 

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ চিন্তা করিয়াই আচার্য মঙ্গল এবং পরিপমাঞ্চির মধ্যে 
কার্কারণভাবকে আগমমূলক বলিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলে 
কাধকারণভাব প্রত্যক্ষের দ্বার নিণীত হয়, সে স্থলে অথ্য়ব্যতিরেক-জ্ঞান 
উহার কারণ-রূপে অপেক্ষিত থাকে । সথতরাং তাদৃশ. স্থলে যদি অন্বয় বা 
ব্যতিরেকের ব্যভিচারজ্ঞান বিদ্যমান থাকে; তাহ, হইলে সামগ্রী অর্থাৎ 
কারণসমূহ উপস্থিত না৷ থাকায় প্রত্যক্ষত: কাধকারণভাব গৃহীত হইতে 
পারে না। যে স্থলে কার্ধকারণভাব অনুমানগপ্রমণের দ্বারা গৃহীত হয়, 
সে স্থলেও ব্যতিরেকব্যভিচার-জ্ঞান অনুমানের হেতুটীকে সাধ্যের ব্যভিচারী 
বলিয়া! জানাইয়। দেঁয়। এই কারণেই ব্যভিচারের গ্রহণ হইলে যুক্তির দ্বারা 





১ নমস্কারন্তাশুবিনাশিত্বাৎ স্মীহিতুদিদ্ধেশ্চ কালান্তরভাবিত্বান্ন তত্র সাক্ষাৎদাধনত্বমিতি 
দ্বারাপেক্ষায়ামাহ শিবিদ্রমিতি ৷ বিদ্বধবংসম্তদ্থাগম্‌। প্রকাশ, পৃঃ২১ 


২ ননু মঙ্গলন্ত সমীহিভনির্িপ্রসিদ্ধৌ নাহ্বরব্যতিরেকাভ্যাং হেতুত্বগ্রহং। মঙ্গলং বিনাপি 
নাস্তিকানাং তৎনিদ্ধেঃ। কুতনমঞ্কারহ্)াপি তদনিদ্ধেশ্চ। এ, পৃঃ ২২ 


৪০ কিরণাবলী 


কার্ধকারণভাব স্থিরীকৃত হয় না। যে স্থলে বাক্য হইতে কার্ধকারণভাবের 
গ্রহণ হয়, সে স্থলে অন্বয়ব্যতিরেক-জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না । এইজন্য ব্যভিচার- 
সত্বেও কার্ধকারণভাবের শাব্দজ্ঞানে বাধ থাকে না। যদিও কার্ধকারণভাবের 
শাবজ্ঞানে ব্যভিচারজ্ঞান পরবর্তা কালে অগ্রামাণ্যজ্ঞান জন্মাইয়া দেয় ইহা 
সতা, তথাপি প্রকৃতস্থলে উক্ত অপ্রামাণ্যজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কারণ 
প্রতাক্ষমঙ্লরহিত পরিসমাপ্তির স্থলে অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ জন্মাস্তরীয় মঙ্গল 
কল্পনা করিলে ব্যভিচারের নিবুত্তি হইতে পারে। যেস্থলে মঙ্গলের অনুষ্ঠান 
করা হইয়াছে সে স্থলে যদি অন্য কারণ উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে 
কাধ অপরিসমাঞ্ত থাকে । একমাত্র মঙ্গপাচরণই পরিসমাপ্তির কারণ নহে। 
তাহা হইলে ত মঙ্গলাচরণ করিয়া অন্য কিছু না করিলেও কার্য পঁরিসমাপ্ত 
হইয়া যাইত। কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে কণার অভাবেই পরিসমাপ্তির অভাব 
হইয়াছে। স্থতরাং কারণান্তরের অভারপ্রযুক্ত কার্ষের অভাব হইলে তাহাকে 
অনয়ব্যভিচার বলে না। অতএব উক্ত প্রণালীতে ব্যভিচারাশঙ্কার সমাধান 


সম্ভব হওয়ায় মঙ্গল ও পরিসমাপ্রির শ্রুতিমূলক কার্ধকারণভাব ব্যাহত 
হইনে না। 


পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অবশ্তই আপত্তি হইবে যে, অন্যোন্তাশ্রয়ত্ব-দোঁষ 
থাকায় জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করিয়া ব্যভিচারের নিরাস সম্ভব হয 
না। “সমাপ্তিকামো মঙ্গলমাচরে্” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের দ্বারা মঙ্গলে 
পরিসমাণ্ধির কারণতা নির্ণীাত হইলেই এ কারণতাকে অব্যাহত বাখিবার 
নিমিত্ত প্রত্যক্ষমঙ্গলরহিত সমাপ্তির স্থলে জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা কর সম্ভব 
হয়। আর যদি জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করা না যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
স্থলে দৃষ্ট ব্যভিচারের দ্বারা মর্জলের পরিসমাপ্তি-কারণতা বাক্য হইতেও 
পাওয়া যাইবে না। স্থুত্রাং উক্ত বাক্যের দ্বারা মঙ্গলের পরিসমাপ্তি- 
কারণতা-জ্ঞানে জন্মাস্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা অপেক্ষিত এবং জন্মান্তরীয় মঙ্গলের 
কল্পনাতে মঙ্গলের বাক্যজন্য পরিসমাপ্থিকারণতা-জ্ঞান অপেক্ষিত থাকায় উহা 
অন্যোম্তাশয়ত্ব-দোষে ছুষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, “সমাধ্ধি 
কামো মঙ্গলমাচরেৎ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য তবেই মঙ্গলের পরিসমাপ্তিকারণতা 
প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হুইবে, যদি উহাতে অযোগ্যতাঙ্ঞান না থাকে। 
প্রকুতস্থলে অযোগ্যতাজ্ঞান থাকায় উক্ত শ্রুতিবাক্য মঙ্গলকে পরিসমাপ্তির 
কারণ বলিয়া! প্রতিপাদন করিতে পারে না। প্রত্যক্ষমঙ্গলরহিত পরিসমাপ্তির 


কিরণাবলী ৃ ৪১ 


স্থলে ব্যতিরেকব্যভিচার নিশ্চিত থাকায় উক্ত শ্রতিবাক্য মঙ্গলের পরিসমাপ্তি 
কারণতা প্রতিপাঁদন করিতে অসমর্থ হইয়া গিয়াছে । অতএব উক্ত বাক্য 
হইতে মঙ্গলের পরিসমাপ্তিকারণতা আমরা পাই না। স্থতরাং উত্ত 
কারণতাকে অব্যাহত বাখিবার জন্য জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনার কথা উঠিতে 
পারে না।* 

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, পূর্বপক্ষীর আপত্তি যুক্তিসহ নহে। 
কারণ এঁহিক মঙ্গলের অন্ুপলব্ধির দ্বারা এহিক মঙ্গলের অভাব উক্ত স্থলে 
নিণণাত আছে ইহা সত্য, তথাপি উহার দ্বারা সামান্ততঃ মঙ্গলের অভাব 
অর্থাৎ এহিক ও আমুদ্মিক পর্ববিধ মঙ্গলের অভাব নিণীত হইতে পারে না। 
আমুক্মিক মঙ্গল প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলিয়া তাদ্রশ মঙ্গলের অনুপলব্ধিকে 
যোগ্যান্ূপলন্ধি বল যায় না। যোগ্যান্থুপলব্িই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ । 
স্ৃতরাং প্রত্যক্ষদৃষ্টমঙ্জলরহিত সমাপ্থির স্থলে যে মঙ্গলের অন্ুপলন্ধি আছে তাহার 
দ্বারা এ স্থলে' পরিসমাপ্ডির পূর্বে এহিক মঙ্গল নাই, ইহাই নির্ণাত হইতে 
পারে-এহিক বা আমুশ্মিক কোনপ্রকার মঙ্গল নাই, ইহা নির্ণীত হইতে 
পারে না। স্থতরাং সামান্তভাবে মঙ্গলের সংশয়ই উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা পাওয়। 
যায়। অযোগ্যতার সংশয় বাক্যাথবোধে বাধক নহে, পরস্ত অযোগ্যতার 
নিশ্চই বাক্যার্থবোধে বাধক হইয়া! থাকে ।২ সুতরাং অযোগ্যতানিশ্চয়-রূপ 
প্রতিবন্ধক না৷ থাকায় উক্ত শ্রুতবাক্য মঙ্গলকে পরিসমাপ্তির কারণ বলিয়! 
প্ররতিপাদন করিবে । বাক্য হইতে প্রাপ্ত কারণতার অন্যথান্পপত্তির দ্বার! 
প্রত্যক্ষমঙ্গলরহিত পরিসমাঞ্থির স্থলে অর্থাৎ এহিকমঙ্গলরহিত পরিসমাপ্তির স্থলে 
আমুক্মিক মঙ্গল অবশ্তই কল্পিত হইবে । অতএব আমর! অনায়াসে মঙ্গলকে 
পরিসমাপ্তির কারণ বলিতে পারি । 

সাদ্গুণ্যেহাপ বিঘ্বহেতুনাৎ বলীয়স্ত্বৎ। ন চৈবং 
কিমনেনেতি বাচ্যম। প্রচিতস্যাস্যৈৰ বলবত্তরাবঘ্ব- 


১ নন্বেরমন্যোন্তা শ্রয়ঃ, জন্মাস্তরীয়তপনুমানে ব্যভিচারগ্রহাৎ। কারণত্বস্ত সতঃ শ্রুত্যা বোধনম,, 
কারণত্বগ্রহে চ তদনুমানমিতি। প্রকাশ, পৃঃ ২২ 

২ মৈবং, যোগ্যানু পলস্ভেনৈহিকম্ত মঙ্গলবিশেষন্ত/ভাবগ্রহেহপি এ্রহিকা মুষ্মিকসাধারণমঙ্গল- 
মাত্রাভাবস্ত। নিশ্চেতুমশকাত্বাৎ। জন্মান্তরীয়স্ত তন্াযোগাত্বাৎ। তথাচ বিশেষব্যভিচারেহপি শ্রত্য। 
সামান্থত; কারণত্ববোধং নাযোগাতগ্া। পরিভবিতুং শকাম,। তথাপি ব্যভিচারসন্দেহোইস্তে/বেতি 
চেন্ত। প্রমাণপ্রবৃত্তী৷ বোধা দন্দেহন্ত/প্রতিবদ্ধকত্বাদন্তথ। প্রমাণমাত্রোচ্ছেদাপত্তেঃ। প্রতু)তানুকুলত্বং 
সন্দিষ্ধে গ্ঠায়ঃ প্রবর্তত হত্যভুপগমাৎ। এর 


৪২ কিরণাবলী 


বারণেহপি কারণত্বাৎ। ন হি ঘনবিষুক্তমুদ্ধকমে কন্তৃণস্তন্ো 
বারয়িতুৎ ন সমর্থ ইতি তদর্থৎ নোপাদীয়তে। সজাতীয়- 
প্রচয়সম্বলিতস্য তস্য শক্তত্বাৎ। 

(কর্তা, কর্ম ও সাধনের ) সাদ্‌গুণ্য ( অর্থাৎ পূর্ণতা ) থাকিলেও 
(যদি ব্যভিচার অর্থাৎ মঙ্গল থাকিলেও সমাপ্তির অভাব হয়, তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে), বিদ্বুরূপ হেতুগুলি বলবান্‌ হওয়ায় সমাপ্তির 
অভাব হইয়াছে । এরূপ হইলে (অর্থাৎ মঙ্গলসত্বেও যদি সমাপ্তি না 
হয়, তাহ। হইলে ) ইহার (অর্থাৎ মঙ্গলের ) প্রয়োজন কি-_-একথা বলা 
যায় না। যেহেতু প্রচিত (অর্থাৎ বহুতর) মঙ্গলই বলবত্তর 
বিদ্ননিবারণের প্রতি কারণ। একটী তৃণগ্চ্ছ মেঘনিন্ষ্ট সলিলকে 
নিবারণ করিতে পারে না বলিয়া উহাকে সংগ্রহ করা হয় না, এমন 
নহে। কারণ সমানজাতীয় অনেকগুলির সহিত যুক্ত হইলে উহা 
(অর্থাৎ এ তৃণগুচ্ছ সলিলনিবারণে ) সমর্থ হয়। 

যদি মঙ্গল সমাপ্তির কারণই হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিলেও 
সমাপ্তি হয় না কেন? ইহার ভাবার্থ এই যে, কারণসত্বেও যদদি কার্য না 


থাকে, তাহা হইলে অন্বয়ব্যভিচার থাকিয়াই গেল। স্ৃতরীাং মঙ্গল ও 
পরিসমাপ্তির মধ্যে কার্কারণভাব থাকিতে পারে না । 

আমরা ইহা স্বীকার করি যে, অঙ্গসহিত বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে 
ফল নিশ্চিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ হইলে সাঙ্গকর্ণের অনুষ্ঠানসত্বেও 
যদি অভীষ্ট ফল দেখা না যায় (অর্থাৎ কারীরী ইট্টি অনুষ্ঠিত হইলেও 
যদি বুষ্টিরপ কল দেখা না যায়), তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
যে, সে স্থলে কর্ম, কর্তা বা সাধনের কোনরূপ বৈগুণ্য নিশ্চয়ই আছে। 
কিন্তু ক” প্রভৃতির পূর্ণতা থাকিলেও যদি কার্য বা ফল না হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে, সে স্থলে যাহারা বিদ্লকারক তাহাদের প্রাবল্যণিবন্ধনই ফল 
হুইতে পারে নাই । স্থতরাং ভক্তিশ্রন্ধাদিযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত মঙ্গলসত্বেও যে স্থলে 
পরিসমাপ্তি-বূপ ফল হয় নাই বলিয়া দেখা যাইবে, সে স্থলে মঙ্গল অপেক্ষা 
বিপ্রগুলিকেই অধিকতর বলবান্‌ মনে করিতে হইবে। অতএব যথাযথ 
মঙ্গলসত্বেও স্থলবিশেষে কার্ধের পরিসমাপ্তি নাই বলিয়াই ইহা বল! যায় না 
যে, মঙ্গল পরিসমাপ্তির কারণ হইবে না। 


কিরণাবলী ৪৩ 


কিন্তু এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞনা হইতে পারে যে, যদি বলবন্তর বিদ্ব মঙ্গলের 
দ্বারা বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে বিশ্ব ও মঙ্গলের মধ্যে সাধারণভাবে 
নাশ্টনাশকভাৰ কল্পনা করা যাইবে না। আর এরূপ নাশ্নাশকভাব ন৷ 
থাকিলে ছুর্বল অর্থাৎ অল্পসংখ্যক বিন্নও বা কেন মঙ্গলের দ্বারা বিনষ্ট হইবে । 
এইরূপ হইলে মঙ্গল ফলতঃ নিক্ষল হইয়! যাইবে । 

উত্তরে ইহা বলাও সমীচীন শুইবে ন| যে: নমস্কারের প্রচয় অর্থাৎ 
বাহুল্য বলবন্তর বিদ্রনিবারণের প্রতি প্রযোজক । কারণ নমক্কার-রূপ 
ক্রিয়াগুলি অচিরবিনাশী বলিয়! উহাদের পরম্পর মেলন-বপ বাহুল্য সম্ভব 
হইতে পারে না। অতএব এ কথা যুক্তিমহ নহে যে, নমস্কারের বাহুল্য বলবন্তর 
বিশ্বনাশের কারণ । ইহার সমাধানে কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষণস্থায়িত্ব- 
নিবন্ধন বহুসংখ্যক মঙ্গলক্রিয়ার এককালীন মেলন সম্ভব না হইলেও এক একটা 
মঙ্গলের দ্বারা এক একটা বিদ্বের নাশ সম্ভব হওয়ায় ফলতঃ প্রচুরতর মঙ্গলের 
দ্বারা প্রচুরতর বিশ্বের নাশ হইয়া যাইবে*। স্থৃতরাং প্রচিত মঙ্গলকে বলবন্তর 
বিদ্বের নাশক বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সমাধানকে যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া মনে কর! যায় না। কারণ তাহ! হইলে কলতঃ অপ্রচিত বিদ্বের স্থলে 
যে সমাপ্তি তাহার প্রতি অপ্রচিত মঙ্গলের কারণতা৷ এবং প্রচলিত বিদ্বের স্থলে 
যে সমাপ্তি তাহার প্রতি প্রচিত মঙ্গলের কারণতা শ্বীকুত হওয়ায় অসর্বজ্ঞ 
ব্যক্তির পক্ষে কাধারস্তে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইবে না। বিদ্বগুলি 
অতীক্দ্রিয় বলিয়া কোন্‌ স্থলে উহারা সংখ্যায় অধিক কোথায় বা উহারা 
স্বল্প, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। এইজন্য বিদ্বের সংখ্যা অনিণীত থাকায় 
নিি্সংখ্যক মঙ্গলের অনুষ্ঠান সম্ভব হইবেনা এবং অনিদিষ্টসংখ্যক মঙ্গলের 
অনুষ্ঠানে ফললাভ সন্দিগ্ধ থাকায় কেহই মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না। 

আরও কথা এই যে, মঙ্গলরহিত গ্রস্থের পরিসমাপ্তি দেখিয়া এ পরিসমাপ্ডির 
কারণ-রূপে জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করা হইয়াছে । অন্যথা উক্ত স্থলে 
মঙ্গলের অভাবেও নিবিগ্বে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হওয়ায় ব্যতিরেকব্যভিচার 
হয়, এইরূপ কল্পনাকেও সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ 
জন্মান্তরীয় গ্রস্থসমান্তির উদ্দেশ্টে কেহ মঙ্গলাচরণ করেন, ইহা দেখা যায় না । 
যদি বল! যায় যে, পুজেটি-যাগের স্থলে এহিক পুত্র না হইলেও যেরূপ আগাম 


১ যগ্প্যাশুবিনাশিনাং তেষামেককালত্বাভাবাদসভ্তবী তথাপে)কৈকনমস্কারাদেসৈ ক বিদ্বনাশ 
এবাত্র প্রচয়ে। ভরষ্টব্যঃ। প্রকাশ, পঃঃ ২৫ 


৪৪ কিরণাবলী 


জন্মে পুত্রলাভের কল্পনা করা হয়, সেরূপ প্ররুতস্থলে এহিক মঙ্গল না থাকিলেও 
এহিক নিবিস্ব পরিসমাপ্তি দেখিয়া পূর্বজন্মকৃত মঙ্গলের কল্পনা করা 
যাইতে পারে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্ত ও দাঁ্টাস্তিকের মধ্যে 
বৈষম্য থাকায় পুত্রেট্টির ন্যায় মঙ্গলের ফল কল্পনা কর! সঙ্গত হইবে না। 
প্রকৃতস্থলে পু্েষ্ি-াগ দৃষ্টান্ত ও মঙ্গল দাঁ্টান্তিক। 'পুত্রকামঃ পুক্রেষট্যা যজেত” 
এইরূপ প্রত্যক্ষ শ্রতিবাক্য পাওয়া যায় বলিয়৷ পুত্র যে পুত্রেষ্টির ফল, ইহা! 
বুঝা যায়। অতএব উক্ত প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে স্থলবিশেষে যে স্থানে 
পুত্রেষ্-যাগের এহিক ফল দেখা যাইবে না সে স্থানে ইহা কল্পন। করিতে হয় যে, 
জন্মান্তরে উহা! সফল হইবে । তাদুশ জন্মান্তরীয় ফল কল্পনা না! করিলে শ্রুতিবাক্য 
অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু মঙ্গল-স্থলে এমন কোন প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্য নাই 
যাহা বিদ্লধ্ংস বা পরিসমাপ্তিকে ফল-রূপে অভিধান করে। কাধারস্তে 
শিষ্টগণের মঙ্গলাচরণ দেখিয়াই তদনুসারে শ্রুতিবাক্যের কল্পনা করিতে হয়। 
কেহ জন্মাস্তরীয় বিদ্বনাশ বা পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্টে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, ইহ! 
দেখা যায় না। সর্বত্রই .এহিক বিদ্বধ্বংস অথবা এহিক পরিসমাপ্তি-রূপ 
ফলের জন্যই শিষ্টগণকে মঙ্গলাচরণ করিতে দেখা যায়। স্থতরাং আচারান্ুসারে 
কল্পিত শ্রুতি কখনই জন্মান্তরীয় ফলের প্রতিপাদক হয় না১৯। অতএব পূর্বোক্ত 
স্থলে যে ব্যতিরেকব্যতিচার সমুপস্থাপিত হইয়াছিল, উহা! রহিয়াই গেল। 

প্রদশিত আপত্তির সমাধানে বর্ধমান বলিয়াছেন যে, পরিসমাপ্তিকে মঙ্গলের 
ফল বলিলেই পূর্বোক্ত আপত্তি হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরিসমান্তি 
মঙ্গলের ফল নহে, বিদ্বধ্বংসই মঙ্গলের ফল। শ্রতিবিহিত ক্রিয়ার ধ্বংসাত্মক ফল 
নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ পাপধ্বংসকেই প্রায়শ্চত্ত-বূপ শৌতক্রিয়ার 
কল বলা হইয়াছে । আরব্ধ কার্ধে কোন বিদ্ব উপস্থিত না থাকুক, ইহা মনে 
করিয়াহ লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে । এক্ষণে আর পূর্বোক্ত ব্যতিরেক- 
ব্ভিচার-দোষ হইবে না। কারণ নাম্তিকাদির গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না 
থাকিলেও যে পরিসমাপ্তি দেখা যায় তাহাতে পরিসমাপ্তিকে মর্গলের ফল 
বলিলেই ব্যতিরেকব্যভিচার হয়। কিন্তু প্রকাশকার তাহা বলেন নাই। 


১ নবা৷ জন্মাস্তরীরগ্রস্থাহব্দিগ্য মঙ্গলাচরণং যেনাব্যভিচারঃ স্তাৎ। ন চ যত্র পুতরেষ্টাবৈহিক- 
পুক্রবাধে জন্মাস্তবীয়ং ফলং তথা মঙ্গলেপীতি বাচ্যম.। তত্রৈহিকামুগ্মিকপুত্রমাত্রহ্ত ফলত্বেণ 
শ্রবণাৎ। ইহ ত্বাচারাছেদানুমানম,।. ন চৈহিকমান্রবিষয় ইতি। তেন শ্রতিরপি তথৈব কল্পা।। 
প্রকাশ, প:ঃ ২৫ 


কিরণাবলী ৪৫ 
তিনি বিক্বধ্ংসকেই মঙ্গলের ফল বলিয়াছেন । এই পক্ষে মঙ্গলের অভাবে 
বিশ্লধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ইহ] দেখাইতে পারিলেই ব্যতিরেকব্যভিচার উপস্থাপিত 
হয়। এমন একটা দুষ্টান্তও নাই যে স্থলে ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায 
যে, মঙ্গলের অভাবেও বিদ্বধ্বংস হইয়াছে । সুতরাং বিদ্বধ্বংসকে মঙ্গলের ফ্ল 
বলিলে আর ব্যতিরেকব্যভিচার হয় না। খাহার বিদ্ব নাই তাহার পক্ষে 
মঙ্গলাচরণ অনাবশ্তক | বিস্বনাশ হইলেই কার্য পরিসমাপ্ত হইবে, ইহা বলা 
চলে না। কারণ বিদ্ধবংস থাকিলেও পরিসমাপ্তিতে যে যে সাধনের অপেক্ষা 


থাকে তাহাদের অভাবে পরিসমাপ্তি হইবে না। স্থৃতরাং কাদম্বরী প্রভৃতি 
গ্রন্থে বিদ্বনাশ করিয়া মঙ্গল সফলই হইয়াছে। গ্রন্থকারের মৃত্যু 


হওয়ায় অর্থাৎ পরিসমাপ্তির কর্ত-রূপ কারণটা না থাকায় উহা পরিসমাপ্ত 
হইতে পারে নাই । অতএব মঙ্গলসত্বেও গ্রন্থপরিসমাপ্তি না হওয়ায় যে 
অন্থয়ব্যভিচারের আশঙ্কা করা হইয়াছল, এক্ষণে আর তাহার অবকাশ 
থাকিল না। কারণ মঙ্গল তাহার বিদ্বধ্বংস-রূপ ফলস সম্পাদন করিয়াছে; 
কারণান্তরের অভাবে গ্রস্থ পরিসমাপ্ত হয় নাই || 

মঙ্গল পরিসমাপ্তির প্রতি কারণ না হইলেও বিস্বাভাব অবশ্যই উহার কারণ 
হইবে । বিক্ন থাকিলে পরিসমাপ্তি হয় না, ইহা! সর্ববাদিসম্মত। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি যেমন পরিসমাপ্তিতে অপেক্ষিত থাকে, 
বিদ্বাভাবও তেমনি পরিসমাধ্চিতে নিশ্চয়ই অপেক্ষিতআছে। অতএব এক্ষণে 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, যে-কোনপ্রকার বিদ্বাভাবই পরিসমাপ্তির 
অন্যতম কারণ অথবা বিষ্বের ধ্বংসরূপ অভাববিশেষই । যে-কোনপ্রকাৰ 
বিদ্বাভাবকে আমরা পরিসমাপ্তির প্রতি কারণ বলিতে পারি না। কারণ 
এরূপ হইলে বিদ্লের উপস্থিতিতেও পরিসমাধ্ধির আপত্তি হইয়া যাইবে । বিদ্বের 
উপস্থিতিসত্বেও সেইস্থলে বিক্লের অন্যোন্তাভাব থাকে। এইরূপে আমরা 
বিদ্লের ধ্বংসাভাবকেও পরিসমাপ্চির কারণ বলিতে পারি না। কারণ যে স্বলে 
্বতঃসিদ্ধ বিদ্ব নাই, সে স্থলেও নাস্তিকাদির গ্রন্থে পরিসমাপ্তি দেখা যায়। 
এইরূপ বিদ্বের অত্যন্তাভাবকেও পরিসমাপ্তির কারণ বলা যায় না। কারণ 
যে স্থলে মঙ্গলাচরণের দ্বারা বিস্বনাশ হওয়ায় গ্রস্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, 
সে স্থলে বিদ্বের অত্যন্তাভাব নাই। একদেঁশিগণ ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিতও 
অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সমাণ্ডিতে বিদ্লাভাব অপেক্ষিত হইলেও সমাপ্তি 


ও কিরণাবলী 


ও বিত্বাভাবের মধ্যে কার্কারণভাব কল্পনা করা সৃস্তব হইতেছে না। কারণ 
পূর্বোক্ত যুক্তিতে বিদ্বের অভাবমাত্রকে বা বিষ্বের অভাববিশেষকে সমাপ্তির 
প্রতি কারণ বল! সম্ভব হয় না। আর অন্য কোন পথও নাই যাহার সাহায্যে 
সমাপ্তি ও বিদ্বাভাবের মধ্যে কার্ধকারণভাব স্থাপন করা যায়। 

ইহার উত্তরে আমরা বর্ধমানের অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে, 
সত্যই বিদ্লাভাব সমাপ্তিতে অপেক্ষিত আছে । আর ইহাও সত্য যে, সমাপ্তি 
ও বিস্বাভাবের মধ্যে কার্কারণভাব কল্পনা করা যাইতে পারে। যেমন 
অভাবচতুষ্টয়-সাধারণ অভাবত্ব নামে একটা অখণ্ড ধর্ম আছে তেমনি প্রাগভাব, 
প্রধ্ংসাভাব ও অত্যন্তাভাব, এই তিনটী অভাবের মধ্যে সংসর্গাভাবত্ব নামে 
একটী অন্ঠগতধর্ম শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে এবং এ সংসর্গাভাবত্বকে আশ্রয় 
করিলেই পূর্বোক্ত কার্ধকারণভাব কল্পিত হইতে পারে। যেহেতু সমাপ্তির প্রতি 
বিস্লের সংসর্গাভাবকে কারণ বলিলে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে 
না। যে স্থলে মঙ্গলের দ্বারা বিদ্বের নাশ হইলে গ্রন্থপরিসমাঞ্ধি হয়, সে স্থলে 
বিশ্বের ধবংস-রূপ সংসর্গাভাব থাকায় ব্যভিচার হইবে না। যেস্থলে স্বতঃই বিদ্ব 
নাই অথচ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সে গলে বিদ্বের অত্যন্তাভাব-রূপ 
সংসর্গাভাব থাকায় ব্যভিচার হইবে না। স্থতরাং পৃোক্তপ্রকারে কার্ধকারণ- 
ভাব কল্পনা করিলে আর কোনও দোষ হইবে না ।৯ 

এ স্থলে ঘর্দ কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, প্রমাণের সাহায্যে অভাবত্রয়- 
সাধারণ কোন অন্ুগতধর্ম পাওয়া যায় না) এবং নৈয়ায়িকগণ যে 
সংসর্গাতাবত্ব-রূপ অন্ুগতধর্মটা স্বীকার করেন উহ তাহাদের পরিভাষামাত্রই | 
স্থতরাং উহাকে আশ্রয় করিয়া সমাণ্চি ও বিদ্বাভাবের মধ্যে কার্ধকারণভাব 
কল্পনা করা সমীচীন হয় না। তাহা হইলেও আমর! উত্তরে বলিব 
যে, অন্তোন্তাভাবভিন্ন-অভাবত্ব-রূপ অন্থগতধর্মের দ্বারা উক্ত অভাবত্রয়কে 
সংগৃহীত করিয়া পরিসমাপ্তি ও বিস্বাভাবের মধ্যে কার্কারণভাব রক্ষিত 
হইতে .পারে। এই মতে তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রর্িযোঁগতাকে অভাবত্বই 
অন্যোন্তাভাবত্ব । স্থতরাং সংসর্গাভাবভিন্ন অভাবকে অন্যোন্াভাব বলিয়৷ নেই 
অন্যোন্য(ভাবভিন্ন অভাবকে সংসর্গাভাব বলিলে যে পরম্পরাশ্রয়ত্ব-দোষ 

১ সমাঞ্চো চ বিগ্রলংসগগাভাবো। হেতুঃ | তখৈৰ প্রতিবন্ধকাভাবস্ত হেতুত্বাং। তথাচ যত 


মগল্গং বিনা্পি সমাপ্তিস্তত্র জস্মাস্তরাদনুবর্তমানবিদ্রাত্যত্তাভাব এব হেতুঃ। যত্র চ মঙ্গলে সত/পি 
! সমাগ্তভা বস্ত্র ফলং প্রত্যেকং বিদ্ুধ্বংসে! ভবত্যেব। প্রকাশ, পঃ ২৬ 


কিরণাবলী ৪৭ 


হয় তাহারও অবকাশ থাকে না। কারণ আমরা যেরূপে অন্যোন্তাভাবের লক্ষণ 
করিলাম তাহাতে অন্যোন্যাভাবত্বের শরীরে সংসর্গাভাবত্ব প্রবিষ্ট হয় নাই। 

এস্থলে ইহ! মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা পরিসমাপ্তিকে মঙ্গলের ফল 
বলি নাই, পরন্ত পরিসমাপ্তির প্রতি যাহা অন্ততম কারণ অর্থাৎ বিদ্বাভাব, 
তাহারই প্রতি মঙ্গলকে কারণ বলিয়াছি। যে স্থলে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইয়াছে 
অথচ পরিসমাপ্তি হয় নাই, সে স্থলেও মঙ্গল নিজের যাহা ফল অর্থাৎ বিদ্ব- 
বিশেষের ধ্বংস, উহা! উৎপাদন করিয়াছে । অন্য বিদ্ব-ূপ প্রতিবন্ধক থাকায় 
অথবা] বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি কারণসমূহের একটা না থাকায় পরিসমাপ্ত হয় 
নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে না। ইহাতে বৈদিককর্মের “ফলাবশ্যস্তাব'রূপ নিয়মও 
রক্ষিত হইবে । কারণ সর্বত্রই যথাযথভাবে অনুঠিত মঙ্গলের দ্বারা বিদ্ববিশেষের 
ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে । বিদ্ব থাকিলে মঙ্গলের দ্বারা উহা নষ্ট হইবে, ইহাই 
শান্ের তাৎপর্য । অতএব বিষ্লের অত্যন্তাভাবস্থলে বিদ্র।শঙ্কায় অনুষ্ঠিত 
মঙ্গলের কল না থাকিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। প্রায়শ্িক্ডের স্থলেও পাপ 
থাকিলে তবেই উহার ধ্বংস হইবে। নিষ্পাপ ব্যক্তি যদি পাপের আশঙ্কায় 
প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ প্রায়শ্চিত্তের নিশ্ষলত্ 
শ।ক্মরকারগণ ম্বীকার করিয়াছেন । 

ন চ বিঘ্বহেতুসভ্ভাবনিশ্চয়াভাবাৎ তদ্বারণে কারণ- 
মন্ুপাদেয়ম্। হঘ্তস্তৎসন্দেহেহপি তদছ্পাদানস্য ন্যাধ্য- 
ত্বাৎ। অন্যথানুপস্থিতপরিপস্থিভঃ পার্ধিবৈ দ্িরদযৃথ- 
পতয়ে নাব্রিয়েরানিতি। 

ইহা বলা যামু না! যে, বিদ্বরূপ কারণ আছে । অর্থাৎ বিশ্বুধ্বংসের 
বিদ্ব-রূপ কারণটী বর্তমান আছে) ইহা নিশ্চিত না থাকায় তাহার 
( অর্থাৎ বিদ্বের ) নিবারণের জন্ কারণের (অর্থাৎ মঙ্গলের ) সংগ্রহ 
ন্স্রিয়োজন। যেহেতু তাহার সন্দেহস্থলেও (অর্থাৎ বিদ্বলন্রেহ 
থাকলেও ) তাহার ( অর্থাৎ মঙ্গলের ) সংগ্রহ সমুচিতই হইয়া! থাকে | 
এরূপ না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতিতে রাজগ্চবর্গকর্তৃক হস্তিদল- 
পতিগণ সমাদৃত হইত না। 

উদয়নাচার্য বলিয়ছেন যে, বিদ্বের সংশয় থাঁকিলেও বিদ্বনাশ-রূপ ফললাভের 
নিমিত্ত মঙ্গলের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে £ 


৪৮ কিরণাবলী 


প্রায়শ্চিত্স্থলে ইহা দেখা যায় যে, পাপসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান. শাস্ত্রে 
তাৎপর্য নহে, পরন্ত পাপের নিশ্চয়স্থলেই পাপধ্বংসের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের 
অনুষ্ঠান 'বহিত হইয়া! থাকে । তুল্যরপে প্রকৃতস্থলেও বিদ্ব আছে” ইহা 
নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেই বিশ্বনাশার্থ মঙ্গলের আচরণ কর্তব্য হইবে। 
কারণ পাপপবংস যাহার ফল ঈদৃশ প্রায়শ্চিত্তের সহিত বিদ্পধবংস যাহার ফল তাদ্রশ 
মঙ্গলের ধবংস-রূপ ফলাংশে সাদৃশ্য আছে। স্বতরাং প্রায়শ্চিন্তের স্থলে যদি 
অনুষ্ঠাতার পাপনিশ্চয় অপেক্ষিত থাকে, তাহা হইলে মঙ্গলস্থলেও অনুষ্ঠানকর্তার 
বিশ্ব নিশ্চয়ই অপেক্ষিত হইবে, বিশ্বের সংশয় নহে । এজন্য “বিশ্বের সংশয়স্থলে 
বিস্নাশের নিমিত্ত মঙ্গলের অনুষ্ঠান কর্তব্য,__আচার্ষের এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া 
মনে হয়না। 

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পাপনাশ:রূপ প্রায়শ্চিত্তের ফল যুক্তি 
ব৷ প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝা যায় না। পরন্ধ "পাপী প্রায়শ্চিত্ত কুর্ধাৎ” 
এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে আমরা পাঁপনাঁশকে প্রায়শ্চিন্তের ফল বলিয়। 
জানিতে পারি । পুবেণক্ত শ্রুতিবাকো পাপকে প্রায়শ্চিত্তের অধিকাররূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । অধিকারের নিশ্চয়পূর্বকই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে, 
ংশয়পূর্বক নহে। “রাজা রাজন্ুয়েন যজেত” ইত্যাদি স্থলে রাজদয়-যাগের 
অধিকার-রূপে অঙ্গীরুত রাজত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের নিশ্চযস্থলেই রাজন্থয় যাগ অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । যিনি নিজের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিপ্ধ তিনি রাজন্থয়-যাগ করিবেন 
না, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। তুল্যরূপে প্রায়শ্চিত্তের স্থলেও পাঁপবিষয়ে নিশ্চিত 
পুরুষই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, সন্দি্ধ পুরুষ করিবেন না। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে 
পাপকে অধিকার-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু মঙ্গলের স্থলে এমন কোন 
প্রত্যক্ষ শ্রুতি পাওয়া যায় না, যাহা বিস্ববান্‌ পুরুষকে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে 
নির্দেশ দেয়। পরম্ত শিষ্টগণের মঙ্গলাচরণ দেখিয়া আমরা মঙ্গলবিষয়ক 
শ্রুতি কল্পনা করি। শিষ্টগণের আচরণ হইতে ইহা দেখা যায় যে, তাহারা 
বি্রপন্দেহে মঙ্গলের আচরণ করিয়া থাকেন। অতএব শিষ্টাচারের দ্বার 
অন্থমিত শ্রুতিটাকে শিষ্টাচারের অন্থরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা 
হইলে সংশয়-নিশ্চয়-সাধারণ . বিশ্বজ্ঞানমাজ্রকেই মঙ্গলাচরণে অপেক্ষিত বলিয়া 
মনে করিতে হইবে, কেবল বিদ্বনিশ্য়কে নহে । অএতব বিদ্বের সংশয়স্থলে 
আচার্য যে মঙ্গলের অনুষ্ঠানের কথ! বলিয়াছেন তাহা অসমীচীন হয় নাই। 

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ধাহারা বিক্পধবংসকে 


কিরণাবলী ৪৯ 


হার-রূপে কল্পনা করিয়া পরিসমাধ্চিকে মঙ্গলের ফল বলেন তাহাদের মতে 
আচার্ধের কথা সঙ্গত হয় কি না__অর্থাৎ পাঁপসংশয়স্থলে মঙ্গলের অনুষ্ঠান সম্ভব 
হয় কি না। এই মতে মঙ্গলের ফল পরিসমাপ্চি। সেই পরিসমাপ্তি-রূপ 
ফলে বিস্বধ্বংসকে মঙ্গলের দ্বার করিতে হইবে । কারণ বিদ্বধ্বংসকে দ্বার-রূপে 
কল্পনা করিয়া পরিসমান্তিকে মঙ্গলের ফল বলা হইয়াছে। দ্বারের 
সংশয় থাকিলে ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্টান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়! থাকে । স্ৃতর!ং 
মঙ্গলের সমাপ্ডি-বূপ ফলে বিস্ষধ্বংস যদি দ্বার হয়, তাহা হইলে বিদ্ষের 
সংশয়ে ছ্বার-সংশয় অবশ্থন্তাবী হওয়ায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। 
এজন্য বিদ্ষের সংশয়স্থলেও মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে হুইবে, আচার্ষের এই 
উক্তি সঙ্গত হয় না। 

দবার-সংশয়স্থলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, এ কথা আমরা নিয়োন্ত 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে পারি। যে সকল যাগে চরুপাক আবশ্তক সেই 
সকল যাগে যদি “স্ফ্য'১তে তক্তাশ্ক্েষ হয় ( অর্থাৎ ভাত লাগিয়া যায় ), তাহ 
হইলে প্রায়শ্চিত্ত-রূপে বিশেষ একটা ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ই্টিযাগে দেবতার আবাহন পূর্ব দিনে করিতে হয়। অতএব 
অতিদেশব্শতঃ ক্ফ্যাশ্লেষ-নিমিত্তক ইঠ্টিযাগেও দেবতার আবাহন পূর্ব দিনেই 
করা উচিত। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, চরুঘটিত যাগস্থলে ভক্তাঙ্লেষের 
আশঙ্কায় প্রত্যেক যজমানই কি পূর্ব দিনেই দেবতার আবাহন করিয়া রাখিবেন 
অথবা ভক্তান্্রেষ নিশ্চিত না হইলে উহা করিবেন না। যদি পূর্ব দিনে 
আবাহন করিয়া না রাখা হয় এবং পরদিনে যাগ করিতে বসিয়। দেখা যায় 
যে ভক্তাঙ্লেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ভক্তাঙ্গেষ-নিমিত্তক ই্টিযাগের 
অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে না। কারণ পূর্ব দিনে করণীয় দেবতার আবাহন-রূপ 
অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবার অবসর নাই। আর যদ্দি সন্দেহবশে পূর্ব দিনেই 
দেবতার আবাহন করিয়া! রাখা হয় অথচ পর দিনে ভক্তাল্লেষ ন! হয়, তাহা 
হইলে এ আহত দেবতাগণের পুজা হইবে না। আবাহন করিয়। 
পূজা না করা অন্যায় । স্থ্তরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব দিনে দেবতার 
আবাহন করিয়া রাখিলেও দৌষ, উহা না করিলেও দোষ। এজন্য 
এই স্থলে সিদ্ধান্ত কর] হইয়াছে যে, দ্বারের সংশয়ে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না। 


১ খড়গাকৃতি বজ্ঞ পাত্রবিশেব। ক্ষ্যোইস্তাকৃতিঃ_আগন্তহ্গ-আতনুত্র ১৫1৭, ধূর্তন্বামিকৃত্ত 
ভদষ্য। 


৩ কিরণাবলী 


স্থতরাং অক্গানুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠে না। অতএব ভক্তাঙ্গেষ-নিমিত্তক ইন্টিতে 
অতিদেশপ্রাপ্ত দেবতার আবাহনকে পরিহার করা হইয়াছে । প্রকৃতম্থলে 
“পরিসমাধ্ি-ূপ ফলে বিঙ্লধ্বংস মঙ্গলের দার । বিস্ষসংশয় হইলে বিদ্ধ্বংস-রূপ 
'ছ্বার সন্দিপ্ধ হইয়া পড়ে। তাদৃশ দ্বারের সংশয়ে মঙ্গলের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। 
সৃতরাং পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন £ সংশয়স্থলেও মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে, আচার্ধের এই উক্তি কেমন সমীচীন হয় ।৯ 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি ষে, পৃবপক্ষীর উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের 
সহিত দার্াস্তিকের বৈষম্য আছে। ক্ৃতরাঁং তাহার আপত্তি সমীচীন 
হইবে না। পুরবেণক্ত দৃষ্টান্তের ছারা ছ্বারের সংশয়স্থলে ক্রিয়ার অননুষ্ঠান 
প্রমাণিত হয় না। কারণ ভক্তাঙ্লেব চরুঘটিত ক্রিয়ার ছার নহে। 
পুবোক দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নিমিত্তের সংশয় হইলে 
নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠান হইবে না। প্রায়শ্চিত্াত্মক ইষ্টিযাগ নৈমিত্তিক এবং 
ভক্তাঙ্লেষ উহার নিমিত্ত, কিন্তু দ্বার নহে। সুতরাং ভক্তাঙ্্লেষ-বূপ নিমিত্তে 
সংশয়ে উক্ত ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠে না । বিস্বধ্বংস মঙ্গলের নিমিত্ত 
নছে। যদি মঙ্গলাচরণ নৈমিত্তিক হুইত, তাহা হইলে উহার অনুষ্ঠানে 
পাপের কথা থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। হ্তরাং “বিস্বধ্ংস-রূপ হারের 
সংশয়স্থলেও মঙ্গলের অনুষ্ঠানে কোনও বাধা নাই। অতএব এ কথ! বলা 
যায় না যে, আচার্ধের গ্রন্থ অসঙ্গত২ । 


ঈশ্বরমিত্যনেনৈব জগদ্ধেতুত্বে লব্ধে হেতুমিতি পুন- 
বিশেষগোপাদানৎ প্রমাণম্থচনায়। কার্ধং হি হেতুন। 
বিনাত্ম নমনাপ্ন বদ্ধেতুমত্বয়া কর্তারমাক্ষিপতি। 


ঈশ্বরম্ণ এই পর্দের দ্বারাই জগৎকারণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় 
পুনরায় “হেতুম্তঠ এই বিশেষণ-পদটা (ঈশ্বর বিষিয়ে) প্রমাণ 
স্ুচিত করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে । কারণ বিনা কার্য 


১ ননু শ্কানত ভক্তাক্লেষবনিমিতকেজায়া সিিত্বেন।তিদেশাগ তপূর্বদিনকর্তব্যন্ত দেবতাবাহন্ত 
স্কাল্লেযঘারসংশয়েননুষ্ঠানমুক্তমতঃ কথমত্র বিদ্বসংশয়ে তন্ধংসন্ধারসংশয়াৎ প্রবুঙ্ডিং । প্রকাশ, 
“পু ২৭-২৮। 

২ মৈবম্‌। নৈঙিত্তিকে হি নিমিতনিশ্চয়বানধিকারী |.....০ মঙ্গলন্ত ন বিদ্ববিমিত্তকম.। 
বকরণে প্রত্যবায়াএ্তে। এ, প2২৮। 
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স্বরূপঙ্গাভ করিতে পারে না বঙগিয়! (কার্ধ সকারণ হইয়া থাকে 
এবং উক্ত) সকারণত্বের দ্বারা উহা কর্তার আক্ষেপ করে ( অর্থাং 
অন্ুুমাপক হয় )। 

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বর-পর্দের অর্থে সর্বশক্তিমত্ব-রূপ অর্থ 
অন্তনিহিত থাকায় উহা যখন জগৎকারণত্বের গ্রতিপাদক হয় তখন জগৎকারণত্বের 
বোধক হেতুম্‌পদ্দের পৃথক উল্লেখ নিপ্রয়োজন হইয়। যায়। স্থতরাং হেতুম্‌- 
পদ্টা প্রয়োগ করায় শব্দপুনরুক্ততা-নামক দোষ হইয়াছে। আর 
যদি বলা যায় যে, এ স্থলে নিত্যজ্ঞানবিশিষ্টেই ঈশ্বর-পদের শক্তি এবং 
ইহাতে আর পূর্বোক্ত দোষ হইবে না, তাহা হুইলেও আপত্তি 
হইবে যে, ঈশ্বর-পদের এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে শবদপুনরুক্ততা-নামকণ 
দৌধ পরিহ্ৃত হইবে ইহা সত্য, কিন্তু অর্থপুনরুক্তি দোষ অপরিহার্য ই থাকিবে । 
ঘে স্থলে ছুইটী বিভিন্ন শব সমানধর্ম-পুরস্কারে অর্থের বোধক হয়, 
সে স্থলে শব্পুনরুক্ততা দোষ হুইয়া থাকে । আর যে স্থলে ছুইটা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে নিজ নিজ অর্থের উপস্থাপন করে, কিন্তু উহাদের অগ্যতর পদের 
ছারা স্ুচিত বা আক্ষিপ্ত অর্থ অপর পদের দ্বারা অভিহিত হয়, সে স্থলে 
অর্থপুনরুক্তি-দোষ হইয়া থাকে । “বহ্িরষ ইত্যার্দি প্রয়োগস্থলে 
বহছিপদটা বহ্িত্বজাতি-পুরষ্কারে এবং উফ-পদটী উষ্ণগুণবত্ব-প্রকারে 
অর্থের বোধক হওয়ায় এই স্থলে শব্দপুনরুক্তি হয় নাই সত্য, কিন্ত 
বহিত্বজাতিবিশিষ্টের বোধ হুইলে উহার ছারা বহর উষ্ণতা-গুণও 
স্চিত হইয়া থাকে। স্থৃতরাং বহি-পদের স্ুচিত অর্থ ঘষে উষ্ণতা-গুণ, 
তাহাকে অভিধান করে বলিয়া! উষ্ণ-পদটী উক্ত স্থলে অর্থপুনরুক্তি-দোষে 
দুষ্ট হুইয়া যায়। প্রকৃতস্থলেও ঈশ্বর-পদের “নিত্যঙ্ঞানবিশিষ্টে, শক্তি হ্বীকার 
করিলে শব্দপুনরুক্তি হইবে না ইহা সত্য, কিন্তু অর্থপুনরুক্তি-দোষের আপত্তি 
হুইবে। কারণ যিনি ঈশ্বরকে নিত্যজ্ঞানবান্‌ বলিয়া বুঝিবেন, তিনি অবশ্যই 
উহাকে জগৎকারণ বলিয়াও বুঝিবেন। জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে কেহ 
৮উহ্ার বিষয়ের নিয়ামক হয় না। এজন্য তাদুশ জ্ঞান সর্ববিষয়ক ও প্রত্যক্ষাত্মক 
হয়। সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত জগৎকর্তৃত্বের অব্যতিচরিত সম্বন্ধ 
থাকায় উহা! অবশ্ঠই জগৎকর্তৃত্ব-রূপ অর্থের সুচনা করিবে। এইভাবে 
জগৎ্কর্তৃত্ব-রূপ অর্থ ঈশ্বর-পদের দ্বারা স্থুচিত হইলে সে স্থলে হেতু-পদের 
প্রয়োগ অর্থপুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট না হইয়া পারে না। অতএব ঈশ্বর 


৫২ কিরণাবলী 
পদটীকে নিত্যঙ্ঞানবত্ব-ূপে অর্থের উপস্থাপক বলিলেও অর্থপুনরুক্তি-ধোষ 
থাকিয়া যায়। 

যাহাতে শব্পুনরুক্তি বা অর্থপুনরুক্তি দোষ পরিহৃত হইতে পারে এই 
অভিপ্রায়ে আচার্য বলিতেছেন যে, এ স্থলে হেতু-পদটী জগৎকারণত্ব অর্থে 
প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু যুক্তির সাহায্যেও যে ঈশ্বরকে জানিতে পারা যায় 
হেতু-পদের প্রয়োগে তাহারই সুচন৷ কর! হইয়াছে। 


ঈশ্বরপদসনিধিপ্রযুক্তো বা হেতুশব্দো। বিশি্ এব 
শ্রেয়ঃসমধিগমনিমিত্তে প্রবর্ততে। প্রস্ততশা স্ত্রহেতুত্বা। 
হেতুমিত্যাহ। স্র্ধতে হি কণাদ্ধো মুনিঃ মহেশ্বরনিয়োগ- 
প্রসাদাবধিগম্য শাস্ত্রং প্রণীতবান্। তেন তং হেতুৎ 
প্রণম্য ময়। সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। অত ঈশ্বর- 
প্রণামাদ্ন্ধু পশ্চাৎ কণাদনামানৎ মুনিং প্রণম্যেত্য- 
ক্ছবজ্যতে। 

অথবা “হেতু? শব্দটা ঈশ্বরপদের সন্নিধানে প্রযুক্ত হওয়ায় 
€শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির হেতু” এইরূপ বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হহয়াছে। (পরস্ত 
*হেতু-সামান্য-রূপ অর্থে নহে।) অথবা (হেতু-শব্টার ছার! 
ঈশ্বরকে) প্রকৃত (অর্থাৎ আরন্ধ) (বৈশেষিক) শাস্ত্রের কারণ 
বলা হইয়াছে । কারণ ইহা স্মরণ কর! হইয়া থাকে যে ( অর্থাৎ 
এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে), রুণাদমুনি মহেশ্বরের আজ্ঞ৷ 
ও অনুগ্রহ পাভ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । অতএব 
আমি সেই হেতুকে প্রণাম করিয়া (অর্থাৎ বৈশেষিক শাস্ত্রের 
প্রবর্তক ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া) সংক্ষেপে উক্ত শাস্তার্থের প্রবচন 
করিব-_ইহা (উক্ত শ্লোকের ) ভাবার্থ। “অতঃ অন্ধ” ( অর্থাৎ ঈশ্বর- 
প্রপামাদন্গ ) “কপাদং মুনিম” (অর্থাৎ কণাদনামানং যুনিম্‌)-_-ইহার 
সহিত ( প্রথমোক্ত ) (প্রণম্য” এই পদটীর অনুযঙ্গে অন্বয় করিতে 
হইবে। 

মূল্ক্লোকে একটা মাত্র 'প্রণম্য' পদ রহিয়াছে । এই পদটীকে পরবর্তী 
দুইটী পদের সহিত অন্থয় করিতে হইবে। গ্রথমে “হেতুমীশ্বরং প্রণম্য, 
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এইভাবে প্রণম্া-পদের অন্বয় করিগ্না পুনরায় “অতঃ অন্ত কণাদং মুনিং 
প্রণম্য এইরূপে প্রণমা-পদটীর অন্বয় করিতে হইবে । একটী পদের বিভিন্ন 
পর্দের সহিত অন্য করা হইলে এরূপ অন্যকে শান্ধে “অনুযক্ষে অন্বয়? 
বলা হইয়া থাকে । 

যগ্ধপি গুরুতমগ্ডরুতরগুরুভ্রমেণ প্রণাম: ক্রিয়ত 
ইতি শিগ্াচারাদেব লভ্যতে, তথাপি শিষশিক্ষায়ৈ 
ক্রমো নিবদ্ধোহন্িতি। তথাচ যুনিপ্রণতেঃ পশ্চার্ভাবে 
দশিতে সন্নিধিসিদ্ধমরধিত্বমীশ্বরপ্রণামন্তেত্ত ইতি 
মন্দপ্রয়োজনমিত্যপি ন বাচ্যম। শ্রুতিপ্রাপ্তেহর্থে 
প্রকরণাদীন।মনবকাশাৎ। 


যদিও শিষ্টগণের আচার হইতে ইহা পাওয়া যায় যে, ( প্রথমে ) 
গুরুতম, (পরে) গুরুতর এবং ( শেষে) গুরু এই ক্রমেই প্রণাম কর 
হয়, তথাপি “অনু” এই পদের দ্বার ( প্রণামের ) ক্রমিকত শিষ্যশিক্ষার 
জন্য (গ্রন্থে) নিবদ্ধ হইয়াছে । আর ইহাও বলা যায় না যে, (অন্ভু) 
পদের দ্বারা মুনিপ্রণামের পশ্চাদ্বত্িত্ব প্রদশিত হওয়ায় সন্গিধানবশতঃই 
( অর্থাৎ শ্লোকে 'প্রণম্য হেতুমীশ্বরম্” এইরূপ পদের প্রয়োগ থাকাতেই ) 
ঈশ্বরপ্রণামে (উক্ত পশ্চাদ্বতিত্বের) অবধিত্ব সিদ্ধ আছে। 
অতএব (ঈশ্বরপ্রণামের অবধিত্ববোাধক ) “অতঃ এই পদের অতি 
অল্পই প্রয়োজন আছে। কারণ শ্রুতিপ্রাপ্ত অর্থে প্রকরণাদির অবকাশ 
নাই।৯ 


অথবা যতঃ শুশআ্বাষবঃ শ্রেয়োহর্থনঃ শ্রবণাদ্বিপট- 
বোহনন্ুয়কাশ্চান্তেবাসিন উপসেছুরতো বক্ষ্যত- 
ইত্যানেন সমন্বধ্যতে। অন্যথারণ্যরুদ্িতং স্যাদিত্যপি 
শিষ্যশিক্ষায়ৈ । এবং হি শিক্ষিতে শিষ্যা অপি তথা কুযু। 
তথাচানবচ্ছিনসম্প্রৰায়ং বীর্ধবত্তরঞ্চ শান্ত্রৎ স্যার্দাীত। 


সর এর 


১ শ্রুতিলিঙ্গবাকাপ্রকরণস্থানসমাথ্যাণাং সমসায়ে পাগদৌর্বলামর্থবিপ্রকর্ষাংৎ। পুবমীমাংসা 
সুজ ৩৬1১৪ 


৫৪ কিরণাবলী 


(যন বিছ্ৈবাহ--অস্ুয়কায়ানজৰে জড়ায় ন মাত ত্তরয়। 
অবীর্ষবতী তথা স্যামিতি।১ এতেন সৌন্রমপ্যতঃ পদৎ 
ব্যাখ্যাতংস্যাৎ। 

অথবা (বাক্যার্থ টী নিয়োক্তরূপ হুইবে-_-) যেহেতু শান্তরশ্রবণেচ্ছু, 
শ্রেয়ঃপ্রার্থা, শ্রবণাদিসমর্থ এবং অন্ুয়াব্জিত বিষ্ভাথিগণ উপস্থিত 
হইয়াছেন, অতএব ( পদার্থধর্মের সংক্ষেপে ) কীর্তন করা হইয়াছে । 
এই অর্থে 'অতঃ পদটার পরবর্তা “বক্ষ্যতে” পদের সহিত অন্বয় হইবে ; 
(“অন্তু এই পদের সহিত নহে )। অন্যথা ইহা অরণ্যরোদন ( অর্থাৎ 
ব্যর্থ) হইবে (অর্থাৎ উপযুক্ত শ্রোতৃবর্গের অনুপস্থিতিতে প্রবচন 
অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইয়। থাকে )। (এই যে প্রবচনের 
হেতুরূপে শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতির আবশ্যকত। বল] হুইল) ইহাও 
শিষ্গণের শিক্ষার জন্যই । এইরূপ হইলে সম্প্রদায়ের ( অর্থাং 
বি্ার ) উচ্ছেদ হইবে না৷ এবং শান্তর বলব্ত্তর হইবে। কারণ 
শান্ত্রই একথা বলিয়াছেন যে, যাহার! অন্থয়াপরবশ, অসরল ব৷ 
জড়বুদ্ধি তাহাদের নিকট আমাকে বলিবে না; তাহা হইলে আমি 
ক্ষীণশক্তি হুইয়া যাইব। ইহার দ্বারা শ্ুত্রস্থং “অত: এই পদেরও 
ব্যাখ্যা হইল। 


পদার্থধর্মসং গ্রহ ইতি। পদার্থ! দ্রব্যাদয়্তেষাৎ ধর্মাত্ত 
এব পরম্পরং বিশেষণীভূতান্তেছনেন সংগৃহাত্তে শান্তে 
নানাস্থানেযু বিততা একত্র সঙ্কলয্য কথ্যন্ত ইতি 
সংগ্রহঃ। স প্রকরণ বক্ধ্যতে। প্রকরণশুদ্ধেঃ 


১ উপলভ্যমান যাক্ষপ্রণীত নিরত-গ্রন্থে এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়__অহুয়কায়ানজেবেহ্যতায় 
ন ম৷ ক্রয় বীর্ধবতী তথা হ্যাম.। নিরুক্ত ২৪। আমাদের মনে হয় যে, 'অবী্যবতী” পাঠটা শুদ্ধ 
নহে এ পাঠ স্বীকার করিলে প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় চরণের অক্ষরসাম্য থাকে ন1। নিরুক-গ্রস্থের 
পাঠ অনুসারে এইরূপ ব্যাথা! হইবে-যাঁহার। অনুয়াপরবশ, অনরল এবং বিন্ষিগ্েক্িক্স অর্থাৎ 
অনংবত তাহাদের নিকট আমাকে বলিবে ন।; তাহা হইলে ( অর্থাৎ না৷ বলিলে ) আমি শক্তিযুক্ত 
হইব। 

২ অথাতে!| ধর্মং ব্যাখ্যান্তামঃ ! বৈশেষিকনুত্র, ১১।১ 


কিরণাবলী ৫৫ 


সংগ্রহপদেন দশি তত্বাৎ।১ . বৈশগ্ভং লঘুতা কৎস্সতা চ 
প্রকর্ষঃ প্রশবক্েন ছ্োত্যতে। সুত্রে বৈশগ্ভাভাবাদ, 
ভাষ্যস্যাতিবিস্তরত্বাৎ প্রকরণাদীনাকৈকর্দেশত্বাৎ। 
এতেনাভিধেয়ৎ দরশিতৎ ভবতি। ন চ তৎপ্রতীতাবপি 
প্রেক্ষাবান, প্রয়োজন বিন প্রবর্তত ইতি তমাহু 
মহোদয় ইতি। মহানুদ্য় উদ্বোধস্তব্বজ্ঞানমিতি যাবৎ । 
সোহল্মাদ্, ভবতীতি মহোদয়ঃ সংগ্রহঃ। 

(মূলকারিকাস্থ ) “পদার্থধর্মসংগ্রহ: এই (পদের ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে )। পদার্থ (অর্থাৎ) দ্রব্যাদি; তাহাদের ধর্মসমূহ। 
তাহারাই ( অর্থাৎ দ্রব্যাদি পদার্থগুলিই) পরস্পর পরস্পরের 
বিশেষণীভূত হইলে ধর্ম নামে কথিত হইয়া থাকে । তাহারা এই 
গ্রন্থের দ্বারা সংগৃহীত হইতেছে (অর্থা সংক্ষেপে বণিত হইতেছে )। 
শাস্ত্রে (অর্থাৎ মূল বৈশেষিকন্ৃত্রে) উহারা নানাগ্থানে বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে। এ গুলি একত্র সঙ্কলিত হইয়া ( এই গ্রন্থে) নিরূপিত 
হইতেছে । এজন্য উক্তপ্রকারে নিরূপিত দ্রব্যাদি পদার্থগুলিই 
(প্রকৃতস্থলে ) সংগ্রহ হইবে। সেই প্রকর্ষযুক্ত সংগ্রহ (ই) পরে৷ 
কথিত হইবে। সংগ্রহ-পদের .দ্বারা প্রকরণের (অর্থাৎ ব্যাখ্যেয় 
গ্রন্থের) শুদ্ধি প্রদণিত হইয়াছে। বৈশগ্ভ, লঘুতা এবং 
সমগ্রতা-রূপ প্রকর্ষ প্র-উপসর্গের দ্বারা গ্োতিত হইয়াছে ।২ যেহেতু 
স্থত্রে বৈশগ্যের অভাব আছে, ভাষ্য অতিবিস্তৃত এবং প্রকরণ- 
গ্রন্থথলি একদেশিক (অতএব উহারা প্রকর্ষযুক্ত নহে)। ইহার 
দ্বারা (প্রকৃত গ্রন্থের) অভিধেয় প্রদশিত হইল। (শাস্ত্রের) 
অভিধেয় জানা থাকিলেও প্রেক্ষাবান্‌ পুরুষ প্রয়োজন ব্যন্িরেকে 
(অর্থাৎ প্রয়োজন না জানিয়া ) ( শান্ত্রাধ্যয়নে ) প্রবৃত্ত হন না। 

১ প্রকরণশুদ্ধি; সংগ্রহপদেন প্রদর্পিতা__এ স্থলে এইরূপ পাঠ আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে। 
হয়, কিন্তু উপলভ্যমান কোন সংস্করণে উহ। পাওয়া যায় না। 


২ *্প্রবক্ষ্যতে” এই স্থলে যে প্র উপদর্গ আছে তাহার দ্বার। উক্ত প্রকর্ষ ছ্োতিত, 
হইয়াছে। 


৫৬ কিরণাবলী 


সুতরাং “মহোদয়” পদের দ্বারা তাহা (অর্থাৎ প্রয়োজন ) কথিত 
হইয়াছে । “মহাঁন্‌ উদয়ঃ৮ এইরূপ বুযুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন “মহোদয়ঃ” 
পদটী উৎকৃষ্ট উদ্বোধ অর্থাৎ তত্বজ্ঞান-বূপ অর্থ পর্যস্ত সমর্পণ করে। 
উক্ত তত্ঙ্কান ইহা হইতে (অর্থাৎ ব্যাখ্যেয় গ্রন্থ হইতে) হইয়। 
থাকে। এজন্য সংগ্রহকেও মহোদয় বলা হইয়াছে। (ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, “মহান উদয়ো। যলম্মাং” এইরূপ বিগ্রহে 
বনুব্রীহিস্মাসনিষ্পন্ন “মহোদয় পর্টাকে কিরণাবলীকার সংগ্রহের 
বিশেষণ করিয়াছেন এবং “মহান্‌ উদয়” এই অর্থে অর্থাৎ কর্মধারয় 
মাসের সাহায্যে উহাকে তন্বজ্ঞানপর বলিয়াছেন । ) 

ততঃ কিম? ন হায়ং পুরুষার্থং। কে তে পদার্থাঃ, 
কে চ তেষাং ধর্ম ইত্যত আহ ভ্রব্যেতি। কে 
পদ্দার্থা ইত্যপেক্ষায়াৎ পদার্থ দ্রব্যাদয়ঃ। কে ধর্ম] 
ইত্যপেক্ষায়াং সাধন্্যরূপা বৈধর্ম্যরূপা অন্ুৰত্ত- 
ব্যারত্বরূপ। ইত্যর্থ। তেষামুদ্বোধঃ কথং পুরুতার্থ 
ইত্যত্র তত্বজ্ঞানৎ নিঃেয়সহেতুরিতি। তত্ুমনা- 
রোপিতৎ র্ূপম.। তচ্চ সাধমণ্বৈধম্যাভ্যামের 
বিবিচ্যতে। সাক্ষাপি হি হৃশ্ঠমানা অত্যন্তাসঙ্কীর্ণাঃ 
স্থাথাদয়ে। বক্রকোটরাদিভিঃ পুরুষাদিভ্যে। 
বিবিচ্যন্তে ন ত্বন্যথা; কিং পুনরতীল্দ্িয়া 1মিথে। 
বিমিশ্রীভূতাঃ কালাকাশাদয়ঃ শরীরাত্মাদয়ো বেতি। 
এতেন পদার্থ এব প্রধানতয়োদ্দি&1 বেদিতব্যাঃ| 

ইহাতে (ই) বা কি হইল? যেহেতু ইহা ( অর্থাৎ তত্বজ্ঞান ) 
পুরুষার্থ নে । সেই পদার্থগুলি কি কি এবং কাহারাই বা 
তাহাদের ধর্ম, এই প্রশ্নের উত্তরে দ্রব্য ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা 
করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোন্গুলি পদার্থ এই প্রশ্নের 
অপেক্ষায় ( অর্থাৎ উত্তরে ) দ্রব্য প্রভৃতিকে পদার্থ এবং কোন গুলি 
ধর্ম, এই প্রশ্নের অপেক্ষায় যাহারা লাধম্য-রূপ (অর্থাৎ অনেকে 
অনুবৃত্ত ) এবং যাহার! বৈধর্ম্-রূপ ( অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত ) তাহাদিগকে ধর্ম 
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বল! হইয়াছে । তাহাদের ( অর্থাৎ পদার্থ এবং ধর্ম গুলির ) উদ্বোধ 
কেমন করিয়৷ পুকবার্থ হইবে, ইহার উত্তরে তত্জ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের 
হেতু বলা হইয়াছে ।১ তত্ব বলিতে অনারোপিত রূপকে € অর্থ.ৎ 
ধর্মকে ) বুঝায়। উহা সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা নিত হইয়া 
থাকে । যাহার! পুরুষাদি পদার্থ হইতে বাস্তবিকপক্ষে অত্যন্ত ভিন্ন 
এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান সেই স্থাণু প্রভৃতি পদার্থগুলিও বক্রতা ও 
কোটর প্রভৃতি ধর্নের দ্বারাই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, 
অন্তথ হয় না (অর্থাৎ উহাতে স্থাণুত্ব বা পুরুষত্থের সংশয়ই 
হইয়া থাকে )। সুতরাং যাহারা পরস্পর অত্যন্ত মিশ্রিত এবং 
'অতীন্দ্রিয় এইরূপ কাল, আকাশ প্রভৃতি অথবা শরীর, আত্মা 
প্রভৃতি পদার্থথুলি কেমন করিয়া অন্থপ্রকারে বিবেচিত হইতে পারে 
€ অর্থাৎ সাধর্য-বৈধর্ম্যের দ্বারাই তাহারা বিবেচিত হইবে, অন্যথা 
নহে।) ইহার দ্বারা পদার্থগুলিই প্রধানরূপে উদ্দিষ্ট হইল বলিয়া 
বুঝিতে হইবে ! 


তত্ব-পদটার অর্থ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক । “তশ্ত ভাবঃ এই অর্থে তৎ-শব্দের 
উত্তর ত্ব-প্রত্যয়ের যোগে তত্ব-পদটী নিষ্পন্ন হয় । তদ্‌ প্রভৃতি সব'নামগুলি বৃদ্ধিস্থ 
পদার্থের উপস্থাপক হইয়া থাকে । প্রকৃতস্থলে ত্রব্য, গুণ প্রভৃতি অর্থগুলি 
পদার্থত্রূপে আমাদের বুদ্ধিতে উপস্থিত আছে। কারণ গ্রন্থকার 'পদাথানাম্‌; 
এই পদের দ্বারাই দ্রব্য, গুণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন । স্থতরাং এই স্থলে 
তদ্‌-শবের দ্বার| পদার্থত্ব-রূপেই ত্রব্য, গুণ প্রভৃতি অর্থের উপস্থিতি হইবে 
এবং 'ত্ব"প্রত্যয়টা পদার্থত্বরূপ ভাবের বোধক হইবে । কিন্তু স্ক্রকার কেবল 
পদার্থত্বকেই তত্ব বলেন নাই, পরম্ধ ঘে যে ধর্মগুলি যে যে পদার্থের সমানধর্ম 
তাহার্দিগকে সেই সেই পদার্থের এবং যে যে ধমগুলি বে যে পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম 
তাহাদিগকে তত্তিন্্ পদার্থের তত বলিয়াছেন। 


অভাবস্ত স্বরূপবানপি পৃথঙ. নোদ্দিঃ প্রতিঘোগি- 
নিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ্খ ন তু তুচ্ছত্বাৎ। উৎপত্বি- 


পরার্থানাং সাধমবৈধর্মাভ্যাং তত্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সম,। বৈশেষিকসুত্রত ১১1৪ 


৫৮ কিরণাবলী 


বিনাশচিস্তায়াৎ প্রাগভাবধ্বংসাভাবয়ো বৈধমেঠ 
চেতরেতরাভাবাত্যন্তাভাবয়োস্তত্র তত্র নিদর্শয়িয্য- 
মাণত্বাৎ। তেন ভ্রব্যাদীনাৎ সাধমবৈধর্ম্য।ভ্যাং 
তত্বং প্রতিপাদয়ন সংগ্রহে। নিঃশ্রেয়সং সাধয়তি- 
ঘতোহতঃ প্রেক্ষাবতামুপাদেয় ইতি তাৎপর্ষম, | 


অভাব স্বরূপবান্‌ (অর্থাৎ সং) হইলেও উহার নিরূপণ 
প্রতিযোগণীর নিরূপণের অধীন বলিয়াই উহা পৃথগভাবে উদ্দিষ্ট 
( অর্থাৎ উল্লিপ্বিত ) হয় নাই, তুচ্ছ বলিয়! নহে। উৎপত্তি ও বিনাশের 
ব্যাখ্যাতে (অর্থাৎ মুলগ্রন্থে হ্গ্রিসংহার-প্রকরণে ) প্রীগভাব ও 
প্রধংসাভাব এবং বৈধর্য্যের ব্যাখ্যাতে অন্টোন্তাভাব ও অত্যস্তাভাব 
সেই সেই স্থলে আলোচিত হইবে (অতএব উহাদিগকে তুচ্ছ বলা 
যায় না)। যেহেতু সংগ্রহ সাধর্ম্য ও বৈধরন্স্ের দ্বারা তত্ব 
প্রতিপাদন করিয়া নিঃশ্রেয়সের সাধন করে এই কারণে উহা 
(অর্থাৎ সংগ্রহ) প্রেক্ষাবান্‌ পুরুষের আদরণীয় হইবে, ইহাই 
তাৎপর্যার্থ। 


সথত্রকার পদার্থের বিভাগ করিতে যাইয়া অভাবের উল্লেখ করেন নাই। 
ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বৈশেষিক দর্শনে অভাবকে পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়! 
ত্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বৈশেষিক মতে, অভাব-পদার্থও 
ও পৃথগভাবে স্বীকৃতই আছে। অতএব পদার্থের বিভাগে অভাব উল্লিখিত 
না হওয়ায় এ বিভাগ ন্যনতা-দোষে ছুষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত ন্যনতা-দোষ 
পরিহার করিবার জন্ত কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, নিঃশ্রেয়সে অভাবের 
উপযোগ থাকিলেও অভাবের নিরূপণ প্রতিযোগীর নিরূপণকে অপেক্ষা 
করে বলিয়াই পদার্থের বিভাগ অভাবের পরিগণনা করা হয় নাই। অতএব 
ইহা মনে করা অতান্ত অসঙ্গত হইবে যে, নিংশ্রেয়সের উপযোগী নয় 
বলিয়া অথবা অলীক বলিয়া পদার্ের বিভাগে অভাব পরিগণিত হয় নাই। 
আচারের ব্যাখ্যা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যাহার নিরূপণ প্রতিযোগীর 
নিরূপণকে অপেক্ষা করে, বৈশেধিক শাস্ত্রে সাক্ষান্তাবে তাহা উল্লিখিত হয় 
নাই। কিন্ত আলোচনা করিলে ইহা! দেখা যায় যে, বৈশেবিক শাস্ত্রে বা 


কিরণাবলী ৫৯ 


মূল গ্রন্থে পদার্থের পরিগণনায় এমন কতকগুলি পদার্থ উল্লিখিত হইস্াছে, 
যাহাদের নিরূপণ একান্তভাবেই প্রতিযোগীর নিরপণকৰে অপেক্ষা করে। 
গুণবিভাগন্প্রকরণে সংযোগ ও বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু 
ংযোগ এবং বিভাগের নিরূপণ করিতে হইলে অবশ্যই উহাদের প্রতিযোগীর 
নিরূপণ আবশ্তক | স্থতরাং অভাব শাস্ত্রসম্মত হইলেও পদার্থের বিভাগে উহার 
অন্ুল্পেখের যে কারণ আচার্য দেখাইয়াছেন (অর্থাৎ অভাবের নিরূপণ 
প্রতিযোগীর নিরূপণের অপেক্ষা করে বলিয়াই অভাবকে পুথগ ভাবে উল্লেখ 
করা হয় নাই ), তাহা সমীচীন বলিয়! মনে হয় না।৯ 

এ স্থলে যদি বল! যায় যে, “যাহা প্রতিযোগীর নিরূ্‌পণের অপেক্ষা রাখে শাস্তে 
তাহার পৃথক্‌ উদ্দেশ থাকিবে না” এইরূপ তাৎ্পর্ধে 'অভাবস্ত স্বরূপবানপি 
পৃথঙ, নোদ্দি্ঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ, এই গ্রন্থের অবতারণা 
করা হয় নাই, পরস্ত প্রতিযোগি-পদটাকে বিরোধি-রূপ অর্থে গ্রহণ 
করিয়াই এ গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে । সংযোগ বা বিভাগের 
নিরূপণে উহাদের সম্বন্ধিদ্ধয়ের নিরূপণ অপেক্ষিত থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু 
এ সন্বন্ধিদ্য় যোগ বা বিভাগের বিরোধী হয় না। পক্ষান্তরে অভাবের 
নিরূপণে যাহার নিরূপণ অপেক্ষিত থাকে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে অভাবের 
বিরোধী । অতএব অভাবের নিরূপণ স্ববিরোধী বস্তর নিরপণকে অপেক্ষা 
করে বলিয়াই পদার্থের বিভাগে উহার উল্লেখ কর! হয় নাই। সংযোগাদির 
নিরূপণে অন্য পদার্থের নিরূপণ আবশ্যক হইলেও এ পদার্থ সংযোগাদির বিরোধী 
নছে, পরস্ত উহাদের সম্বন্ধী। স্থতরাং যে কারণে উদ্দেশ-গ্রস্থে অভাবের উল্লেখ 
হয় নাই, সেই কারণ সংযোগাদিতে না থাকায় পদার্থবিভাগে অভাবের 
উল্লেখ না থাঁকিলেও গুণারদ্ির বিভাগে সংযোগার্দির উল্লেখে কোন বাধা 
নাইং। কিন্তু আমরা পুবেক্ত ব্যাখ্যাকেও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে 
করিনা। কারণ উদ্দেশ-গ্রস্থে পদার্থবিশেষের অনুল্লেখের প্রতি বিরোধি- 
নিরূপণাধীননিরূপণীয়ত্বের নিয়ামকত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। স্বতরাং এ কারণে 
পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুল্পেখ সমথিত হইতে পারে না। 

এ স্থলে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টা পদার্থের 
উল্লেখের ছারাই ফলতঃ অভাব উল্লিখিত হইয়াছে । কারণ দ্রব্য ও 


১ ননু প্রতিযোগিনিরপ্যন্তানভিধানে সংযোগোদেঃ কথমুদ্দেশঃ। প্রকাশ, পৃঃ ৩৮-৩৯ 
২ অথ প্রতিযোগী বিরোধী, সংযোগাদিস্থ ম্বনদ্বদ্ধিনিরপা;। এ, পৃঃ ৩৯ 


৬০ কিরণাবলী 


গুণের অন্যোন্তাভাব শব্তঃ পৃথক হইলেও অর্থতঃ পৃথক নহে। এইক্ধপ 
গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির সংসর্গাভাব ও গুণ, ক্রিয়া! প্রভৃতি ইহারাও শবতঃই 
পৃথক্‌, অর্থতঃ নহে । অতএব ভ্ব্য প্রভৃতি ছয়টা পদার্থের বিভাগের দ্বারাই 
ফলত; অভাবও পদার্থের বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে । সুতরাং পদার্থের 
বিভাগ ন্য[নতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই১। 

কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাও আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ ধাহারা 
অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ বলিয়! স্বীকার করেন, তাহাদের মতে এ ব্যাখ্যা 
আদরণীর হইলেও বৈশেষিকগণ উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। 
গুণের অন্যোন্তাভাব দ্রব্যে আছে, ইহা! সত্য, এবং গুণে দ্রব্যের অন্যোন্তা- 
ভাব যথার্থতঃই বিদ্ভমান আছে। এইরূপ হইলেও দ্রব্যগত গুণের অন্যোন্যাভাব 
এবং গুণগত দ্রব্যের অন্যোন্যাভাব শ্বরূপতঃ দ্রব্য ও গুণাত্বক নহে । এপ 
গুণার্দির সংসর্গাভাব গুণে আছে ইহা সত্য, কিন্তু গুণ ও গুণ[দির সংসর্গাভাব 
এক বস্ত নহে। অতএব ইহা বলা যায় না যে, দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টী পদার্থের 
উল্লেখেই অভাবও অর্থতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । 

এ স্থলে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, "শাস্ত্রে অভাবের উল্লেখ করা হয় 
নাই? এপ বলা অসঙ্গত। কারণ পদার্থ-পদের দ্বারাই অভাব. সামান্তভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । বিভাগে যে অভাবের উল্লেখ করা হয় নাই, তাহার 
কারণ এই যে,.দ্রব্য প্রভৃতি ভাব-পদাথের ছারা বিশেষিত না হইলে শুদ্ধ 
অভাব আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় না। এজন্য প্রথমতঃ পদার্থের বিভাগে সেই সকল 
পদার্থ গৃহীত হইয়াছে যাহাদের দ্বারা বিশেষিত হইয়া অভাব আমাদের 
বুদ্ধিগম্য হয়। আচার্য যে প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণীয়ত্বকে অভাবের 
অন্থলেখে নিয়ামক বলিয়াছেন, তাহার এক্ধুপ তাৎপর্যই বুঝিতে 
হইবে১। কিস্তু আমর! প্রকাশকারের ব্যাখ্যাকেও অভিনন্দিত করিতে পারি 
না। কারণ পূর্বপ্রদশিত আপত্তিগুলি এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে 
পারে। 

পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুল্পেথ সমর্থন করিতে যাইয়] ন্ায়লীলাবতী- 
কার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত অভাব-পদার্থের খণ্ডন স্থত্রে 


১ অথ দ্রব্যাদ্িষট কোন্দেশেনৈবাভাবোহপ্যু্দিষ্টঃ | দ্রব্য হি গুণাস্তোস্তাভাব ইতি । প্রকাশ, 
%১ ৩৯ 


২ অন্রাহঃ-মভাবঃ কিমিতি নোদিস্ট ইতি প্রশ্নে পদার্থপদেনৈবোদ্দিষ্ট ইভি। এ 
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না থাকায় অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা ইহা পাওয়া যায় যে, ভাব-পদার্থের 
ম্যায় অভাব-পদার্ঘও স্ত্রকারের সম্মত। স্থতরাং অভ্যপগমনিদ্ধান্তের সাহায্যে 
অভাবকে পাওয়া যায় বলিয়াই পদার্থের বিভাগে অভাবের উল্লেখ করা 
হয় নাই। এ কথা মনে করিলে নিতান্তই অসঙ্গত হইবে যে, কুত্রকার 
অভাবকে পদার্থ বলিয়া হ্বীকার করেন না এবং মেই কারণে পদার্থের 
বিভাগে উহার উল্লেখ করেন নাই১। 


কিন্ত লীলাবতীকারের ব্যাখ্যাও আমরা! সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। 
কারণ তাহার ব্যাখ্যা হইতে ইহা বুঝ! যাইতেছে €ষ, যে সকল পদাথ অত্থযপগম- ' 
সিদ্ধান্তের ছারা সিদ্ধ হইবে, পদার্থের বিভাগে তাহাদের পরিগণনা কর! 
হইবে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, স্ুত্রকার নিজেই ইহা স্বীকার 
করেন নাই। অভাবের ন্যায় ভ্রব্য প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থগুলিও 
অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা পাওয়া যায়। অথচ পদীর্থের বিভাগে প্রব্য 
গ্রভৃতি পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব অত্যুপগমসিদ্ধান্তের ছারা সিদ্ধ 
হওয়ায় অভাবকে পদার্থের বিভাগে উল্লেখ করা হয় নাই, একথা নিতান্তই 
অসঙ্গত। সুতরাং অভাব হ্যত্রকার-সম্মত পদার্থ হইলে পদার্থের বিভাগে 
অভাবের অনুল্পেখ কোনরপেই সমথিত হইতে পারে না। এজন্য 
কেহ কেহ এরূপ মনে করিতেও পারেন যে, অভাব বৈশেধিকসম্মত পদার্থ 
নহে। 


কিন্তু অভাব যে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অসম্মত তাহ! বল যায় না। কারণ 
সবত্রকার বহু স্থলে নানাপ্রকারে অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। স্ৃতরাং ইহ 
বলা যাইতে পারে যে, সুত্রকার ভাব ও অভাব-তেদে পদার্থের দ্বিবিধ বিভাগ 
স্বীকার করেন। ্ুত্রে যে ষড়বিধ বিভাগ দেখিতে পাওয়। যায় উহা অর্থতঃ 
বিভক্ত ভাব-পদার্থেরই বিভাগ; উহা! পদার্থের প্রাথমিক বিভাগ নহে। 
এইরূপ ব্যাখ্যা শ্বীকার করিলে পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুত্পথে 
নানতা-দোষের আপত্তি হইবে না। কারণ ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত ভাব-পদার্থের 
বিভাগ । ভাবপদার্থের বর্ণনা করিয়া পরে প্রয়োজন অনুসারে স্থানে 
স্থানে হুত্রকার অভাবগুলির আলোচনা করিয়াছেন। স্থতরাং প্রর্কতস্থলে 


সিরিয়ার টিনার রা 
১ অভাবন্ত চ নমানতন্রিদ্বন্তাপ্রতি ধিদ্ধন্ত গ্যায়দর্শনে মানমেকিয়তা নিদ্ধিবদত্রাপ্য বিরোধাধ- 
তুপগমনিদ্াত্তসিদ্ত্বাৎ। ন্তার়লীলাবত্ী, পৃঃ ৩৫-৩৬ ৃ 
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পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুল্পেখের কোন প্রশ্রই উঠে না; বরং 
ভাব-পদার্থের বিভাগে অভাব উন্নিখিত হইলে অসঙ্গত হইত। 


নিঃশ্রেয়সং পুনভ্থঃখনিরত্তিরাত্যন্তিকী। অত্র চ 
বাদিনামবিবাদ এব২। ন হাপবৃক্তস্য ছুঃখৎ প্রত্যাপ্যত 


ইতি কশ্চিদভ্যুপৈতি। 


ঘুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই নিঃশ্রের়স (অর্থাৎ অপবর্গ) 
এবং এ বিষয়ে বা্দিগণের বৈমতয নাই । (একথা ) কেহ বলেন 
না ষে, ধাহার অপবর্গ (অর্থাৎ মুক্তি) হইয়াছে, তাহার পুনরায় 
খে হয়। 

উদয়নাচার্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে “মুক্তি' বলিয়াছেন। স্থতরাং 
এ স্থলে আত্যস্তিকত্ব হুঃখ-নিবৃত্তির বিশেষণ, দুঃখের নহে। এক্ষণে 
আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিকত্ব বলিতে 
কি বুঝিতে হইবে । সাধারণতঃ আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিতে আমরা! 
অত্যন্তাভাবকেই বুঝি। এ অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই 
দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে নিঃশ্রেয়ন অর্থাৎ 
মোক্ষ নিত্য হুইয়। যাইবে ; অর্থাৎ মোক্ষের উৎপত্তি বা! বিনাশ হইবে না। 
কারণ শাস্ত্রে অত্যন্তাতাবকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । এইরূপ 
হইলে মোক্ষের জন্য সাধনসংগ্রথ নিপ্রয়োজন হইয়া পড়িবে। অথচ 
শান্তকারগণ বলিয়াছেন যে, নান৷ ছু সাধনের দ্বারাই মুক্তিপাত হইয়া 
থাকে । স্থতরাং প্রকৃতস্থলে আমরা ছুঃখের আত্যনস্তিক নিবৃত্তিকে ছুঃখের 
অত্যন্তাভাব বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারি না। 

এক্ষণে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, প্ররুতস্থলে নিবৃত্তি-পদটার 
ধবংল-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সঙ্গতি হয় কিনা? নিবৃত্তি-পদটীর ধ্বংসরূপ অর্থ 
গ্বীকার করিলে ছুঃখেপ ধ্বংস অর্থাৎ বিনাশই ছুঃখের নিবৃস্তি হইবে। 
ধ্বংসাভাব জন্যপদার্থ ; সৃতরাং উহার উৎপত্তি থাকায় সাধনসংগ্রহ নিশ্রয়োজন 
হইবে না। আত্যন্তিকত্ব-রূপ বিশেষণটাকে পরিত্যাগ করিয়া যর্দি কেবল 
দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ বিনাশকে মুক্তি বলা যায়, তাহা হইলে সংসারদশাতেও 
জীবের মুক্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ দুঃখ অচিরস্থায়ী পবার্য হওয়ায় 
সংসারদশাতেও দুঃখবিশেষের ধ্বংদ বা বিনাশ অবশ্তই থাকিবে এবং মুক্তির জন্ত 
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সাধনসংগ্রহেরও অপেক্ষা থাকিবে না। ঘে দুঃখবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে উহ! 
নিজ উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইবেই। পূর্বোক্ত নানাবিধ দোষের 
সম্ভাবনা দেখিয়া আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা হইয়াছে। অতএব 
এরূপভাবে আমাদিগকে আত্যন্তিকত্বেরে নির্চন করিতে হইবে 
যাহাতে সংসারদশায় মুক্তির আপত্তি না হয় এবং মুক্তিতে সাধনসংগ্রহেরও 
অপেক্ষা থাকে । 


যদি ইহা বলা যায় যে, প্ররুতস্থলে দুঃখ-সমানকালীনত্বেরে অভাবকেই 
আত্যন্তিকত্ব বলা হইয়াছে, তাহা হুইলে যে ছুঃখনিবৃত্তি দুঃখের সমানকালীন 
হয় নাই উহাই আত্যন্তিক হইবে । সংসারদশায় আমাদের যে ছুঃখনিবৃত্তি 
হয়, তাহা কোন-না-কোন ছুঃখের সহিত সমানকালীন হইয়া থাকে । কারণ 
সংসারকালীন ছুখবিশেষের বিনাশের পরক্ষণেই ছুংখান্তর আসিয়া উপস্থিত 
হয়। কোন ছুঃখবিশেষ বিনষ্ট হওয়া এবং অপর কোন দুঃখবিশ্ষ উৎপন্ন 
হওয়াই ত সংসারের ধর্ম। অতএব দুঃখের সহিত সমাঁনকালীন হওয়ায় 
সংসারকালীন ছুঃখনিবৃত্তিকে অর্থাৎ ছুঃখধ্বংসকে আত্যন্তিক অর্থাৎ দুঃখের 
অনমানকালীন বলা যাইবে না। এইরূপ হইলে সংসারদশাতে মোক্ষের আপত্তি 
থাকিবে না এবং সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা থাকিবে । যদিও অচিরস্থায়িত্ব-বূপে 
স্বতাববশতঃ ছুখ নষ্ট হইয়া! যায় ইহা সত্য, তথাপি এ নাশকে দুঃখের সহিত 
অনমানকালীন করিবার জন্য সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা থাকিবে । 


পূর্বে যেরূপে আত্যন্তিকত্বের নির্বচন কর! হইয়াছে উহাকে আমরা সমীচীন 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। দুঃখের অসমানকালীন ছুঃখধবংসকে মুক্তি 
বলিলে ই্হা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে যে, স্থ্টিকাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া আজ পর্বস্ত কোন পুরুষই মুক্ত হন নাই। কারণ এতাবৎকাল পর্যন্ত 
যত ছুঃখধ্বংস হইয়াছে তাহার একটীও দুঃখের অসমানকালীন হয় নাই। 
অগ্ঠাপি সংসার বিষ্ধমান থাকায় ছুঃখ নিশ্চয়ই বিগ্কমান আছে। অতএব 
ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যেক ছুংখধবংসই অন্ততঃ অপর কোনও ব্যক্তির দুঃখের সহিত 
সমানকালীন হইবেই । স্ৃুতরাং ছুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস মুক্তি হইলে 
একমাত্র চরম-জীবের চরম-ছুঃখধবংসই মুক্তি হইবে। অর্থাৎ এইরূপ মুক্তি 
একমাত্র মহাপ্রলয়ে সম্ভব হইবে? স্থট্টিকাল বা সাধারণ প্রলয়ে উহা সম্ভব 


১ ননু কিমাত্যন্তিকত্বং ন তাবদা,খাসমানকালী নত্বম,। প্রকাশ, পৃঃ ৪১ 
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হইবে না। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কেবল মহাপ্রলয়েই যদি মুক্তি হয়, তাহ! 
হইলে কেহই আর মোক্ষার্থী হইবে না।. কারণ এতাদৃশ বিলদ্বিত ফললাভে 
কাহারও আগ্রহ থাকিতে পারে না। স্কৃতরাং দুঃখের অসমানকালীনত্বকে 
আত্যন্তিকত্ব বল। যাইতে "পারে না। 


যদিও স্বপর-সাধারণ সকল দুঃখের সহিত সমানকালীন না হওয়া 
ছুঃখধবংসের আত্যন্তিকত্ব হইতে পারে না, ইহা সত্য ; তথাপি স্বসমানাধিকরণ 
হঃখের অসমানফালীনত্বকে প্রকৃতস্থলে আত্যস্তিকত্ব বলিতে বাধা কি৯? 

এই মতে শ্বসমানাধিকরণ দুঃখের সহিত অসমানকালীন ছুঃখধ্বংসই মুক্তির 
স্বরূপ হইবে । এ স্থলে “ম্ব'পদের দ্বারা সেই ছুঃখনাশটীকে গ্রহণ করিতে হইবে 
যাহার মুক্তিত্ব আমাদের বুদ্ধিস্থ ; অর্থাৎ আমরা যে ছু:খনাশটাকে বুদ্ধিস্থ করিয়! 
উক্ত বিশেষণ তাহাতে আছে কিনা বিচার করিব, সেই বিশেষ ছুঃখনাশটাকে ই 
স্ব'পদের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে । এক্ষণে ইহা দেখিতে হইবে যে, এ 
ছুখনাশ-ব্যক্তিটার সহিত একই আত্মাতে আশ্রিত যে ছুংখগ্রলি তাহাদের 
কাহারও সহিত আমাদের অভিপ্রেত ছুঃখনাশ-ব্যক্তিটী সমানকালীন হইল 
কি না। যদি উত্তপ্রকার দুঃখের সহিত আমাদের অভিপ্রেত ছুখনাশটা 
সমানকালীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ দুঃখনাশটা মুক্তিপদবাচ্য হইবে না৷ ; 
যদি না হইয়া থার্কে, তাহা হইলেই মুক্তিপদবাচ্য হইবে । ছুঃখগুলি যেমন 
আত্মাতে আশ্রিত তেমনি তাহাদের নাশগুলিও আত্মাতেই আশ্রিত থাকে । 
সাধারণতঃ নাশ বা ধ্বংস নিজ প্রতিযোগীর সমবায়ি-দেশে বিদ্ধমান থাকে । 
এক্ষণে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, উপরিলিখিত লক্ষণটার মুক্তিতে 
সমন্বয় হয় কি না। বর্তমানকালে ধাহার মৃক্তি হইয়াছে তাহার যে 
চরমছুঃখনাশ তাহার ( অর্থাৎ এ ছুঃখনাশটার ) সহিত একই আত্মা আশ্রিত 
এঁ পুরুষের সংসারকালীন যে দুঃখগুলি, তাহার! হ্বসমানাধিকরণ দুঃখ হইবে । 
পুরুষাপ্তরের দুখেগুলি উক্ত ছুখনাশ-ব্যক্তির সমানাধিকরণ নহে। এক্ষণে 
ইহা দেখা যাইতেছে যে, ধাহার ( অর্থাৎ যে পুরুষের ) মুক্তি হইয়াছে তাহার 
চরমছুঃখনাশটী তাহার (অর্থাৎ হ্বসমানাধিকরণ ) সংসারকালীন ছুঃখগুলির 
প্রত্যেকের সহিত অসমানকালীন হুইয়া৷ গিয়াছে। স্থতরাং প্রকৃত দুঃখনাশটা 
আত্যন্তিক হওয়ায় মুক্তি হইতে পারিল। সংসারকালীন ছুঃখনাশে এই লক্ষণের 
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অতিব্যাপ্তি হইবে না । কারণ সংসারকালীন ছুঃখনাশগুলি প্রত্যেকটীই নিজেব 
সহিত একই আত্ময় আশ্রিত 'অন্য ছুঃখের সহিত সমানকালাণ হইয়া থাকে । 
আমাদের দুঃখনাশের পরে পুনরায় ছুঃখান্তর উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমাদের 
সংসারকালীন ছুঃখনাশগুলি প্রত্যেকটাই স্বসমানাধিকরণ পরবতী ছুঃখগুলিব 
সহিত সমানকালীন হয়। এইরূপে আত্যপ্তিকত্বের নির্চন করিলে সংসারকালে 
( অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত জগৎ থাকে ) মুক্তির অসম্(বন! থাকে নী। কা.৭ 
ব্যক্তিবিশেষের চরম ছুঃখধ্বংম অন্যদীয় ছুঃখের সমানকালীন হইলেও স্বকীয় ছুঃখেব 
সহিত সমানকালীন ন। হওয়ায় এ ব্যক্তিবিশেষ স্থপ্টিকালে মুক্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারিল। 


কিন্তু আত্যন্তিকত্বেরে এইরূপ নির্চনও আমরা সমীচীন বলিয়া মনে 
করিতে পারি না। কারণ এইরূপ নিবচন স্বীকার করিলে সাংসারিক জীবের 
নুযুপ্তিকালীন দুঃখধ্বংসও আত্যন্তিক বলিয়া গৃহীত হইবে। উক্ত স্থলে 
স্যুপ্তির পুবকালীন ছুঃখগুলিকে যদি স্বসমানাধিকরণ ছুঃখ বলিয়া গ্রহণ ন৭1 
যায়, তাহা হইলে এঁ দুঃখের সমানকালীনত্তবের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ অসমান- 
কালীনত্ব স্ষুপ্তিকালীন ছুখেধ্বংসে স্বভাবিক ভাবেই থাকিবে । যদি স্থ্যুপির 
পরবর্তী জাগরণকালীন দুঃখগুলিকে স্বলমানাধিকরণ ছুঃখ বলিয়া গ্রহণ করা 
যায়, তাহা হইলে তাদৃশ দুঃখের সমানকালীনত্বের অত্যন্তাভাব স্ুযুপ্তিকালীন 
দুঃখধবংসে থাকিয়া যাইবে । পরবর্তী জাগরণকালীন ন্বসমানাধিকরণ 
ছুঃখগুলির জাগরণকালাবচ্ছেদে সমানকালীনত্ব উক্ত ছুঃখধবংমে থাকিলেও 
হুযুপ্তিকালাবচ্ছেদে তাহাদের সমানকালীনত্বের অত্যন্তাভাব এ ছুঃখধবংসে 
অবশ্তই থাকিবে । কারণ স্থুপগ্ত আত্মাতে সুযুণ্িকালাবচ্ছেদে আদৌ ছুঃখ না 
থাকায় সুযুণ্তিকালীন ছুঃখধবংসে উক্তকালাবচ্ছেদে ছুঃখসমানকালীনত্তবের অত্যন্তা- 
ভাব থাকিবেই। ছুংখগুলি কালিক অব্যাপাধুত্তি হওয়ায় তদ্ঘটিত অত্যন্থ।- 
ভাবগুলিও অব্যাপ্যবৃত্তিই হইবে । স্তরাং পুবেপক্ত প্রকারেও আত্যন্তিকতেৰ 
নিবচিন সমর্থনযোগ্য নহে ।৯ 

কেহ কেহ এইরূপ বলেন £ “ছুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী” এই স্থলে ছুঃখনিবৃত্তি- 
পদের দ্বারা দুঃখধ্বংসকেও বলা হইয়াছে, ছুখাত্যন্তাভাবকে নহে 3 কিন্ত যে 
দুঃখ ছ্বেষের জনক নহে তত্প্রতিযোগিকত্বই প্রকৃতস্থলে দুঃখনিবৃত্তির আত্যস্তিকত্ব । 
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অর্থাৎ ছেষের কারণ নহে এমন ছু:খগুলি যাহার প্রতিযোগী হইয়াছে সেই 
'নিবৃত্তিকে আমরা দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিব। তাহা হইলে 
যে ছুঃখগুলি ছেষের হেতুভূত তাহাদের বিনাশ আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি হইবে না। 
এক্ষণে আর আমরা সংসারকালীন ছুঃখনিবৃত্তিকে আত্যন্তিক বলিয়! গ্রহণ করিতে 
পারিব না। কারণ সংসারকালীন সকল ছুঃখই ছেষের কারণ হইয়া থাকে। 
সংসারদশাতে লোক দুঃখের প্রতি বিছ্বেষপরায়ণ--অর্থাৎ সাংসারিক জীব 
ছুঃখকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করে? সুতরাং উহা! বিদ্বেষের কারণ হয়। 
তত্বজ্ঞান হইলে কেহ আর দুঃখকে প্রতিকূল বলিয়া! মনে করে না-_তবজ্ঞানী 
ছুংখকে নিজ কর্মফল-বূপে অপরিহার্য বলিয়৷ গ্রহণ করেন। স্তরাং আত্মজ্ঞানীর 
দুঃখ বিদ্বেষের কারণ হয় না। অতএব 'তত্বজ্ঞানের পরবর্তা ছুঃখগুলির নাশই 
আত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইবে, যেহেতু এ নাশ ছ্বেষাজনকছুঃখপ্রতিযোগিক 
হইয়াছে ।৯ 


উপরিলিখিত নিব চনকেও আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। কারণ 
উহাতে জীবদ্দশাতেও তত্বজ্ঞানীকে মুক্ত বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। তত্বজ্ঞানের 
উত্তরবর্তী ছুখগ্ুলির স্বাভাবিক ধ্বংসও দ্বেষাজনকদুঃখপ্রতিযোগিক হওয়ায় 
আত্যস্তিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক ও ন্যায়মতে জীবদ্দশায় 
তত্বজ্ঞানীকে উপচরিতভাবেই মুক্ত বলা হয়__মুখ্য মুক্তি বিদেহদশাতেই স্বীকৃত 
হুইয়াছে। কারণ গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে, মুক্তির পরে আর ছুঃখ হয় 
না। যতক্ষণ শরীর বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ জ্ঞানীরও দুঃখবিশেষের বিনাশ 
ও দুঃখাস্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীর আছে অথচ দুঃখ হইবে না-- 
এ কথা বৈশেষিক বা নৈয়ায়িক কেহই স্বীকার করেন না। জন্মান্তর গ্রহণ 
করিতে হয় না বলিয়াই জ্ঞানীকে গোৌণভাবে মুক্ত বল! হইয়া থাকে। স্থতরাং 
গৌণ মুক্তিতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই “ছেষাজনকদুঃখপ্রতিযোগিত্বকে আমরা 
আত্তন্তিকত্ব বলিতে পারি না।২ 

অন্য কেহ কেহ মনে করেন: 'ছুঃখনিবৃত্তিরাত্যস্তিকী” এই গ্রন্থের ছ্বারা 


আচার্য দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই (ধ্বংসকে নহে) মোক্ষদূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। “হুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি' ইত্যাদি শ্রতিবাক্য এবং 


১ নাপি দ্বেষাজনকদুংখপ্রতিযো গিত্বম,। প্রকাশ, পৃঃ ৪১ 
২ যোগিনোহপ্যেবং ভাবাংৎ। প্র, প.3 ৪২ 


কিরণাবলী ৬৭ 


“তদত্যস্তবিমোক্ষোহপবর্গ” এই স্তায়স্ত্র হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় 
যে দুঃখের অতাস্তাভাবই মুক্তি বা অপবর্গ।১ শ্রুতি ও স্তরের সহিত 
কিরণাবলীগ্রন্থের সামঞ্রম্ত রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব-স্বরূপ মুক্তিই আচার্ষের স্বীকার্য। কিন্তু 
দুঃখের অত্যন্তাভাবকে অর্থাৎ দুঃখের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাবকে মুক্তি বলা সম্ভব 
হইবে না । কারণ কোন পুকুষেই স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে 
না। সুতরাং কোন পুরুষেই ছুঃখের সামান্ততঃ অত্যন্তাভাব না থাকায় তাহার 
মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সামান্যাভাব ও ৰিশেষাভাব- 
কূট (অর্থাৎ সকল বিশেষাভাব ) পরম্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে সম্বন্ধ । অতএব 
সামান্যতঃ অত্যন্তাভাবের পক্ষে বিশেষাঁভাবকূট ব্যাপ্যও হয়, ব্যাপকও হয় | এক্ষণে 
বিশেষাভাবকূট যদ্দি সামান্ততঃ অত্যন্তাভাবের ব্যাপক হয় তাহ! হইলে একটী 
বিশেষাভাব-ব্যক্তিও যেখানে থাকিবে না সেখানে বিশেষাভাব-কৃট না 
থাকায় সামান্যতঃ অত্যন্তাভাব থাকিতে পারিবে না। ব্যাপক না থাকিলে 
ব্যাপ্য থাকে না। সংসারাবস্থায় প্রত্যেক পুরুষেই ছুঃখবিশেষ থাকায় কোন 
পুরুষেই ছুঃখের বিশেধাভাবকৃট রহিল না। অতএব ব্যাপক না৷ থাকাক্ব 
দুঃখের সামান্ততঃ অত্যন্তাব-ূপ ব্যাপ্যটী পুরুষের ধর্ম হইতে পারে ন!। 
এই কারণেই ছুঃখের নাখান্যতঃ অত্যন্তাভাবকে মুক্তি বলা সঙ্গত হইবে না। 
অন্যদীয় দুঃখের অত্যন্তাভাবকেও মুক্তি বলা যাইবে না। কারণ বদ্ধাবস্থায় 
প্রত্যেক পুরুষেই অন্যদীয় ছুঃখের অত্যন্তাভাব থাকে । স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তা- 
তাবকে যে মুক্তি বল! যায় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়ছে। স্থতরাং ইহা 
দেখ। যাইতেছে যে, দুঃখের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাব, পরকীয় দুঃখের অত্যস্তাভাৰ 
বা স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব-- ইহাদের কোনটাই মুক্তি না হওয়ায় ছুঃখের 
অত্যস্তাভাবকে মুক্তি বল! চলে না । 
ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যদিও স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব 
স্বরূপ-সম্বন্ধে পুরুষে আশ্রিত হয় না ইহ! সত্য, তথাপি স্বসমানকালীনছুঃখসামগ্রী- 
ংসবত্তা-ূপ সম্বন্ধে উহ! পুরুষে আশ্রিত হইতে পারে । উক্ত সমন্ধে “্থ' পদের 
দ্বারা ঘট, পট প্রভৃতি অচেতন পদার্থে বিদ্যমান ছুংখাত্যন্তাভাবকে গ্রহণ করিতে 


১। এ্রথ দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চঃতী,ত শ্রতেম্তবত্যন্ত বিমোক্ষোহপবর্গ ইতি হুত্রাচ্চ হুঃখা ত্যস্তা- 
ভাবো! মোক্ষঃ। প্রকাশ, পুঃ ৪৩ 


৬৮ কিরণাবলী 


হইবে । তাদুশ দুঃখাত্যন্তাভাবের সমকালীন ছুঃংখসামগ্রীর বিনাশ যদি পুরুষ থাকে, 
তাহ] হইলে পুরুষেও এ সম্বদ্ধে অত্যস্তাভাব থাকিতে পারে। ইহা সর্ববাদিসম্মত 
যে, মুক্তাবস্থায় পুরুষে ছুঃখসামগ্রীর বিনাশ হইয়া যায়। অতএব পুরুষে 
মুক্তাবস্থায় শ্বসমানকালীনছু:খসামগ্রীধবংসবত্তা-সম্বন্ধে স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তা- 
ভাব থাকিতে কোন বাধা থাকিবে না। সংসারদশায় পুরুষে দুঃংখসামগ্রী বিদ্যমান 
থাকায় উক্ত সম্বন্ধে দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকে না। এস্থলে স্বাভাবিক ভাৰে 
ঘট, পট প্রভৃতি বস্ততে আশ্রিত দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই স্বসমানকালীনছুঃখসামগ্রা- 
ধ্বংসবত্তা-রূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে পুরুষগত করিয়া মুক্তি-রূপে বর্ণনা করা হইল। 
ইহাতে বদ্ধাবস্থায় মোক্ষের আপত্তি হইবে না। কারণ এঁ অবস্থায় পুরুষে 
ছুঃখসামগ্রীধবংদ থাকে না। আর ঘট, পট প্রভৃতি অচেতন পদার্থেও মোক্ষের 
আপত্তি হয় না। কারণ উহাতে ছুঃখসামগ্রী না থাকায় এ সামগ্রীর ধবংসও 
উহাতে থাকিতে পারে না । 

| . পূর্বে ষে রূপে মুক্তির স্বরূপ বণিত হইয়াছে উহাও সমীচীন বলিয়া মনে 
হয় না। কারণ স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাবকে স্বসমানকালীনছু'খসামগ্রীধবংসবস্তা- 
সম্বন্ধে মুক্তি বলিলে সংসারদ্শাতেও মোক্ষের আপত্তি হইবে । কারণ অতীত 
দুঃখসামগ্রীর বিনাশ সংসারদশাতেও বিদ্যমান থাকে বলিয়া স্বকীয় দুঃখের 
অত্যন্তাভাব যাহা! স্বাভাবিক ভাবে ঘট, পট প্রভৃতি অচেতন বস্ততেই থাকে, তাহা 
পূর্বোক্ত সম্বন্ধে সংসারদশাতেও আত্মায় আছে। অতএব পূর্বোক্ত সম্বন্ধে সংসার- 
দশাতেও আত্ম! ছু:খাত্যন্তাভাবের সম্বন্ধী হইয়! যায়। 


যদি বলা যায় ঃ ম্বসমানাধিকরণছুঃখসামগ্রীর প্রাগভাবের সহিত এককালীন 
নহে এমন যে ছুঃখসামগ্রীর ধ্বংস তাহাকে পূর্বোক্ত ছুঃখাত্যস্তাভাবের সম্ঘদ্ধরূপে 
গ্রহণ কর! হইয়াছে, যে কোনও ছুখেসামগ্রীর ধ্বংসকে নহে । এক্ষণে আর পূর্বোক্ত 
আপত্তি হইবে না । ফারণ সংসারকালীন ছুঃখসামগ্রীর ধ্বংস ব্বসমানাধিকরণ- 
ছুখসামগ্রীর প্রাগভাবের সহিত সমানকালীনই হইয়া থাকে । কিন্তু চরমদুঃখ- 
সামগ্রীর যে ধ্বংস তাহাই ব্বসমানাধিকরণছুঃখসামগ্রীর প্রাগভাবের সহিত 


অসমানকালীন হয়। এরূপ দুঃখসামগ্রীর ধ্বংস সংসারদশায় না থাকায় সংসার- 
কালে মুক্তির আপত্তি হইবে না । 


তাহা হুইলে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নিজ দুঃখের অত্যন্তাভাব 
কোনদিনই নিজের আত্মার সন্বন্ধী হয় না। সংসারদশার ছুঃখ থাকে। 


কিরণাবলী ৬৯ 


অতএব এ অবস্থায় আত্মাতে দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। মুক্তি- 
দশ[তেও ছুঃখের অত্যন্তাভাব আত্মাতে থাকিবে না; কারণ সংসারদ্শায় তাহাতে 
দুঃখই বিদ্যমান ছিল। আগামী ছুঃখের অতান্তাভাবকে মুক্তি বলা যায় নাঃ 
কারণ মুক্ত পুরুষের আগামী ছুঃখ অপ্রসিদ্ধ। অতএব মুক্ত পুরুষের নিজন্ব আগামী 
দুঃখ না থাকায় আমরা আগামী ছুঃখকে তাহার স্বকীয় দুঃখ বলয়! গ্রহণ করিতে 
পারি না। পরকীয় হুঃখের অত্যন্তাভাব প্রত্যেক পুরুষেই সর্বদা বিদ্যমান । 
কিন্ত কেহই তাহাকে মুক্তি বলিয়। বর্ণনা করেন না। স্তরাং স্বকীয় দুঃখের 
অত্যন্তাভাবের সহিত স্বাত্মার কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকায় পূর্বোক্ত স্বসমানাধি- 
করণছুঃখসামগ্রীধবংসবত্তা-রূপ পরম্পরাকে হুঃখাত্যস্তাভাব ও আত্মা-_-এই উভয়ের 
মধাস্থলীয় সন্বন্ধ-রূপে কল্পনা কর] যায় না। 


ছুঃংখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী”__এই  গ্রস্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিবৃতিকার 
রুচিদ্নত্ত বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব মুক্তি নহে ; কিন্তু ছুঃখের আত্যন্তিক 
ধ্বংসই মুক্তির স্বরূপ।১৯ স্বসমানাধিকরণছুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীনত্বই 
ছুঃখধ্বংসের আত্যস্তিকত্ব। এইরূপ বলিলে সংসারদৃশায় মুক্তির আপত্তি অথবা 
চরমছুঃখধ্বংস-রূপ মুক্তিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ সংসারকালীন 
ছুঃখবিশেষের ধ্বংস ও (তাহার সহিত একই আত্মায় অবস্থিত আগামী ) ছুংখাস্তরের 
প্রাগভাব__-এই ছুইটী সমানকালীন হইয়া থাকে । সংসারদশায় প্রাতিক্ষণেই 
আত্মাতে ছুঃখবিশেষের প্রাগভাব অবশ্যই থাকিবে । স্থতরাং সংসারাবস্থায় দুঃখ- 
ধ্বংস আত্যন্তিক হইবে না। কিন্তু মুক্ত আত্মার চরম দুঃখধবংস আত্যস্তিক হইবে। 
কারণ মুক্ত অবস্থ।য় এ আত্মাতে ছুঃখের প্রাগভাব থাকে না। অতএব এই স্থলে 
চরম দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাব বলিতে আমরা এ আত্মার সংসার- 
কালীন ছুংখপ্রাগভাবগুলিকেই পাইব। এ সকল ছুঃখপ্রাগভাব নিজ নিজ 
প্রতিযোগী পদার্থের অর্থাৎ সংসারকালীন দুঃখগুলির উৎপত্তির পরে সংসারা- 
বস্থাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং চরম হুঃখধবংস উক্ত প্রাগভাবের 
সমানণকালীন হয় নাই। এই কারণে আমরা চরম ছুঃখধ্বংসকে আত্যন্তিক 
ছুঃখনিবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি এবং ফলে মুক্তিতে লক্ষণের সমন্বয় 
হইল। অতএব ইহা বুঝ! যাইতেছে যে, স্বসমানাধিকরণ দুংখপ্রাগভাবের 
অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট ছুঃখধবংসই মুক্তি হইল । 


১ তত্তিকনদুংখ্ধবংসো মোক্ষ ইতি পধবস্ততি। বিবৃতি, পৃঃ ৪৩ 


৭ কিরণাবলী 


অথব! শ্বসমানকালীন ছুংখপ্রাগভাবের যে অসমানাধিকরণত্ব তাহাই দুঃখ- 
ধ্বংসের আত্যস্তিকত্ব বলিয়া গৃহীত হইবে।৯ ইহাতে সংসারদশায় মুক্তির 
আপত্তি অথবা চরমদুঃখধ্বংসাত্মক মুক্তিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না । কোন 
একজন পুরুষের সংসারকালীন যে ছুঃখধ্বংসবিশেষ তাহার সমানকালীন 
দুঃখপ্রাগভাব বলিতে আমরা সেই পুরুষের আগামী দুঃখের প্রাগভাবকেই 
গ্রহণ করিতে পারি। সংসারকালে প্রত্যেক পুরুষেই আগামী 
দুঃখের প্রাগভাব থাকে । সুতরাং কোন পুরুষের সংসারকালীন ছুঃখধ্বংসের 
সমানকালীন ছুঃখপ্রাগভাব-রূপে গৃহীত যে এ পুরুষের আগামী ছুঃখের প্রাগভাব 
তাহার সহিত একই আত্মায় অবস্থিত হওয়ায় উক্ত ছুঃখধ্বংসকে ' অর্থাৎ 
সংসারকালীন ছুঃখধবংসকে ) আত্যস্তিক বল! যাইবে না। অতএব সংসারদশায় 
মুক্তির আপত্তি হইতে পারে না। আর মুক্ত পুরুষের চরম ছুঃখধবংসের 
সমানকালীন দুঃখপ্রাগভাব বলিতে আমর! তাহার ছুঃখপ্রাগভাবকে পাইতে 
পারি না। কারণ মুক্তাবস্থায় মুক্ত পুরুষে কোনও আগামী ছুঃখের প্রাগভাব 
থাকে না। এজন্য চরম ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন ছুঃখপ্রাগভাব বলিতে 
পুরুষাস্তরের দুঃখপ্রাগভাবকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি-_-তাদুশ স্বসমানকাঁলীন 
দুঃখপ্রাগভাব বদ্ধ আত্মাতেই সম্ভব হওয়ায় উক্ত ছুঃখপ্রাগভাবের সামানাধি- 
করণ্য চরম ছুঃখধবংসে নাই । স্ৃতরাং চরম ছুঃখধ্বংসকে আমরা আত্যন্তিক 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অতএব মুক্তিতে লক্ষণটী যথাযথভাবেই সঙ্গত 
হইল। 


প্রকাশকারের মতেও আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসকেই মুক্তি বলা হইয়াছে। 
আত্যন্তিকত্বের নিব্চন করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে সমান- 
কালীন ও সমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবের সহিত অসমানদেশত্ই দুঃখধবংসের 
আত্যস্তিকত্ব হইবে ।২ এই ব্যাখ্যায় ছুঃখপ্রাগভাবে ছুইটী বিশেষণ প্রদত্ত 
হইয়াছে--স্বসমানকালীনত্ব ও ব্বসমানাধিকরণত্ব । এ দুইটা বিশেষণের সহিত 
যুক্ত যে ছুঃখপ্রাগভাব, তাহার অসমানদেশত্বই প্রকাশকারের অভিপ্রাক়ান্ুসারে 


১ তথা চ সমানাধিকরণছুঃখপ্রাগভাবাসমানকালে। দুঃখধবংন ইত্যেকম.। সমানকালীন- 
ছুখপ্রাগভাবাসমানা ধিকরণো! ছুঃখ্ধবংন ইত্যপরম। বিবৃতি, পৃঃ ৪৪ 

২ তম্মাথ সমানকালীনসমানাধিকরণছুইখপ্রাগভাবাসমানদেশত্বমেব দুঃখধবংসন্তা ত্য- 
ভ্তিকত্বম.। পঃ ৪৩-৪৪ 


কিরণাবলী ৭১ 


হুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব। এক্ষণে ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, 
উক্ত লক্ষণটী মুক্তিতে সমন্বঘ্ হয় কি না। সাধারণতঃ "্য' পদের ছার! 
অভিমত বদ্থটীকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এ স্থলে "্' পর্দের দ্বারা চরম 
দুঃখধ্বংসকে গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইহ]! দেখিতে হইবে যে, চরম 
দুঃখধ্বংসের সমানকালীন এবং সমানদেশস্থ বলিয়া কোন্‌ ছুঃখপ্রাগভাব পাইতে 
পারি। চরম দুঃখধবংসের সমানকালীন দুঃখপ্রাগভাব বদ্ধ পুরুষান্তরেই থাকে 
এবং চরম দুঃখধ্বংসের সহিত সমানাধিকরণ হইবে মুক্ত আত্মার সংসারকালীন 
£থপ্রাগভাব। স্থৃতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও দুঃখপ্রাগভাবই 
চরম ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও সমানাধিকরণ হইতে পারে না। অতএব 
স্বসমানকালীনত্ব ও স্বসমানাধিকরণত্ব দুঃখপ্রাগভাবে অলীক হওয়ায় তাহার 
অসমানাধিকরণত্বও অলীকপ্রতিযোগিক অভাব হইবে । ফলে লক্ষণটী অপ্রসিদ্ধ 
হইয়া পড়িবে। শাস্তে অলীকপ্রতিযৌগিক অভাব স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং 
উক্তপ্রকারে লক্ষণের ব্যাখ্য। সম্ভব নহে। 


উক্ত লক্ষণটাকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, স্বনমানকালীন 
ও স্বসমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবের সহিত যাহা স্মানদেশস্থ তত্ভিন্নত্বই প্রকৃতস্থলে 
দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব হইবে ।৯ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ্ব'পদের দ্বারা 
চরম ছুঃখধবংসকে গ্রহণ কর! যায় না। কারণ উহার সমানদেশস্থ ও সমানকালীন 
কোন ছুখপ্রাগভাব জগতে নাই। এজন্য “স্ব'পদের দ্বারা আমর বদ্ধ আত্মায় 
অবস্থিত যে সংসারকালীন দুঃখাদ্িধবংদ তাহাকেই গ্রহণ করিব । কারণ 
সংসারদশাতে বিদ্যমান আগামী দুঃখের প্রাগভাব সংলারকালীন ছুঃখধবংসের 
সহিত সমানকাঁলীন ও সমানাধিকরণ উভয়ই হইয়াছে । এ দ্বিবিধ বিশেবণের 
দ্বারা যুক্ত দুঃখপ্রাগভাবের সহিত সমানদেশ হইতে সংসারকালীন ছুঃখ- 
ধবংসাদিই হইবে। সুতরাং তত্তিন্বত্ব চরম দুঃখধ্বংসে থাকায় উহাতে লক্ষণের 
সমন্বয় হইবে । 

উক্ত লক্ষণে ছুঃখপ্রাগভাবে সমানকালীনত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটী না দিলে 
শুকাদির মুক্তিতে এ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এজন্য দুখপ্রাগভাবে এঁ বিশেষণটা 
প্রদক্ত হইয়াছে । উক্ত বিশেষণটা না দিলে স্বসমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাপভাবের 


১ তথাচ শসমানকালীনম্বমমা নাধিকরণছুঃথপ্রাগভাবনমানদেশে। ছুঃখধবংসোহম্মদাদীপাং 
প্রসিদ্ধন্ততিনভুংখধ্বংসে! মোক্ষ ইতি গর্যবন্ঠতি, তেন নাপ্রসিদ্ধি:। বিবৃতি পুঃ ৪৩ 


৭২ ক্রিণাবলী 


অসমানদেশত্ই 'হইবে দুঃখধ্বংমের আত্যন্তিকত্ব। এইরূপ হইলে শুক প্রভৃতির 
চরমদুঃখধ্বংস-বূপ মুক্তিতে লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। কারণ তাদৃশ চরম- 
দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ প্রীগভাব-রূপে তীয় সংসারকালীন ছুঃখ প্রাগভাবকে 
পাওয়া যাইবে এবং এ দুংখপ্রাগভাবের দেশ শুক প্রভৃতির আত্মায় উক্ত চরম 
ছুঃখপধবংস বিচ্ধমান থাকে । অতএব এ দুঃখধ্বংস ব্বসমানাধিকরণ ছুঃখ প্রাগভাবের 
সহিত সমানদেশস্থই হইল, অসমানদেশ হইল নাঁ। এইরূপে ইদানীস্তন মুক্তিতে 
লক্দণের অব্যাপ্তি পরিহার করিবার উদ্দেশ্টে দুঃখপ্রাগভাবে ্বনমানকালীনত্ব- 
রূপ বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে । ফলে আর এ অব্যাঞ্চি হইবে না। 
কারণ "স্ব" পদের ছারা শুকাঁদির চরম দুঃখধ্বংসকে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। 
চরম ছুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ এবং সমানকালীন হয় এমন কোন ছুখপ্রাগ- 
ভাব জগতে নাই। স্তরাং “ম্ব'পদের দ্বারা আমরা সংসারকালীন দুঃখধবংসই 
গ্রহণ করিব। সংসারকালীন ছুঃখধ্বংসকালে প্রত্যেক আত্মাতেই আগামী 
দুঃখের প্রাগভাব থাকায় উহা উক্ত ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও সমানাধিকরণ 
হইল। অতএব স্বসমানকালীন এবং স্বসমানাধিকরণ যে সংসারকালীন 
ছুঃখপ্রাগভাব তাহার অসমানদেশত্ব চরম দুঃখধবংসে থাকায় লক্ষণের সমনয় 
হইল । 


যাদ বলা যায় যে, যদিও “স্ব' পদের দ্বারা চরম ছুঃখধ্বংসকে গ্রহণ করা যায় না 
ইহা] সত্য, তথাপি শুকার্দির ঘে সংসারকালীন ছুঃখধ্বংস তাহাই 'ম্ব' পদের 
দ্বারা গৃহীত হউক এবং এ ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও সমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগ- 
ভাব-রূপে গৃহীত যে শুকাদির সংসারকালীন দুঃখপ্রাগভাব তাহার সমানদেশত্বই 
সুকাদির চরম দুঃখধবংসে রহিয়াছে বলিয্বা চরম ছুঃখধবংস-রূপ মুক্তিতে এই 
লক্ষণের সমন্বয় হইল না। তাহা হইলেও উত্তরে বলতে পারা যায় 
যে, সমানাধিকরণ্য-স্ন্ধে উক্ত ছুংখপ্রাগভাবশূন্যত্ই ছুঃখধ্বংসের আত্যস্তিকত্ব 
হইবে এবং এরূপ হইলে সমানকালীন এবং সমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবৰি শিষ্ট 
নহে এমন ছুখধ্বংসই আত্যন্তিক দুঃখধ্বংল হইবে । সুতরাং এক্ষণে 'আর 
পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না । কারণ সমানকালীন এবং সমানাধিকরণ 
ুঃখপ্রাগভাব-রূপে সংসারকালীন ছুঃখপ্রাগভাবই গৃহীত হুইবে। 
ই ছুখপ্রাগভাব. এবং চরম ছুঃখধবংস, ইহারা বিভিন্নকালীন 
হওয়া একটী অপর-বিশিষ্ট হইতে পারে না। বিভিন্নকালীন 
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বন্তদ্ধয়ের মধ্যে বিশেব্য বিশেবণভাব স্বীরুত হয় না। অতএব এরূপ যে ছুঃখ- 
প্রার্গভাব, সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে তদ্িশিষ্ট হইতে সংসারকালীন দুঃখধ্বংসই 
হইবে, চরম ছুঃখধবংস হইতে পারিবে না। 


পূর্বোক্ত রীতিতে প্রকাশকারের মুক্তি-লক্ষণের সমাধান হইলেও সমানকালীন 
ছুঃখপ্রাগভাবের অপমানদেশত্কে ছুঃখধবংমের আত্যন্তিকত্ব না বলিয়া তিনি 
কেন যে সমানকাঁনীন ও সমানাধিকরণ ছুংখপ্রাগভাবের অসমানদেশত্বকে 
আত্যন্তিকত্ধ বলিয়াছেন তাহ! আমরা বুঝাইয়া বলি নাই। সমানাধিকরণ 
দুঃখপ্রাগভাবের 'অসমানদেশত্বকে আত্যন্তিকত্ব বলিলে যে শুকাদ্দির চরম দুঃখ- 
ধ্বংশ লক্ষণের অব্যাপ্চি হয়, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব ছুঃখ- 
প্রাগভাবে সমানকালীনত্ব-্ূপ বিশেষণটী থাকা আবশ্যক । এক্ষণে ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, সমানকালীন দুঃখপ্রগভাবের অসমানদেশতকে ছুঃখধবংসের 
আত্যন্তিকত্ব বলিলেই পুবে।ক্ত অব্য।প্তি পরিহত হয় । অতএব ছুঃখপ্রাগভাবে 
সমানক।লীনত্ব-রূপ বিশেষণটার নিবেশ করিয়া পুনরায় উহাতে সমানাধিকরণত্ব-রূপ 
বিশেষণটী দিবার তাৎপর্য বুঝা যাইতেছে না। কারণ অন্যদীয় দুঃখের প্রাগভাবই 
চরম ছুঃখধবংসের সমানকালীন হইবে । স্বকীয় ছুঃখের প্রাগভাব কখনই চরম 
ছুঃখধবংসের সমানকালান হয় না। চরমছুখধবংস-কালে কোন পুরুষেই স্বীয় 
ছুঃথের প্রাগভাব থাকে না। অতএব চরম ছুঃখধবংসের সমানকালীন ( পরকীয় ) 
ছুঃখপ্রাগভাবের অমমানদেশত্ব চরম ছুঃখধ্বংসে থাকায় উহাতে লক্ষণের সঙ্গতি 
হইল। আর সংসারকাঁপান ছুঃখধ্বংষে এই লক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে না। 
কারণ সংসারকালে হুঃখবিশেষের ধ্বংস এবং ছুঃখবিশেষের প্রাগভাব ইহারা 
উভয়ে সমানকালীন এবং এক আত্মার থাকায় এরূপ ছুঃখধবংমে সমানকা'লীন দুঃখ- 
প্রাগভাবের সমানদেশত্ৃই থাকে, অসমানদেশত্ব থাকে না। স্থতরাঁং ছুঃখ- 
প্রাগভাবে “সমানক।লানত্ব' বিশেষণটী দিয়া পুনরায় উহাতে “সমানাধিকরণত্ব' 
বিশেষণটী দেওয়া পিশ্রয়োজন বলিয়। মনে হইতেছে ।» 


ইহার সমাধানে রুচিদ বলিয়াছেন যে, 'অসথানদেশত্ব" এই স্থলে “দেশ'-পদের 
দ্বারা কালাদি-সাধারণ 'অধিকরণমাত্রই বিবক্ষিত হইয়াছে ।২ অতএব চরম ছুঃখ- 
ধবংসের সমানকালীন যে অন্তদীয় ছুঃখপ্রাগভাবগুলি তাহাদের মহিত চরম 


১ ন চ দেশপদমেব তৎপরমন্ত্ঃ$ তখ। চ ব্যর্থবৰিশেধণত্বমেবেতি বাচ।ম,। বিবৃতিঃ পৃঃ ৪৪ 
২ একত্র দেশপদং কালরূপাধিকরণপরম,.। এ 
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ছুংখধবংসটী এককালগত হওয়ায় সমানকালীন ছুঃখপ্রাগভাবের সহিত অসমানদেশস্থ 
হয় নাই। স্থতরাং চরম ছুঃখধবংসে লক্ষণের অসঙ্গতি হয় বলিয়া! প্রকাশকার 
সমানাধিকরণত্বরূপ দ্বিতীয় বিশেষণের নিবেশ করিয়াছেন। এইরূপ 
হইলে উক্ত লক্ষণটী ফলতঃ 'ম্বসমানকালীন-ম্বসমানাধিকরণ-দুঃখপ্রাগভাব-ক- 
ভিন্নত্ব'রূপে পর্যবসানপ্রাপ্ত হইবে । চরম দুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও সমানাধি- 
করণ ছুঃখপ্রাগভাব অগ্রসিন্ধ থাকায় *স্ব' পদের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করা যাইবে 
না। সংসারকালীন ছুঃখবিশেষের নাশাদিই '্ব* পদের দ্বারা গৃহীত হইবে এবং 
ব্বসমানকালীন-স্বসমানাধিকরণ-ছুঃখপ্রাগভাব-ক হইতে সংসারকালীন ছুঃখধবংসাদ্িই 
হইবে । অতএব চরম ছুঃখধ্বংসে তত্তিন্বত্ব থাকায় উহার আত্যস্তিকত্ব যথাযথ- 
ভাবেই ব্যাখ্যাত হইল । 

এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদিও পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রকাশ- 
কারের পডক্তির অর্থসামপ্তস্ত রক্ষিত হইল ইহা সত্য, তথাপি তিনি যেকি 
অভিপ্রায়ে এইরূপে আত্যন্তিকত্বের নির্চন করিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝ! 
গেল না। আমাদের মনে হয় যে, প্রকাশকার শ্বসমানকালীন-ছুঃখপ্রাগভাবাসমান- 
দেশত্ব অথবা ন্বসমানাধিকরণছুখপ্রাগভাবাসমানকালীনত্বকে ছুঃখধবংসের 
আত্যন্তিকত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লিপিকরের প্রমাদবশে ছুইটা 
লক্ষণ একসঙ্গে মিশিয়! গিয়া সমানকালীন-সমানাধিকরণ-ছুঃখপ্রাগভাবাসমানদেশত্ব- 
রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে । এইরূপ বিরুত পঙংক্তি রুচিদত্ত প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃ- 
গণের হস্তে আসিয়! উপস্থিত হওয়ায় তাহারা উহার সামগ্তশ্য রক্ষা! করার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 

উপরে আমর] ঘে ভাবে প্রকাশকারের পঙক্তি সম্বন্ধে লিপিকর-প্রমাদের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকাশকার যখন স্বকঠে 
বলিয়াছেন-_ আগ্যবিশেষণদ্বয়নিবেশা ন্নেদা নীন্তনমুক্ত্যতিব্যাপ্সম্তবৌ৯ অর্থাৎ 
তিনি যখন মুক্তির লক্ষণশরীরে ছুঃখগ্রাগভাবের ছুইটী বিশেধণই 
উপন্তস্ত করিয়াছেন তখন আমাদের পূর্বোক্ত কল্পনার কোন মূল্য নাই। 
এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রকাশকারের মতে মুক্তির যে দুইটা লক্ষণ 
হইতে পারে বলিয়া আমর! দেখাইফ়্াছি সেই দুইটা লক্ষণে প্রাগভাবের পৃথক্‌ 
পৃথক দুইটা বিশেবণের একই প্রয্মোজন থাকায় প্রকাশকার একসঙ্গেই উল্ত 


১ প্রকাশ,পুঃ ৪৪ 
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_বিশেষণছয়ের প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্তই তিনি “আছ্যবিশেষণঘয়- 
নিবেশাৎ' ইত্যাদি পঙক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । 


উদ্নয়নাচার্ধ আত্যস্তিক ছুঃখনিবুত্তিকে মুক্তি বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়া- 
ছেন যে, আত্যস্তিক ছু:খনিবৃত্তির মুক্তিবপত্বে অর্থাৎ 'আতাস্তিক দুঃখনিবুত্তিই 
যে মুক্তির স্বরূপ এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই । ইহাতে 
আপত্তি হইতে পারে যে, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বল! হয় 
নাই; কিন্ত সং, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রক্ষচৈতন্যকেই মুক্তির স্বরূপ বল! হইয়াছে। 
স্থৃুতরাং আচার্য কিরূপে বলিলেন যে, আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তির মুক্তি- 
রূপত্বে বাদিগণের মধ্যে বিবাদ নাই। যদ্দি বলা যায় যে, বেদাস্তমতেও 
ত অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে; কারণ “অবিদ্যান্তময়ো মোক্ষঃ। 
স| চ বন্ধ উদ্াহতঃ এইরূপ প্রামাণিক গ্রন্থের দ্বার! ধ্বংসাত্মক যে অবিদ্যার অস্তময় 
বা নিবৃত্তি, তাহাকেই মুক্তির স্বরূপ বলা হইয়াছে । সুতরাং ছুঃখনিবৃত্তিই থে 
মুক্তি ই! ত বেদান্তসম্মতই হইয়া গেল। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, 
পূর্বপক্ষী বেদান্তসিদ্ধান্ত যথাযথভাবে হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই 
বেদান্তপ্রতিপাদ্য মুক্তির সহিত বৈশেষিকসম্মত মুক্তির 'অভেদ আশঙ্কা 
করিয়াছেন । কারণ “অবিদ্যার নিবৃত্তিই মুক্তি এই কথার দ্বারা 
নিবুত্তির স্বরূপ বর্ণনা করিবার সময় ব্রদ্ধাত্মাকেই অবিগ্ানিবৃত্তির স্বরূপ 
বলা হইয়াছে। “নিবৃত্তিরাত্মা মোহশ্ত জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ, এই গ্রন্থের দ্বারা 
অবিষ্ঠানিবৃত্তির অভাবরূপতা-পক্ষে বেতের আশঙ্কা করিয়া 
জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মন্বরূপকেই নিবৃত্তির তত্ব বলা হইয়াছে। স্থতরাং 
বৈশেধিকসম্মত মুক্তির যে অভাবরূপতা, তাহা! আদ বেদাস্তমতে অঙ্গীকূত 
হয় নাই। এজন্য বৈশেষিক যে মুক্তিকে অভাবাত্মক বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহা সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। 

পূর্বোক্ত আশঙ্কাগুলি উখিত হইতে পারে মনে করিয়াই আচার্য উদয়ন 
বলিয়াছেন যে, যদিও নিবৃত্তির মুক্তি-স্বরূপতায় মতভেদ আছে 
ইহ] সত্য, তথাপি এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ 
নাই যে, মুক্তিদশায় ছুঃখগ্ুলি বিধ্বস্ত হইয়! যায়। মুক্তিবাদিগণ সকলেই 
একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন যে, যদিও মুক্তির স্বরূপে তাহাদের 
মধ্যে অনৈক্য আছে তথাপি মুক্তিকালে ছুখের বিনাশ 


৭৬ কিরণাবলী 
অবশ্ঠই হইয়া থাকে । এই কারণেই বৈশেধিক বলিতে চাহেন যে, মুক্তিদশায় 


যখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সর্ববাদিসম্মত তখন এ নিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ 
হওয়] যুক্তিসিদ্ধ । 


কেবলমাত্মাপি ছুঃখহেতুত্বানিবর্তায়িতব্যঃ শরীরাদি- 
বর্দিতি ঘে বদ্ভ্তি তেষাৎ যগ্যসেৌ নাত্তি কিং নিবর্তয়ি- 
তব্যম। অত্যন্তাসতো নিত্যন্রত্তত্বাৎ। অথাস্তি 
তথাপি কিং নিবর্তনীয়ং নিত্যত্বেন তনিবত্তেরশক)ত্বাৎথ। 


কেবল ( অর্থাৎ শরীরবিধুক্ত ) আত্মাও ছঃখের কারণ বলিয়া 
শরীর প্রভৃতির ন্যায় নিবর্তনীয় ( অর্থাৎ নিবর্তনযোগ্য )-- ইহ। 
ধাহারা ( অর্থাৎ বৌদ্ধেরা ) বলেন, তাহাদের (মতে) যদি উহা 
(অর্থাৎ শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত আত্ম বলিয়া কিছু ) না থাকে, (তাহা 
হইলে ) কাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। কারণ যাহ৷ অত্যন্ত অসং 
€( তাহা ত) সবদাই নিবৃত্ত হইয়া আছে। আর (যদি তাহা) থাকে 
( অর্থাৎ আত্মা শরীরাদি হইতে অতিগিক্ত সদ্ভূত বস্ত হয়) তাহ। 
হইলেও কেই (বা) নিবর্তনীয় হইবে। কারণ (এরূপ আত্মা ) নিত্য 
বলিয়া তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। 
ক্ত ব্যাখ্যা হইতে ইহা আমরা জানিয়াছি যে, সকল মুক্তিবাদীই 
মুক্ত পুরুষে দুঃখের আত্ন্তিক নিবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব দুঃখের 
যাহা কারণ তাহার বিনাশও মুক্তিতে আবশ্তঠক হইবে। ছুঃখের উৎপাদক 
সামগ্রী থাকিয়া যাইলে উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির কল্পনা করা যায় না। 
স্থৃতরাং ইহা স্প্ই বুঝা যাইতেছে যে, মুক্ত হইতে হইলে দুঃখের কারণগুলিকে 
বিধ্বস্ত করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ হইলে মুমুক্ষুর পক্ষে স্বকীয় আত্মারও 
উচ্ছেদ আবশ্যক হইবে। যেহেতু শরীরাদির হ্যায় আত্মাও দুঃখের অন্যতম 
কারণ। এজন্যই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে মুক্তিতে আত্মার বিনাশ স্বীকৃত হইয়াছে । 
বৌদ্ধগণের উক্ত আত্মবিনাশ-কল্পনার অসমীচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে 
যাইয়! আচার্ধ উদয়ন বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণ নৈবাজ্মাবাদী বলিয়া তাহাদের 
মতে শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা শশশ্ঙ্গের ন্যায় অলীক বন্ত ; এজন্য এ 
মতে আত্মার বিনাশের প্রশ্নই উঠে না। আর তীহারা যদি নৈরাজ্ম্যবাদ 


কিরণাবলা ৭৭ 


পরিহার করিয়া আত্মাকে শরীরাদি হইতে অতিবিক্ত সদ্‌ভূত বসত বলিয়া স্বীকার 
করেন তাহা হইলে নিত্যত্ব-নিবন্ধন কোন প্রকারেই এরূপ আত্মার উচ্ছেদ 
সস্তব হইতে পারে না। মৃক্তিবাদীরা ইহা স্বীকার করিতে পারেন না যে, 
আত্মবিনাশ মুক্তিতে আবশ্যক | | 


অথ জ্ঞানস্বভাব এবাসৌ নিবর্তনীয় ইতি মতম্‌। 
অন্মতমেতৎ্। দগ্ধে্ধনান্লবঠ্পশমো মোক্ষা ইতি 
বক্ষ্যমাণত্বা,। তস্মাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণং 
বক্তব্যমিত্যবশিষ্যতে | তদ্বক্ষ্যামত। 


যদি আত্ম জ্ঞাীনত্বভাব বলিয়া ( মোক্ষে ) উহার নিবৃত্তি আবশ্যক 
ইহা বলা হয়, তাহা হইলে উহা ( অর্থাৎ স্বরূপভূত জ্ঞানের নিবৃত্তি) 
( আমাদের ) সম্মতই । যেহেতু ইন্ধন দগ্ধ হইলে অগ্নি যেমন শাস্ত 
হয়, সেইরূপ উপশমই মোক্ষ--ইহা পরে বলা হইবে । অতএব - 
শরীরাদি হইতে পৃথগভূত আঁত্মাতেই (অর্থাৎ এরূপ আত্মার অস্তিত্ব” 
সাধনের নিমিত্তই ) প্রমাণের উপন্যাস অবশিষ্ট রহিল । তাহা (অর্থাৎ 
আত্মা জ্ঞানস্বভাব নহে, কিন্তু জ্ঞানাশ্রয় ইহা ) পরে (অর্থাৎ আত- 
নিরূপণ প্রসঙ্গে ) বলিব । 


যদি বৌদ্ধগণ বলেন যে, তাহারা পুদ্গল-রূপ৯ ভূত-ভৌতিক ও চিত্-চৈত্তাত্মক 
সজ্ঘ হইতে বহিভূর্ত কোন চিরস্থির আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সক্ঘাত্বক 
পুদগলের অন্তর্গত বিজ্ঞান-সন্তানকে তাহারা আত্মা বলিয়া মনে করেন। স্তরাং 
মুক্তিদশায় এ বিজ্ঞান-সন্তানাত্মক আত্মার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবে, 
অন্যথা ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই সম্ভব হইবে না। অতএব তাহারা মুক্তিতে 
আত্মার উচ্ছেদ আবশ্তক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সকল মুক্তিবাদীরই 
মুক্তিতে তাদৃশ আত্মার উচ্ছেদ স্বীকার কর৷ যুক্তিসঙ্গত | 


ইহার উত্তরে বৈশেষিক আচার্ষগণ বলিবেন যে, বৌদ্ধগণ মুক্তিতে যে 
বিজ্ঞান-সন্তানের উচ্ছেদ স্বীকার করেন, তাহাই যদি বাস্তবিকপক্ষে আত্মার 
উচ্ছেদ হয় তাহা! হইলে তাহারাও বৌদ্ধদের সহিত একমত হইতে পারেন। 


১ পুদৃগপ বলিতে শগীর, ইন্জরিয় ও বিজ্ঞানের সমষ্তিকে বুঝিতে হইবে। 
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মুক্তিদশাতে বিজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয়_ইহা বৈশেষিকগণের অভিমত । 
অগ্নি যেমন দাহ বস্তকে বিনাশ করিবার পর স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ 
জ্ঞানাগ্সিও তাহার দাহ বস্ত মিথ্যাজ্ঞানকে সমূলে বিনাশ করিয়! স্বয়ং উচ্ছিন্ 
হইয়! যায়। স্থতরাঁং পূর্বোক্ত অর্থে আত্মোচ্ছেদের পরিভাষা কল্পনা করিলে 
উহাতে বৈশেষিকগণ বৌদ্ধগণের সহিত একমতই হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক- 
পক্ষে আত্মা বিজ্ঞানসন্তান-রূপ নহে) উহা বিজ্ঞানের আশ্রয় । বিজ্ঞানের 
আশ্রক্সীভূত আত্ম! নিত্য । অতএব মুক্তিতে উহার উচ্ছেদ সম্ভব নহছে। 
স্থতরাং বৌদ্ধের৷ যে আত্মবিনাশের কল্পনা করেন উহা! বৈশেষিকগণের নিকট 
অলীক বলিয়। প্রতিভাত হয় । 

এক্ষণে যদি বৌদ্ধগণ বলেন যে, বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন ও বিজ্ঞানের আশ্রয় কোন 
চিরস্থির আত্ম। প্রমাণসিদ্ধ নহে এবং পুদ্গলান্তর্গত বিজ্ঞানধারাই আত্ম ; এ 
বিজ্ঞানধারা শ্বসাক্ষিক হওয়ায় সর্ববাদিসম্মতই আছে এবং উহার বিনাশও 
মুক্তিদশাতে অবশ্ঠ স্বীকৃত হইবে । তাহা হইলে উত্তরে বৈশেষিকগণ বলিবেন যে, 
বিজ্ঞানাতিরিক্ত এবং বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্রব্যাআক আত্মা বহুবিধ প্রমাণের ছার! 
প্রমাণিত হইয়া! থাকে এবং মে কথা আত্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে সবিস্তারে বল। হইবে । 
এই বিচার অতিবিস্তৃত হইবে বলিয়া মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিবার সময় 
আলোচিত হইল না। 

সাৎখ্যানামপি ছুঃখনিরত্তিরপবর্গ ইত্যত্র ন বিপ্রতি- 
পত্ভিঃ। প্ররুত্যাশ্রয়ং ছুঃখং, ন পুরুষা শ্রয়মিতি বিবাদঃ। 
তন্মতমগ্রে নিরাকরিয্যামঃ 

সাংখ্যমতেও ছুঃখনিবৃত্তি (যে) অপবর্গ, ইহাতে ৰিমতি ( অর্থাৎ 
মতভেদ ) নাই। দুঃখ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পুরুষে 
আশ্রিত হয় নাঁ_এ বিষয়ে (সাংখ্যমতের সহিত আমাদিগের ) বিবাদ 
আছে। এঁ মত আমরা পরে খগুন করিব। 

“অথ ভিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুতার্থঃ-_-এই সাংখ্যপ্রবচনস্থত্রের১ দ্বারা 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ক্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবুত্তিকে 
মুক্তি বল! হইয়াছে। এ স্থলে ছুংখনিবৃত্তির স্বৰ্প ও উহার আত্যন্তিকত্ব বর্ণনা করিতে 


১ সাংখাপ্রবচনশতআরঃ ১১ 


কিরণাবলী ৭৪ 


যাইপ্সা বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই 
ঝিবিধ দুঃখের নিংশষে নিবৃত্তিই অর্থাৎ স্থুল-হক্-সাধারণভাবে নিবুত্তিই আত্য- 
স্তিক ুঃখনিবৃত্তি। এ স্থলে নিবৃত্তি পদের অর্থ ধবংস। অতীত ছুঃখগুলির নিবৃত্তি 
পূর্বেই হইয়া গিয়াছে; বর্তমান ছুঃখগুলিও স্বভীবক্রমে স্বোৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে 
নাশ পাইবে । সুতরাং এই মতে আগামী দু:খই হেয় হওয়ায় উহার নিবৃত্তির 
জন্যই বিবেকখ্যাতি আবশ্যক হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, আগামী দুঃখের 
নিবৃত্তি কি ধ্বংসাত্মক, না উহ! প্রাগভাবাত্মক ? যদি উহ! প্রাগভাবাত্মক হয়, 
তাহা হইলে এ নিবৃত্তির কারণরূপে আমরা বিবেকখ্যাতিকে গ্রহণ করিতে 
পারিব না । কারণ প্রাগভাব অনাদি অর্থাৎ অন্ুৎপন্ন বলিয়া উহার কোন 
কারণ থাকিতে পারে না। আর যদি নিবৃত্তি-পদ্দে ধ্বংসকে গ্রহণ কর] যায়, 
তাহা হইলেও নৈয়াধিকগণ আপত্তি করিবেন যে, যাহা আগামী অর্থাৎ এখনও 
উৎপন্ন হয় নাই, তাহার বিনাশ সম্ভব নহে। অতএব আগামী দুঃখের নিবৃত্তিকে 
ধ্বংসাত্মক বল] যায় না ।২ ইহার উত্তরে সাংখ্যাচারগণ বলিবেন যে, তাহার। 
সৎকার্ধবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকসম্মত প্রাগভাব বা ধ্বংসাভাব 
তাহাদের মতে স্বীকৃত হয় নাই। উৎপন্ন বস্তর যে ম্ব-কারণে লয় তাহাই 
ধ্বংস এবং উপাদানকারণ-গত যে শক্তি অথাৎ উপাদানকারণে আশ্রিত যে 
স্থগল্মভাবাপন্ন কার্ধ তাহাই তাহাদের মতে গ্রাগভাব ।৩ সুতরাং প্রাগভাব- 
দশাতেই কার্ধগুলি উপাদান কারণে হ্থক্মাবস্থায় বিগ্ভামান থাকে বলিয়া এ 
অবস্থাতেও কার্ষের ন।শ কল্পিত হইতে পারে। অতএব প্রাগভাব্দশ।পন্ন 
কার্ষের নাশ করিতে হইলে কার্ষের বর্তমান উপাদানের নাশ করিতে হইবে। 
এজন্য সাংখ্যমতে আগামী ছুঃখের নিবুত্তি বলিতে হুম্দ্াবস্থায় দুঃখের আশ্রয়- 
ভূত চিত্তের অর্থাৎ অন্তঃকরণের লয়-রূপ বিনাশকেই বুঝিতে হইবে । অনাগত 
অবস্থায় অবস্থিত বস্তর বিনশও বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীকার করিয়াছেন।৪ পূর্বকথিত 


১ এবাং ত্রিবিধছুখানাং যাতন্তনিবৃত্তিঃ স্থুলহথক্্নাধারণ্যেন নিঃশেষতো। নিবৃত্তিঃ। 
সাংখ্যপ্রবচনভাব্য, ১১ 

২ নন্ু কদাচিদপ্যবতমানমনাগতং ছুঃখনপ্রামাণিকম,। অতঃ খপুস্প নবৃত্তি+ৎ তন্নিবৃত্তে 
পুরুষাথত্ব: যুক্তমিতি। এ 

৩ নিবৃত্ত ন নাশোহশি ত্বতীতাবস্থা ধ্বংদপ্রাগভাবঞেরতীতাণাগ তাবন্থাশ্বরূপত্বাৎ 
সৎকাধবাধিভিরভাবানঙ্গীকারাৎ । এ 

৪ অনাগতাবস্থৃন্যা বিৰেকক্তাম্মন্মতে নাশসভ্ভবাচ্চ। এ, ১1৫৭ 


৮০ কিরণাবলী 


চিত্তের লয়াত্মবক বিনাশকে আমরা ছুই ভাবে বুঝিতে পারি। জীবন্মক্তিতে 
চিত্ত থাকিলেও আশ্রিত ছুঃখবীজ অর্থাৎ হ্ুক্্তাপন্ন দুঃখ জ্ঞানাগ্রির দ্বার দ্ 
হইয়! যায়। এ অবস্থায় মৃলীভূত চিত্ত বিনষ্ট না হইলেও তাহার যোগ্যতা গুলি পঙ্' 
হইয়া যায়। এজন্য ওপচারিক ভাবে চিত্তের বিনাশ বল! হয়। বিদেহ- 
কৈবল্যে চিত্ত স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যাক়--অর্থাৎ বাপনার সহিত চিত্ত 
কারণে লীন হয় ।১ 


এই মতে অনাগত ছুঃখের প্রাগভাবকেও মুক্তি বলা যাইতে পারে । যদিও 
প্রগভাব অনাদি বলিয়া! উহার উৎপাদক কারণ সম্ভব হয় না ইহা সত্য, তথাপি 
উহার ক্ষৈিমিক কারণ স্বীকারে কোনও ক্ষতি নাই । এ মতে বিবেকখ্যাতিকেই 
দুঃথপ্রাগভাবের ক্ষেমিক কারণ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিই ছুঃখ- 
প্রাগভাবের পরিপালক হইয়া অনন্তকালের জন্য উহাকে বীজাবস্থ করিয়া 
রাখিয়া দেয় ।২ এইরূপ যাহ! প্রাগভাবের পরিপালক হইয়া থাকে তাহাকেই 
প্রাগভাবের ক্ষৈমিক কারন বলা হইয়1 থাকে। 


সাংখ্যমতে পুরুষকে নিত্য-শুদ্ধ-যুক্ত-বুদ্ধ-্ঘভাৰ বলা হইয়াছে । পুরুষকে 
শুনবস্বভাব স্বীকার করিলে ছুঃখাদি-রূপ কোন অশ্ুদ্ধি তাহাতে খাকা সম্ভব 
হইবে না। স্থতরাং আপত্তি হইতে পারে যে, পুরুষ শুদ্ধ বলিয়া দুঃখাদি-রূপ 
অশুদ্ধির সন্বদ্ধ পুরুষে সম্ভব হয় না। এজন্য পূর্বোক্ত ছুঃখনাশকে কেমন 
করিয়া সাংখ্যমতে পুরুষার্থ বল! যাইতে পারে। দুঃখখাদি-রূপ অশুদ্ধির সম্বন্ধ 
বুদ্ধিতে হইয়া থাকে । স্থতরাং ছুঃখনাশ তাহার পক্ষে অর্থ বা ফল হইতে 
পারে। কিন্তু বুদ্ধি স্বয়ং জড় হওয়ায় তাহার কোন ফল থাকিতে পারে না। 
জড় বস্তর কোন ফল কেহ কল্পনা করেন নাই। অতএব ছুঃখনাশ 
কল না হওয়ায় উহা কিরূপে পুরুষার্থ হইতে পারে ।৩ 


১ জীবন্মভিদশায়াঞ্চ প্রারন্বকর্মফপাঠিরিক্তানাং দুঃখানামনাগতাবস্থাং বাঁজাখ্যানাং 
দ্বাহে। বিদেহকৈবল্যে তু চিত্তেন সহ বিনাশ ইত্যবাস্তরবিশেষঃ। সাংখ্যপ্রবচনভাব্যঃ ১।১ 

২ কারণবিঘটনমুখেন প্রাগভাবপঞিপালনমিতি ন্যায়বিৎসময়ঃ। সাংখ্/সারবিবেক- 
প্রদীপ, পুঃ ২৬ 


৩ নন্ু তথাপি ছুঃখনিবৃত্তি ৪7 পুরুষার্থঃ সভ্ভবতি, হুঃখন্য চিত্তধম ত্বেন পুরুষে তক্গিবৃত্্- 
সম্ভবাৎ। সাংখ্/প্রবচন্ভাষ্য ১১ 


কিরণাবলী ৮১ 


ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ছুঃখ স্বরূপতঃ হেয় নয়। দুঃখ আছে 
অথচ উহার ভোগ হয় না--এইরূপ হইলে তাদৃশ ছুঃখ কাহারও অনভিপ্রেত 
হইতে পারে না । অতএব ছুঃখ স্বতঃ হেয় নহে? কিন্ত দুখভোগই হেয় হইয়া 
থাকে। ভোগ হেয় বলিয়া ভোগের বিষয় যে ছুঃখ তাহাকেই সাধারণভাবে 
হেয় বলা হইয়াছে । হেয় দুঃখের ভোগ পুরুষেরই হইয়া থাকে । স্থৃতরাং 
ভোগনাশ পুরুযার্থ হইতে পারে। ভোগনাশের সহায়ক বলিয়৷ ছুঃখনাশও 
ওপচারিকভাবে পুরুষার্থরূপে বণিত হইয়াছে ।৯ 


সাংখ্যমতে কর্তৃত্ব ও ভোকৃত্বের সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হয় নাই। 
এ মতে প্ররুতি বা তাহার বিকার-_বুদ্ধি প্রভৃতির কর্তৃত্ব এবং চৈতন্ত- 
স্বভাব পুরুষের ভোতৃত্ব বণিত হইয়াছে । প্রকৃতি নিত্য হইলেও 
উহা পরিণামিনী। পরিণায়শীলা প্রকৃতির পরিণামবিশেষ যে বুদ্ধি-গব্য 
উহাও পরিণামী । ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ের সন্নিধানে বুদ্ধি ইন্জিয়ের 
দ্বারা সেই সেই বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়া সেই সেই আকারে আকারিত 
হয়। এই ঘে বুদ্ধির বিষয়সারূপ্য বা বিষয়াকারে পরিণাম তাহাই জ্ঞান। 
এইরূপ দুরদৃষ্টবশতঃ বুদ্ধির যে বাধনা-লক্ষণ আকার বা পরিণাম হয় তাহাকে 
ছুঃখ বল। হইয়া থাকে । বুদ্ধিগত বাধনা-লক্ষণ আকারগুলি অথবা বাধনা- 
আকারে আকারিত বুদ্ধি পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ না হওয়ায় ম্বচ্ছ পুরুষে 
নিজের প্রতিবিষ্বা সমর্পন করে। জবাকুস্থম যেমন স্ফষটিকমণির সহিত 
অসংস্পৃষ্ট থাকিয়াই স্বীয় লৌহিত্য তাহাতে সংক্রামিত করে, সেইরূপ 
বাধনা-আকারে আকারিত বুদ্ধিও স্বীয় প্রতিবিষ্বের দ্বারা. বাধনাদি স্বধর্মকে 
পুরুষে প্রতিবিঘ্িত করিয়। থাকে । এই যে পুরুষগত বাধনাপ্রতিবিশ্ব ইহাকেই 
পুরুষের দুঃখভোগ বলা হইয়াছে। পুরুষ যদি পরিণামী হইত তাহা হইলে, 
বুদ্ধির বিষয়াকার-গ্রহণের হ্যায় সেও স্বয়ং বাধনাকার গ্রহণ করিত। 
আর এরূপ হইলে পুরুষের বাধনাকার-গ্রহণই তাহার ছুঃখভোগ হইত 
এবং এ ছুখভোগ তাত্বিক হইয়া যাইত, ওুপচারিক হইত না। কিন্ত 
পুরুষ কৃটস্থ বলিয়া সে নিজে কোনরূপ পরিণাম গ্রহণ করিতে পারে না। 


১। তদিদং দুঃখভোগনিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং যোগভাব্যে ব্যানদেবৈরুভম.। তশ্মিন নিবৃত্ত 
পুরুষঃ পুনরিদং তাপন্রয়ং ন ভুঙক্ত ইতি। অতঃ শ্রতাবপি ছুঃখনিবৃত্তেঃ পুর যাথথন্বং বিষয়ত1- 
সম্বদ্ষেনৈব বোধ্যম.। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ১১ 
তি 
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এই কারণেই স্বচ্ছ পুরুষে বাধনাদ্ির প্রতিবিষ্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এই যে 
পুরুষগত প্রতিবিশ্বাত্বক ভোগ ইহা পুরুষের পক্ষে অতান্বিক। কারণ 
বাস্তবিকপক্ষে উহার দ্বারা পুরুষ বিকৃত বা সংস্কৃত হয় না।৯ পূর্বোক্তরূপে 
ছুঃখভোগ পুরুষের ( অতাত্বিক ) ধর্ম হওয়ায় ভোগনাশও পুরুষার্থ হইতে পারে । 
ভোগনাশের সহায়ক বলিয়া! আগামি-বাধনা-যুক্ত চিত্তের নাশকেও আমরা 
পুরুষার্থ বলিতে পারি ।২ 
সাংখ্যমতে ইহা বল1 হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে বিগ্যমান 
বিবেক অর্থাৎ ভেদের সাক্ষাৎকার হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে । এ স্থলে 
আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, বিবেক-সাক্ষাৎকার হইলে পুরুষ কিরূপে 
মুক্ত হইতে পারে। ধাহারা জগৎ্প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন 
তাহাদের মতে তন্বসাক্ষাৎকার মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের সাক্ষাদভাবে বাধক হওয়ায় 
উহার উদয়ে প্রপঞ্চবাধ-রূপ মুক্তি সন্তব হয়। কিন্তু সাংখ্যমতে জড় জগৎকে 
মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই । অতএব এ মতে তত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জড় জগতের আস্তত্ব যথাযথই থাকিবে-_-আর জড় জগৎ 
বিদ্যমান থাকিলে পুরুষে বুদ্ধির প্রতিবিষ্ব অবশ্যই পতিত হইবে। স্থতরাং 
জগতের পারমাথিকত্ব স্বীকার করিয়া! সাংখ্যাচার্গণ কিরূপে ইহা বলিতে 
পারেন যে, আত্মা ও অনাত্মার বিবেক-সাক্ষাৎকারের ফলে পুরুষ মুক্ত হয়। 
ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদিও জড় জগৎ পরমার্থ-সৎ হওয়ায় 
বিবেকখ্যাতির ছারা উহার বাধা হয় না ইহা সত্য, তথাপি বিবেক- 
সাক্ষাৎকারের ফলে পুরুষের মুক্ত হইতে কোনও বাধা নাই। কারণ বিদ্যা 
যে অবিষ্ভার নাশক, ইহা সর্ববাদিসম্মত। বিবেকখ্যাতি-ূপ বিদ্যার উদয়ে 
অবিদ্যা বাধিত হইয়া যাইবে । অবিগ্যাই রাগ, ছ্বেষ প্রভৃতির কারণ। সুতরাং 


১। প্রতিবিন্বরূপেণ পুরুষেংপি হুখহুঃখে স্তঃ। অন্যথা তয়ো ভোগ্যত্বানুপপত্তেঃ 
নুথাদিগ্রহণং ভোগঃ। গ্রহণঞ্চ তদাকারতা। সা চ কুটস্থচিততে৷ বুদ্ধেরর্থাকারবৎ পরিণানে ন 
সভ্ভবতীত্যগত্যা প্রতিবিশ্বন্বরূপতা য়ামেব পধবস্ততি। অয়মেব বুগ্িবৃত্তিপ্রতিবি্বে। বৃত্তিনারপামি »- 
রক্রেতি যোগসুত্রেণোক্তঃ ' সত্বেহনুতপ্যমানে তদাকারানুরোধাৎ পুরুষোইপ্যনুতপ্যত ইব দৃগ্য 
ইতি। যোগগায্যে চ তদাকারানুরোধশবেন বিশিব্যৈব তাপা দ্িছুঃখশ্ত প্রতিবিশ্ব উত্তঃ। অতএব চ 
পুরুষন্ত বুদ্ধবৃত্তপর!গে স্ফাটিকং দৃষ্টান্ত সুত্রকারে। বক্ষ/তি। সাংখ প্রবচনভাব্য, ১১ 

২। তম্মাৎ প্রতিবিন্বপ্ূপেণ পুরুষে ছুঃখসম্বন্ধ! ভোগাথ্যোহস্তি। অতন্তেনেব রূ/পশ 
ভম্গিবৃত্তেঃ পুরুষার্থত্বং যুক্তন.। এ 
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অবিষ্ার অভাবে অবিষ্ভার কার্ধ__রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি- পুনরায় উৎপন্ন হইবে 
না। মুলীভৃত রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি না থাকিলে নৃতন ধর্ম-অধর্ষেরও উৎপত্তি 
হইবে না এবং পূর্বোৎপন্ন সঞ্চিত কর্মগুলিও রাগ, দ্ধেষ প্রভৃতি সহকারীর 
অভাবে দগ্ধ হইয়া 'যাইবে। সুতরাং ভোগের দ্বারা প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে 
আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব পুর্বোক্ত ক্রমে তত্বসাক্ষাৎ- 
কারের দ্বারা পুরুষের মুক্তি অসম্ভব হয় না। 


অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতে সখ, ছুঃখ, কর্তৃত্ব প্রতৃতি 
ধর্ম গুলি আশ্রিত আছে। কর্তৃত্বাদি-ূপে পরিণামশীল বুদ্ধির প্রাতিবিস্ব 
যখন পুরুষে পতিত হয়, তখন পুরুষ আপনাকে কর্তা, ভোক্তা, স্থখী, ছঃখা 
প্রভৃতি বলিয়া মনে করে। পুরুষের এই কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব প্রসৃতি বোধ 
আভিমানিক। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমানগুলিকেই অবিষ্তা বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । তত্বজ্ঞানের উদয়ে এই অভিমানগুলি নিবৃত্ত হইয়া যায়। 
এই অভিমানই রাগ-দ্েষের কারণ । এই অভিমানের ফলেই পুরুষ কাহাকেও 
অনুকূণ মনে করিয়া তাহার প্রতি অন্রক্ত এবং কাহাকেও প্রতিকূল মনে করিয়া 
তাহার প্রতি বিঘিষ্ট হইয়। থাকে । সুতরাং কারণীভূত অভিমান না থাকিলে 
রাগ-দ্বেষদির সম্ভাবনা থাকে না। রাগ-ছেষাদির বশেই পুরুষ ধর্ম, অধর্ম 
ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে । স্থতরাং রাগ-ছ্ধেষ না থাকিলে নৃতন করিয়া 
ধর্মীধর্ম সংগ্রহ করিতে হয় না। সঞ্চিত কর্মগুলি রাগ-দ্েষকে সহকারিরূপে লাভ 
করিয়াই আগামী জন্মের হেতু হয়। সুতরাং রাগ-দ্বেষ-রূপ সহকারী না৷ থাকিলে 
সঞ্চিত কর্মগুলিও আগামী জন্মের স্থট্টি কৰিবে না। সঞ্চিত কর্ম ষখন সহকারীর 
সহিত যুক্ত হইতে পারে না তখনই উহাকে দগ্ধ বল! হইয়া থাকে। এক্ষণে 
অবশিষ্ট রহিল প্রারন্ধ কর্মগুলি। ভোগের দ্বারা ইহাদের ক্ষন হইলে পুরুব 
স্বভাবতঃই যুক্ত হইয়া যায় । 


এইবার আমর! বিচার করিত্বা দেখিব যে, বিবেকথ্যাতি উৎপন্ন হইলে 
পুকষের ভোত্তৃত্বাি কিরূপে নিবৃত্ত হয়। সাংখ্যমতে প্রর্কৃতি স্বতাবতঃই স্যই 
করে। এই স্থ্-ক্রিসায় প্রকৃতি পুকষের অধীন নহে। সেনিজ স্বভাববশেই 
সক্ট করিয়া থাকে। তবে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংষোগ- 
বশেই প্ররুতি ভোগ্য বস্তর স্যত্টি করে এবং পুরুষ ভোক্তা হয়; যেমন 
অন্ধ ও পঞ্দু এই উভয়ের সংযোগ. হইলে অন্ধ ও পঙ্থু উভয়ে নিজ 
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নিজ অভিলবিত ফল লাভ করিয়া থাকে। কেহু কেহ বলেন যে, প্রকৃতির 
ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা এবং পুরুষের ভোতৃত্ব-যোগ্যত৷ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ 
নামে সাংখ্যশান্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । পুরুষের যে চিৎস্বভাব্তা বা চৈতন্য 
তাহাই তাহার ভোত্ৃত্-যোগ্যতা এবং প্রক্কতির যে জড়ম্বভাবতা বা জড়ত্ব তাহাই 
তাহার ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা | সাংখ্যাচার্গণ মনে করেন যে, পূর্বোক্ত যোগ্যতারূপ 
সংযোগ থাকাতেই পুরুষ ও প্রকৃতি নিজ নিজ কার্য করিয়] থাকে ।১ কিন্তু উক্ত 
মত বিজ্ঞানভিক্ষুর অনুমত নহে । তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের যথাযথ সংযোগই 
স্বীকার করিয়াছেন ।২ 

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, বিবেকখ্যাতির পরেও পুরুষের চৈতন্ত 
এবং প্রকৃতির জড়ত্ব পূর্ববৎ থাকিয়াই যায়। সাংখ্যাচার্গণ এ কথা বলিতে 
পারেন না যে, বিবেকখ্যাতি হইলে পুরুষ জড়ম্বভাব হইয়! যায় অথব৷ প্রকৃতি 
চিতস্বভাব হইয়া যায় । ন্থতরাং পূর্বোস্ত সংযোগ থাকায় বিবেকখ্যাতির পরেও 
প্রকৃতির কর্তৃত্ব ও পুরুষের ভোতৃত্ব অব্যাহত থাকাই উচিত । অতএব বিবেক- 
খ্যাতির ফলে পুরুষের মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। 


ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, অচেতন প্রক্কতির নিজন্ব কোন 
প্রয়োজন না থাকায় সে পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্যই নিজ স্বভাবের 
বলে নানাবিধ ভোগ্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে । নিশ্রয়োজন স্মন্টির কল্পনা 
নিতান্তই অন্বাভাবিক। এজন্য বিবেকখ্যাতির দ্বার৷ পুরুষের সকল প্রয়োজন 
স্থসম্পন্ন হইয়। গেলে প্রয়োজনাস্তর না থাকায় প্রকৃতি আর সেই পুরুষের জন্য 
সষ্টি করে না৷ এবং সেই পুক্রষও আর স্বীয় স্থখ, ছুঃখ প্রতৃতি প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
করিয়। বদ্ধ হয় না। অতএব পুরুষ-বিশেষের পুরুযার্থকালীন যে জড়ত্ব তাহাই 
প্রকৃতিগত তত-পুরুষ-সংযোগ এবং নিজ প্রয়োজনের সমানকালীন যে চৈতন্য 
তাহাই তৎ্পুরুষগত প্রকৃতি-সংযোগ । এই সংযোগকে অপেক্ষা করিয়াই সৃতি 
হইয়া থাকে । বিবেকখ্যাতি হইয়া গেলে উক্ত সংযোগ না থাকায় মুক্ত পুরুষের 
জন্য আর কোন সৃষ্টি হয় না। স্থৃতরাং বিবেকখ্যাতির পরে পুরুষের মুক্ত হইতে 
আর কোন বাধা থাকিবে না । 


১। অপরস্তু ভোগ্যভোক্-ষোগ্যতৈবানয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ। তদপি ন। সাংখাপ্রবচন- 
ভাষা, ১।১৯ 
২। সচনংযোগ এবান্তস্ত।প্রামাণিকত্বাৎ। এ 
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আবিভূ তপ্রকাশা নামন্ুপুপ্ন,তচেতসাম.। বাক্যপদীয় 
যে ত্বন্ুপপ্নবাং চিত্তসম্ততিমনস্তামপবর্মান্তস্তেহ 
প্যুপপ্লবস্য ছুঃখময়তাৎ তন্নিরত্তিমেবেচ্ছস্তি। 

আর যাহারা অনুপপ্ন,ত (অর্থাৎ অনাভ্রব বা ক্রেশাদি- বিযুক্ত ) 
অনন্ত চিত্বধারাকে অপবর্গ বলেন (তাহাদের মতেও উপপ্লব ছুঃখময় 
হওয়ায় ফলত; ) তাহারাও ( অপবর্গে) ছুঃখের নিবৃত্তিই কামনা 
করেন। 

বৌদ্ধ মতে অন্ুশয়গুলিকে সংসার বা বন্ধের মূল বল! হইয়াছে। অনুশয়- 
গুলি প্রধানত: ছয় ভাগে বিভক্ত- রাগ, প্রতিঘ (ছ্েষ প্রভৃতি ), মান 
( অভিমান গ্রভৃতি ), অবিষ্ঠা, দৃষ্টি ও বিমতি ( সংশয় )। এই ষড়বিধ অনুশয়ের 
জন্যই পুদ্গল সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়। অবিদ্যাই এই অনুশয়গুলির মূল। 
এজন্য অবিদ্ভা পৃথগভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টি পাচভাগে বিভক্ত-_ 
সংকায়দুষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, অস্তগ্রাহদৃষ্টি, দৃষ্টিপরামর্শ ও শীলব্রতপরামর্শ । সাশ্রব 
ক্ষণিক বন্তগুলিকে সৎকায় বল! হইয়াছে. সৎকায়ের আত্মত্ব-দৃষ্টি বা আত্মীয়ত- 
দৃষ্টিকে সৎকায়দৃষ্টি বলা হইয়! থাকে । মনুষ্যগণ শরীর বা বিজ্ঞানকে আত্মা 
এবং স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় বলিয়া মনে করি। এই আত্মত্ব বা আত্মীয়ত্ব- 
দুষ্টিকে সৎকায়দৃষ্টি বলা হইয়াছে । পাপ বা পুণ্যের কোন ফল নাই- পাপের 
দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না, পুণ্যের দ্বারা কোন লাভ হয় না-__এইরূপ মনে 
করাকে ( অর্থাৎ স্থকৃতি বা দুক্কৃতি ফলের অপহ্ব করাকে ) মিথ্যাদৃষ্টি বলা 
হইয়াছে । সমস্ত বস্তকে গ্রব মনে করার নাম অন্তগ্রাহদৃষ্টি । হীনোচ্চ- 
দৃষ্টিকে অর্থাৎ কোন কিছুকে হেয় বা কোন কিছুকে উপাদেয় বলিয়া মনে 
কর1 অথবা! কাহাকেও উত্তম বা কাহাকেও অধম মনে করাকে দৃষ্টিপরামর্শ 
বলা হইয়াছে। অহেতুক হেতু মনে করা, বা অমার্গকে মার্গ মনে করার 
নাম শীলব্রতপরামর্শ। বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই অথচ 
লোক ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া মনে করে) যাগযজাদির অনুষ্ঠান 
বন্ধনিবৃত্তির কারণ নহে অথচ অনেকে এগুলিকে বন্ধনিবৃত্তির কারণ বলিয়া 
মনে করেন- এইভাবে প্রায় সকলেই অহেতুকে হেতু ও অমার্গকে মার্গ 
বলিয়া মনে করেন। 

পূর্বোক্ত অন্ুশয়গুলির যাহা মূল তাহাকেই বৌদ্ধ শরান্ত্রে অবিষ্যা বলিয়৷ 
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বর্ণনা করা. হইয়াছে । সুতরাং অবিগ্ভাই একমাত্র অন্ুশয়। অবিদ্যাকে 
বুঝিবার নিমিত্ুই অবিদ্যার যেগুলি ফল অর্থাৎ রাগ, প্রতিঘ প্রভৃতি 
পাঁচটি অন্ুশয়, উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল অনুশয়ের 
সহিত অনাদি কাল হইতে যুক্ত থাকে বলিয়। চিত্বগুলি উপপ্র-ত অর্থাৎ ক্রিষ্ট 
হয়। চিত্তের ক্রিষ্টাবস্থার নাম সংসার বা বন্ধন । কোনরূপে এঁ সকল অন্গ- 
শয়কে নিরুদ্ধ বা পরিহৃত করিতে পারিলে চিত্ত-ধাতু নিরুপপ্লব হইয়া 
থাকে । উপপ্লবরহিত চিত্তপ্রবাহ যাহা আর কখনও উচ্ছিন্ন হইবে না, তাহারই 
নাম মুক্তি। 

অন্ুশয়গুলিকে পরিহার করিতে হুইলে প্রধানত; সংকায়দৃষ্টি প্রতভৃতি 
পঞ্চবিধ দৃষ্টির প্রতিপক্ষ-ভাবনার আশ্রয় লইতে হয়। প্রতিপক্ষ-ভাবন! 
করিতে হইলে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চতুবিধ আর্ধলত্যকে 
অবলম্বন করিতে হইবে । পঞ্চবিধ উপাদানক্বন্ধকে ছুঃখসত্য, সাঅবধর্মের 
হেতুকে সমুদয়লত্য, প্রতিসংখ্যানিরৌধকে নিরোধসত্য এবং শৈক্ষ ও 
অশৈক্ষ ধর্মগুলিকে অথবা অগ্টাঙ্গমার্গকে মার্গসত্য নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । দুঃখসত্যে চারিপ্রকারে প্রতিপক্ষ-দৃষ্টি করা যাইতে পারে 
পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ-রূপ ছুঃখসত্যকে ছুঃথ বলিগ্কা মনে করা, অনিত্য বলিয়া 
মনে করা, শুন্য বলিয়া মনে করা এবং অনাত্মা বলিয়া মনে করা। ছুঃখ- 
সত্যের উৎপাদকহেতু ঘে সমুদয়লত্য তাহাতেও চারিপ্রকারে প্রতিপক্ষ- 
ভাবনা করা যাইতে পারে--সনুদ্ধয়সত্যকে সমুদয়, প্রভব, হেতু এবং প্রত্যয় 
বলিয়া মনে করা। প্রতিসংখ্যা-বপ নিরোধসত্যেও চারিপ্রকাবে প্রাতিপক্ষ- 
ভাবনা করিতে হয়_নিরোধ, শান্ত, প্রণীত ও নিঃসরণ এবং মার্গসত্যেও 
চারিগ্রকারে প্রতিপক্ষ-ভাবনা হইতে পারে- মার্গ, ন্যায়, প্রতিপত্তি ও 
নৈর্ধাণিক । 

পূর্বোক্ত ষোড়শবিধ প্রতিপন্ষ-ভাবনা প্রকর্ষের চরম সীমায় উপস্থিত 
হইনে উহাকে সত্যাভিসময় বলা হয়। দর্শন ও ভাবনা-ভেদে সত্যাভি- 
সময় দ্বিবিধ। ছুখেদৃর্টি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তরক্রমে প্রতিপত্তি- 
দুটি পর্যন্ত পনেরটাকে (অর্থাৎ পঞ্চদশ ক্ষণকে ) দর্শনমার্গ বলা হয় এবং 
নৈরধাণিকদৃষ্টিকে ভাবনামার্গ বলা হইয়াছে । ষোড়শক্ষণে অর্থাৎ নৈর্ধাণিক- 
দৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হইলে যোগীকে ভাবনামার্গ-প্রবিষ্ট বলা হইয়া থাকে। দর্শশি- 
মার্গের ছার! প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি হইলে কতকগুলি ক্লেশ নিরুদ্ধ 
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হইয়া যায় এবং ভাবনামার্গের দ্বারা প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি হইলে 
অবশিষ্ট কেশ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে । এইবরূপে যোগীর চিত্ত উপগ্নব-রহিত 
হয়। এই অবস্থায় যে চিন্তপ্রবাহ চলিতে থাকে তাহাকে মুক্তি বলা 
হইয়াছে এবং এই প্রবাহের আর উচ্ছেদ হয় না বলিয়া ইহাকে ক্রবও বলা 
হয়। সংক্ষেপে আমরা বৈভাষিক বা যোগাচারমতে মুক্তির কথা বলিলাম । 
শৌত্রান্তিক বা শূন্যমতে চিত্তপ্রবাহের বিরতিই মুক্তি । 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অঙ্গসারে যদিও বৈভাষিকমতে অথবা কোন কোন 
বিজ্ঞানবাদীর মতে ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি মোক্ষের স্বরূপ নয় ইহা সতা, 
তথাপি এ সকল মতেও মোক্ষে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । 


অতএব এ সকল মতে মুক্ত পুরুষের যে ছুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে ইহাতে 


বৈমত্য নাই। 


ন চ চিন্তসম্ততেরনন্তত্বং প্রামাণিকং নিমিত্বস্য শরীর' 
দেরপায়ে নৈমিত্তিকস) চিত্তস্যোৎ্পাদযিতুমশক্যত্বাৎ। 

(উক্ত মত প্রমাণসিদ্ধ নহে, যেহেতু ) চিত্বধারার আনস্ত্য 
( অর্থাৎ অবিচ্ছেদ ) অপ্রামাণিক । কারণ ( চিত্তের) জনক 
শরীরাদির ধ্বংস হইলে নেমিত্তিক (অর্থাৎ শরীরাদি নিমিত্ত 
হইতে উৎপন্ন ) চিত্তের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

আচার্ধ উদয়ন যে প্রণালীতে চিত্তসম্ততির অননস্ত-অবিচ্ছেদের খণ্ডন 
করিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে । 
বৌদ্ধ মতে যাহারা মুক্তিদশাতেও চিৎ-ধাতুর অন্ুবর্তন স্বীকার করেন, 
তাহার চিৎ্ধাতুর দ্বিবিধ পরিণাম অঙ্গীকার করেন। একপ্রকার পরিণাম 
বিষয়-প্রকাশ।ত্বক। ইহাকে চিৎ্ধাতুর বিসদৃশ পরিণাম বলা হয়। 
এই পরিণাম সংসারদশাতে হইয়া থাকে । স্থতরাং ইহ] সাম্রব। আর 
একপ্রকার পরিণাম আছে যাহ! বিষয়প্রকাশাতআ্ক নহে কিন্তু কেবল 
স্বপ্রকাশাত্মুক। এই পরিণামকে আমরা চিৎ্ধাতুর সৃশ পরিণাম 
বলিতে 'পারি। ইহা শরীরাদি-নিরপেক্ষভাবেই হইয়া থাকে। এই 
পরিণামের সহিত আমর! সাংখ্যমতে বণিত প্রকৃতির সদৃশ পরিণামের তুলন। 
করিতে পারি। সদৃশ পরিণামের ফলে যেমন প্রকৃতির ক্ষয়নিরোধ হয় 
তেমনি উহার ফলে চিৎ-ধাতুরও ক্ষয়নিরোধ হইয়া থাকে | ইহা চিৎ-এর 


স৮্ কিরণাবলী 


স্বতাঁববশতঃই হইয়া থাকে, পুদ্গলীয় ভোগাদৃষ্টের সহিত ইহার কোন 
সম্পর্কই নাই। এই সদৃশ পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই অভিপর্মকোশাদি 
গ্রস্থে চিৎ্ধাতুকে ধ্রুব বলা হইয়াছে। স্তৃতরাং আশ্রবক্ষয়ের পর শরীর- 
নিরপেক্ষভাবে এই পরিণাম অনস্তকাল ধরিয়া হইতে থাকে। ইহাই 
অর্থাৎ সদৃশপরিণামাত্মক চিৎ্ধাতুই উক্ত সম্প্রদায়ের মতে মুক্তি বা 
নিরবাণ। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় এই মত স্বীকার করেন না। তীহাদের 
মতে মুক্তিতে চিৎসম্ভতির একান্ত উচ্ছেদই হইয়া থাকে। 

পূর্বে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহা কোনও উপলভ্যমান 
বৌদ্ধ গ্রস্থে সাক্ষান্তাবে বণিত না হইলেও গুরুমুখে যেব্ূপ উপদেশ পাওয়। 
গিয়াছে এবং যাহা বৌদ্ধ দর্শনের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে 
তদনুসারেই বিবৃত হইল । 

উপপ্লবাবস্থায়াৎ তন্নিমিত্মিতি চেন্ন। অনুপপ্র- 
বস্যাপি তৎসাধ্যত্বাৎ। নহি শরীরনিরপেক্ষা তৎসিদ্ধিঃ 
সম্তবতি, যোগাভ্যাসসাধ্যত্বাৎ তস্য; অন্যথান্যো- 
ন্যাশ্য়প্রসঙ্গাৎ। শরীরাদিনিরত্তাবনুপপ্রবশ্চিত্তস্য। 
অন্ুপপ্লীবে চ তম্মিঞর শরীরাদনিবত্তিরিতি। অথ 
শরীরাদিকমপি চিত্তবিলসিতমাত্রং, ন তু বাস্তবমিত্য- 
ভিপ্রায়ন্তত্র বক্ষ্যতে। 

(এরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না যে) উপপ্লবদশাতেই (অর্থাৎ ) 
সংসারকালেই ) শরীরাদি তাহার নিমিত্ত। কারণ (চিত্তের) 
অনুপপ্লবও শরীরাদি-জন্ত হইয়। থাকে । শরীর ব্যতিরেকে 
চিত্তের অনুপপ্লব সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু চিত্তের অন্ুপপ্রব 
যোগাভ্যাসসাপেক্ষ। (এবং উক্ত মতে) অন্টোন্তাশ্রয়ত্-দোষেরও 
আপত্তি হইবে। (কারণ) শরীরাদির নিবৃত্তি হইলে চিত্তের 
অন্ুপপ্লব হয় এবং চিত্ত অনুপপ্ল“ত হইলে শরীরাদির নিবৃত্তি হইয়। 
যায়। আর যদি বলা যায় যে, শরীরাদিও চিত্তের বিলাসমাত্রই 
( অর্থাৎ চিত্বেরই আকারবিশেষ ), উহ্নারা বাস্তব ( অর্থাৎ বাহ পদার্থ) 
নহে, সে বিষয়ে পরে উত্তর বলা যাইবে । 


কিরণাবলী ৮৯ 


বেদান্তিনামপ্যবিদ্যায়াৎ নিৰত্তায়াং কেবলমাক্মৈবাপ- 
বর্গে বর্তত ইতি মতেন নো৷ বিবাদঃ। ন পুত্রঃ পুত্রায় 
প্রিয়ো ভবতি আত্মনে বৈ পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতীত্যাদি 
শ্রোতোপপত্তিবলাৎ সর্বস্যাত্সৌপাধিকৎ  প্রিয়ত্বং 
আ্বভাবতশ্চাত্সৈৰ প্রিয় ইতি পুনরবশিষ্যতে, তত্র 
বক্ষ্যতে। 


অবিদ্ধ! নিবৃন্ত হইলে মুক্তিতে কেবল আত্মাই ( অবশিষ্ট ) 
থাকে-বেদীস্তিমতের (এই অংশে) আমাদের (কোন) বিরোধ 
নাই। (কিন্তু) “পুত্রপুত্রের জন্য প্রিয় হয় না, আত্মার জন্য 
প্রিয় হয়” ইত্যাদি শ্রোত যুক্তির বলে ( অন্থান্ ) সকল বস্তুর প্রিয় 
আত্মরূপ উপাধির উপর নির্ভরশীল এবং স্বাভাবিকভাবে আত্মাই 
প্রিয়-( এইরূপ যাহা বলা তয়)সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
অবশিষ্ট রহিল। (উহা) সে স্থলে (অর্থাৎ আত্মনিরূপণ-প্রস্তাবে ) 
বলা হইবে । 

্রঙ্গাদ্বৈতবাদদে সচ্চিদানন্দৈকরস ব্রদ্দেরই পারমাথিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । 
এই ব্রন্ম স্বূপত: সৎ, চিৎ ও আনন্দাত্মক এবং ইহা অন্বিতীয় অর্থাৎ 
স্বগত ভেদ, সজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ--এই ত্রিবিধ ভেদ-রহিত। 
শাখা, পল্লৰ প্রভৃতি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ । এইরূপ 
কোনও ভেদ ব্রন্দে নাই; অর্থাৎ অংশাংশিভাব ব্রন্ধে নাই। বৃক্ষবিশেষ 
হইতে বৃক্ষান্তরের যে ভেদ তাহাই সজাতীষ় ভেদ। এইরূপ কোনও ভেদ 
ব্রদ্ধে আছে বলিয়া অছৈতবেদাস্তিগণ মনে করেন না। অর্থাৎ তাহারা 
একাধিক ব্রদ্দের অস্তিত্ব মানেন না। জলীয় বস্ত হইতে পাথিব বস্তর 
যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ। এইবূপ কোন ভেদ ব্রন্মে নাই। অর্থাৎ 
ব্রদ্ধাতিরিক্ত কোন জড় বস্তর পারমাথিকত্ব অদ্বৈতবেদান্তে অঙ্গীকৃত 
হয় নাই। এইরূপে ত্রিবিধ ভেদ রহিত হওয়ায় অংশাংশিভাবে, একাধিক 
ব্রদ্মের অস্তিত্ব-স্বীকারে অথব! চিৎ ও অচিৎ এই দ্বিবিধ বস্তর অঙ্গীকারে 
যে দ্বৈত আসিয়া উপস্থিত হয় পূর্বোক্ত বেদান্তনয়ে তাদৃশ  দ্বৈতৈর 
কোন পারমাথিকত্ব সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদে সৎ ও 


৯০ কিরণাবলী 


চিদ্রাত্বক ব্রহ্ম ই অগ্থিতীয় পরমার্থসৎ বস্ত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । 
আর এইবপ হওয়ায় ব্রহ্ম-বস্ত পরমার্থতঃ সর্বপ্রকারে অসঙ্গই হইবে । 

এ স্থলে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত ব্রহ্মমাত্রই পরমার্থসৎ হইলেও 
ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ অছৈতবেদান্তে শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক বা 
অসৎ বলিয়া বণিত হয় নাই। শ্রী তত্বগুলিকে উক্ত মতে মিথ্যা বা 
ব্যাবহারিকসৎ বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে। জীব ও জগৎসম্বন্ধে ঘে 
ব্যবহার আছে ইহা ত কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রতু্যুত 
আমবা সকলেই জীব জগতের সম্বন্ধে নানাবিধ ব্যবহার করিয়া থাকি। 
স্থতরাং জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অদ্বৈতবেদান্তে স্বীরুত হইয়াছে । 
যদ্দিও পরমার্থসৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দৈকরস অসঙ্গ ব্রদ্দের বাস্তবিকপক্ষে কোন 
বন্ধন বা মুক্তি সম্ভবপর নহে ইহা সত্য, তথাপি ব্যাবহারিকসৎ জীবের 
ব্যাবহারিক বন্ধন বা মুক্তি বর্ণনা করা যাইতে পারে । 

ব্যবহারমাহ্ই অঙ্ছানমূলক । এজন্য ব্যাবহারিকসৎ জীব ও জগতের 
ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অগস্বৈতবেদান্তিগণ ব্রদ্দবিষয়ক অজ্ঞানের আশ্রয় 
লইয়াছেন। উক্ত অজ্ঞান যে আছে, ইহাতে আমরা সকলেই সাক্ষী । 
কারণ পূর্ববণিত পরমার্থপৎ বর্ষের সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অন্তভব 
নাই । এজন্য আমরা ব্রহ্মবিবরক অজ্ঞানকে অস্বীকার করি না। এই অজ্ঞান 
জ্ঞানের অভাব নহে; কিন্তু ইহা জ্ঞানবিরোধী ভাবাত্মক পদার্থ । এই অজ্ঞানই 
প্রকৃতপক্ষে সর্ববিধ ব্যবহার ও ব্যাবহারিক বস্তর মূল নিদান। অজ্ঞান আছে 
বলিয়াই জীব স্বরুপতঃ ব্রহ্মভূত হইলেও আপনাকে কর্তা, ভোক্তা, সুখী, ছুঃখী 
ইত্যাদি বলিয়া মনে করে। স্থতরাং জীব-ব্রদ্মের অভেদবিষয়ক অজ্ঞানের, 
দ্বারা আবৃত হইয়া কল্পিত জীবভাবে ব্রহ্ম বদ্ধের ন্যায় হইয়া থাকে এবং 
নানাপ্রকারে স্থথ-ছুঃখের ভোক্তা হয়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তে সাক্ষিসিদ্ধ যে 
ব্যাবহারিক অজ্ঞান তাহাই ব্রদ্ষের জীবভাব বা বন্ধন এবং জ্ঞানের দ্বার 
উক্ত অজ্ঞানের নাশ হইলে ব্রদ্ষের জীবভাব বন্ধন থাকে না।১ ন্তায় 
প্রভৃতি মতের ন্যায় অছ্বৈতবেদান্তে ংসাভাব-রূপ নাশকে ভাবাতিরিক্ত 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। স্থতরাং জীব-ব্রদ্বের অভেদ-বিষয়ক 
তত্বসাক্ষাৎকারের ছারা উপলক্ষিত ব্রহ্মই অবিদ্যার নাশ বা মুক্তি হইবে ।২ 


১) অবি্যান্তময়ো মোক্ষঃ | সা চ বন্ধ উদ্াহৃতঃ। লঘুচক্দট্রিকা, পহঃ, ২ 
২। নিবৃত্তিরাক্মা। মোহস্ত জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ ৷ এ 
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অদ্বৈতবেদাত্তে মুক্তির যাদৃশ স্বরূপ বণিত হইল তাহাতে মুক্তিদশায় যে দুঃখের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তি হয় ইহাতে বৈমত্য থাকিতে পারে না । কিন্তু হ্যায়বৈশেষিক- 
মতানুলম্বী হইয়া আচার্ধ উদয়ন অছৈতবেদাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। ন্যায়াদিমতে জীব ও জগতের পারমাথিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং এ 
মতের অনুবর্তা হইয়া আচার্য আত্মতত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্ষে জীব-ত্রন্মের অভেদবাদও 
খণ্ডন করিয়াছেন। সে সকল কথা আমরা আত্মতত্বনিরপণে বিবুত 
করিব । 


তৌতাতিতাস্ত্বকার্ষমপীশ্বরজ্ঞানৎ শরীরমন্তরেণী- 
নিচ্ছন্তঃ কার্ধমেব অুখজ্ঞানমপবগেহিম্ীতি বদত্তস্ত্রপ। 
বিরোধে ভয়মিতি ত্রয়মপি ত্যক্তবস্তশ্চ। 


তৌতাতিতগণ (ঈশ্বরের) শরীর না থাকায় ঈশ্বরীয় 
নিত্য জ্ঞানকেও অস্বীকার করিয়াছেন অথচ তাহারা বলেন যে 
মুক্তিতে অনিত্য স্থুখ-ভোগ হয় -- অতএব তাহারা লজ্জা, বিরোধ ও 
ভয় এই স্চিনটীও ত্যাগ করিয়াছেন । 


তৌতাতিত মতে মুক্তির বর্ণনায় কিরণাঁবলীকাঁর বলিয়াছেন যে, এ মতে 
মুক্তিতে পুরুষ স্বাগত নিত্য স্থখ অনুভব করিয়া! থাকেন। এ মতে প্রত্যেক 
আত্মাতেই একপ্রকার বিশেষ সুখ স্বীকৃত আছে । এ স্থখ সংসারদশায় অভিব্যক্ত 
স্থখের ন্যায় উৎপত্তিবিনাশ-শীল নয়, কিন্তু উহা! উতৎপত্তিবিনাশ-রহিত অর্থাৎ 
শাশ্বত । সাংসারিক জীব এ স্থুখ অনুভব করিতে পারে না। শরীরাদি প্রপঞ্চের 
সহিত আত্মার বিশিষ্ট সন্বদন্ধ যাহাকে সংসার বা বন্ধন বল। হয় তাহা শাশ্বত 
সখের অনুভবে অন্তরায় স্থট্টি করে বলিয়াই সংসার দশায় নিত্য স্থখের অনুভূতি 
হয় না। তত্জ্ঞান ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে শরীরাির সহিত 
আত্মার বিশিষ্টসম্বন্ধ-রূপ বন্ধনের আত্যন্তিক উচ্ছেদ বা বিলয় হইলে পুরুষ নিজ 
নিত্য স্থখ অনুভব করেন । অনন্তকাল পর্যস্ত এ স্থখান্ভব চলিতে থাকে-__- 
উহার আর বিরাম হয় না। 

পূর্বোক্ত তৌতাতিত মতের খণ্ডন-প্রসঙ্গে আচার্য কোন যুক্তির অবতারণা 
করেন নাই। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তবিরোধ দেখাইয়া তৌতাতিত মতের 
প্রতি অনাস্থ৷ প্রকাশ করিয়াছেন। কিরণাবলীকার দেখাইয়াছেন যে, 
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তৌতাতিত সম্প্রদায় ঈশ্বরকে প্রমাণসিন্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না; কারণ 
ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে অশরীর ও সর্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করেন। শরীররহিত 
হইলে উহা কাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতির ন্যায় জড়ই হুইয়! যাইবে । স্থতরাং শরীর- 
রহিত কোন সর্বজ্ঞ পুরুষ স্বীকৃত হইতে পাবে ন|। 

ঈশ্বরবাদীরা শরীররহিত ঈশ্বরের জ্ঞানকে সর্ববিষয়ক ও নিত্য বলিয়া 
মনে করেন। শরীররহিত ঈশ্বরের জ্ঞানকে তাহারা উৎপত্তিবিনাশ-শীল 
বলিয়া স্বীকার করেন না। তৌতাতিতগণ শরীররহিত হওয়ায় ঈশ্বরের নিত্য 
জ্ঞান স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন; অথচ তাহারা অশরীর অবস্থায় 
জীবাত্মার নিত্য স্থখের মানস অভিব্যক্তি হয় ইহা বর্ণনা করিলেন। সুতরাং 
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাদের উক্তি লজ্জার কারণ হইবে এবং তাহাদের পক্ষে 
ইহা ভয়েরও কারণ হইবে । কারণ শরীররহিত আত্মার জন্য-জ্ঞান অঙ্গীকার 
করিলে শরীররহিত নিত্যঙ্ঞানযুক্ত ঈশ্বর মানিতে আপত্তি থাকিতে পারে না।। 
শরীর না থাকিলেও নিত্য স্থখের মানস প্রত্যক্ষ ধাহারা স্বীকার করিলেন, তাহারা 
কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে শরীররহিত ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। 

প্রকাশকার পূর্বোক্ত তৌতাতিত মতকে ভাষ্ট মত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন।৯  দীধিতির মঙ্গলাচরণ-ক্লোকে “অখগ্ডানন্দবোধায়' এই 
বিশেষণের ভাবার্থ বিশ্লেষণ করিয়া! গদাধর ত্রাচার্ধও বলিয়াছেন যে, রঘুনাথ 
শিরোমণি এই বিশেষণের দ্বারা "নিত্য সখের অভিব্যক্তিই মুক্তি” এই ভাষ্ট্র 
মতের পরিষ্কার করিয়াছেন।১ সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবচার্ধও উক্ত মতটীকে 
ভাট্ট মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।৩ মানমেয়োদয়কার নারায়ণভট্টও 
কুমারিল মতে মুক্তির বিবরণ দিবার সময় উহাতে নিত্য স্থখের মানস 
অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন ।৪ স্ুতরাং অনেকেই ইহা মনে করিতেন 


১। ছুঃখনাধনশরীরনাশে শিত্যন্থাভিব্যক্তিরিতি ভাট্টমতং নিরাকরোতি। প্রকাশ, প2ঃ ৪৯ 

২। অথব৷ গ্রন্থকুতা নিতানুখা ভিবাক্তি মুঁক্তিরিতি ভট্টমতন্ত পরিস্কৃতত্বাৎ। গাদাধরী, পহুঃ ৪ 

৩। নিত্যনিরভিশয়হখাভিব্যতিমু্ক্িরিতি ভট্টসর্বক্ঞাগ্াভিমতেইপি*** অক্ষপাদদর্শন, সর্বদর্শন- 
সংগ্রহ। 

৪। দুঃখাতান্তনমুচ্ছেদদে সতি প্রাগাত্মবতিনঃ। হুখদ্য মনস! তুক্তি মুঁক্িরুত্রণ কুমারিলৈঃ | 
ননু যদি সংসারাবস্থায়ামপ্যাত্বসমবেত এবারমানন্দস্তহি কথং নানুড়য়তে ৷ অনুভবহেতোরভা বাধিতি 
ব্রমঃ॥ দেহেস্টরিয়াদীনামাত্যন্তিকপরিধ্বংসানুগুহীতং মনভ্তদনুভবসাধনম। কিং তর্হি তাদৃশানম্দ- 
সস্তাৰে প্রমাণম.? আনন্দ ব্রহ্গণো রূপং তচ্চ মোক্ষেহভিবাজ্যত ইতি শ্রতিরেব। মানমেয়োদর, 
ত্রব্প্রকরণ। 
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* যে ভাট্ট মতে মুক্তিদশায় নিত্য সখের মানস অভিব্যক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 
কিন্ত আমরা উক্ত মতটাকে স্থপ্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্র্দায়বিশেষের মত বলিয়া 
মনে করি। কারণ '“তাত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ স্ুত্রের (১১২২) ভাসতে 
বাৎ্স্তায়ন মুক্তিতে নিত্য স্থখের অন্টিব্যক্তির কথা তুলিয়া উহা অস্বীকার 
করিয়াছেন। সুতরাং বাৎস্তায়নের পূর্বেও যাহা প্রচলিত ছিল তাহাকে আমরা 
তা মত বলিয়! বর্ণনা করিতে পারি না । ন্যায়সারকার ভাসর্বজ্ঞ এবং ন্যায়ভূষণ 
বা ভুষণ-টাকাকার এ প্রাচীন মতের সমর্থন করিয়াছেন ।৯ সর্বমতসংগ্রহ,২ 
সংক্ষেপশঙ্করজয়ত ও সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত মতকে ন্তায়মত বলিয়াই 
বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে, এই মতটা নৈয়ায়িক 
স্প্রদায়বিশেষের মত। কিরণাবলীকার প্রমাদবশতঃই উহাকে তৌতাতিত মত 
অর্থাৎ ভাট্ট মত বলিয়৷ বর্ণন! করিয়াছেন। তৌতাতিত মত বলিতে সম্প্রদায়- 
ক্রমে আমর! ভান্ট মতই বুঝি। তৌতাতিত মত যে ভাট্ট মত হইতে পৃথক্‌ 
হইবে এ সম্বন্ধে আগ্যাবধি কোন প্রমাণ পাই নাই। দৃঢ়তর প্রমাণ না৷ 
পাওয়া পর্যস্ত আমরা তৌতাতিত মত বলিতে ভাট মতই বুঝিব। স্বর্গত 
মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার ন্যায়দর্শনগ্রন্থে এ বিষয়ে 
বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন 3 পুনরুক্তিভয়ে আমরা আর এখানে সে সকল কথা৷ 
আলোচন৷ করিলাম না। অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক তদীয় গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন। 

আমাদের মনে হয়, যে, কুমারিলভট্্র প্রপঞ্চসম্বন্ধবিলয়কেই মুক্তি 
বলিয়াছেন।৫ মুক্তিতে যে নিত্য স্থখের অভিব্যক্তি হয় একথ। তিনি কোথাও 


১। অনেন হেন বিশিষ্ট আত্যস্তিকী হুঃখনিবৃত্তিঃ পুক্রুষস্ত মোক্ষঃ। স্যায়সার, আগমপরিচ্ছেদ্; 
পৃঃ৪১। অথ ম্বাভিমতপিদ্ধিং দর্শয়তি_তৎ সিদ্ধমেতন্নিত্যসংবেছ্মানেন হথেন বিশিষ্টাত্যস্তিকী 
ছুখনিবৃতিঃ পুরুষস্ত মোক্ষ হতি। ন্যায়তাঁৎপর্যদীপিক1, পঃ২৯৩। অতএব হি ভূষণমতে সিত্যহথ- 
সংবেদনসিদ্ধিরপবর্গে । ন্যায়পরিশুদ্ধিঃ, ১ খণ্ড, প2ঃ ১৭ 

২। মোক্ষত্ত ন ছুঃখনিবৃত্তিমাত্রমপি তু নিত)মৎস্যাবিরভাবোহপি। সর্বমতসংগ্রহ, পৃঃ ২৭ 

৩। মুভিত্তদদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দনংবিৎসহিতা বিমুক্তিঃ। সংক্ষেগশঙ্করজয়, অধ্ায় ১৬,৬৯ 

৪। নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যান্সোক্ষে তু বিবয়দূতে ৷ স্বসিদ্ধাত্তসংগ্রহ, প্রকরণ ৬, ৪১ 

৫ | স্থখোপভোগরূপশ্চ যদ্ধি মোক্ষঃ প্রকল্পঃতে। ন্বর্গ এব ভবদেষ পর্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ 

ন হি কারণবৎ কিঞিদক্ষয়িত্বেন গম্যতে | তন্মাৎ কর্মক্ষয়ার্ধেব হেত্বভাবে ন যুচ্যতে ॥ 
ন হাভাবাত্মকং মুক্ত মোক্ষনিত্যত্বকারণম,। ন চক্রিয়ায়াঃ কন্তাশ্চিদভাবঃ ফলমিষ্যতে ॥ 
প্লোকবাত্তিক, সন্বন্ধাক্ষেপপরিহারঃ, ১০৫-৭ 
শরীরসম্বদ্ধো বন্ধস্তদরভাবে! মোক্ষত্তেন নিপ্পন্নানাং দেহানাং যঃ প্রধবংলাভাবে বশ্চানুৎপন্নানাং 
প্রাগভাবঃ স মোক্ষঃ, কর্মনিমিত্ুশ্চ বন্বঃ কর্মক্ষঙ্সীদেৰ ন ভবতীতি। গ্ায়রতাকর। পঃ ৬৭৯ 


৯৪ কিরপাবলী 


উল্লেখ করেন নাই ভাট্টমতের ব্যাখ্যাতা শাস্ত্দীপিকাকার৯ প্রপঞ্চসন্বন্ধ- 
বিলয়কেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 


এতেন পারতন্ত্্যৎ বন্ধ; স্বাতন্ত্র্য যুক্তিরিত্যপা- 
স্তম.। ন হি পারতন্ত্যৎ স্বরূপতো হেয়মপি তু 


ছুঃখহেতুতয়া । 

ইহার দ্বারা “পরতন্ত্রতা বন্ধ ও ্থাতন্ত্্যই মুক্তি” এই মতও 
নিরাকৃত হইল । পরতন্ত্রতা ছুঃখের হেতু বলিয়াই হেয়, স্বতঃ নছে। 
(স্থতরাং পারতন্ত্রা মুখাভাবে বন্ধন নহে. কিন্তু ছুঃখই |) 

যাহা! নিরপধি-হেয় অর্থাৎ ্বরূপত:ই হেয় তাহাই মুখ্য বন্ধ হইবে। যাহা 
স্বরূপতঃ হেয় বস্তর সাধন তাহা ওপাধিক অর্থাৎ ওপচারিক-ভাবে হেয় 
হইবে, মুখ্যতঃ নহে। অতএব পারতন্্য স্বরূপতঃ দুঃখাত্মক না হইয়া যদি 
দুঃখের কারণ হয় তাহা হইলে উহা ওপচারিকভাবেই বন্ধ হইবে, মুখ্যতঃ 
নহে। এই কারণে ধাহারা পারতন্ত্রকে মুখ্য বন্ধন বলেন তাহাদের মত 
গ্রহণীয় হইতে পারে না । 


মাহেশ্বর দর্শনে ইহা বলা হইয়াছে যে, স্বতগ্র হইলে জীব মুক্ত হয় এবং 
পরতন্ত্র হইলে উহা! বদ্ধ থাকে । স্থতরাং জীবের পরতন্ত্রতাই বন্ধন এবং উহার 
বিপরীত যে স্বাতন্ত্র তাহাই মুক্তি। মাহেশ্বর দর্শনের প্রমেয়গুলিকে বুঝিতে 
ন৷ পারিলে পূর্বোক্ত বন্ধ বা মুক্তি বুঝিতে পারা সন্ভব হইবে না । 

মাহেশ্বর অছৈতবাদে পরমশিব বা শিবই একমাত্র তত্ব। এই তত্ব 
হইতেই অপরাপর তত্বগুলির কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত শিবতত্ব__ 
যাহা হইতে অপরাপর তত্বের উন্মেষ এবং যাহাতে অপরাপর তত্বের বিলয়, 
উহ প্রকাশম্বভাব২ অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ | এই তত্বঈটীকে আমরা অদ্বৈতবেদান্ত- 
সম্মত নিগুণ, নি:সঙ্গ, নিবিকল্পক ত্রহ্ধতত্বের সহিত একরূপ বলিতে পারি । 
কিন্তু মাহেশ্বর সম্প্রদায় মনে করেন যে, শিবতত্ব্টী বিমর্শরহিত হইলে 
প্রকাশাত্মক হইতে পারে না।৩ ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ব্যাবহারিক 


১। তক্মান প্রণঞ্চবিলয়ে। মোক্ষঃ কিন্তু প্রণঞ্চনগ্থকবিনগঃ | শান্ত্রাপকা, পৃঃ ১২৫ 
২। প্রকাশমাং যৎ প্রেন্তম,। তন্ত্রালোক, ২।১ 
৩। নহিনিধিমর্শঃ প্রকাশঃ সমপ্তি, উৎপদ্ধতে বা। এ, টাক! 


কিরণাবলী ৯৫ 


প্রকাশ বলিতে যাহা বুঝি তাহা সর্বদা বিমর্শযুক্তই হইয়া! থাকে । “আমি ইহা 
জানি', “আমি ইহা1 করি” “আমার ইহা ইচ্ছা" এই ভাবেই আমরা জ্ঞান ব! 
প্রকাশকে পাইয়া থাকি । এইবপ বিমর্শ থাকিবে ' না অথচ প্রকাশাত্মক হইবে 
এমন কোনও তত্ব আমরা ব্যাবহারিক জগতে পাই না। অতএব ইহা বুঝিতে 
হইবে যে, কোন প্রকাশাত্মক তত্বই বিমর্শ-রহিত হয় না, উহ] নিশ্চয়ই সবিমর্শ 
হইবে। বিমর্শ ও প্রকাশধাতু ভিন্ন বস্তু নহে। বাস্তবিকপক্ষে প্রকাশবস্ত 
বিমর্শাত্ুকই বটে । বিমর্শই উহার স্বরূপ ; বিমর্শ প্রকাশের ধর্ম নহে। এজন্য 
এই মতে চৈতন্যের বিমর্শস্বভাবতা স্বীকার কবিলেও দ্বৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত 
হয় না। 


মাহেশ্বর মতে প্রকাশতত্বের স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়৷ দৃষ্টান্তরূপে আমরা 
যে ব্যবহারসম্মত “আমি ইহা জানি, “আমি ইহা করি, ইত্যাদি-রূপ বিমর্শের 
উল্লেখ করিয়াছি তাহা অপূর্ণ অহন্তার বিমর্শ। কারণ তাদৃশ বিমর্শে 
অতি অল্পলংখ্যক পদার্থই প্রকাশ পাইয়াছে--সমস্ত ব্রদ্মাণ্ড উহাতে প্রকাশ 
পায় নাই। উক্ত বিমর্শে ধন সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব বীজরূপে অস্তনিহিত 
থাকে তখন এ বিমর্শকে পূর্ণাহস্তার বিমর্শ ৰলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাদৃশ 
বিমর্শকে আমরা প্রকাশবপুরহং প্রকাশে (প্রকাশন্বভাৰ আমি প্রকাশ 
পাই) এই আকারে বুঝিতে পারি। উহাতে প্রকাশ্তমান বস্ত শক্তিরূপে 
থাকে বলিয়া উহার পৃথক কোন নাম থাকে না । সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বকর্তৃত্ব উহাতে 
বীজরূপে অন্তনিহিত থাকে। পূর্ণাহন্তার বিমর্শকেই মাহেশ্বর দর্শনে স্বাতন্তয 
বা শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এই বিমর্শের অন্তরে সকল জগৎ, 
তাহার প্রকাশ, তাহার হৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রভৃতি চরম সুক্মম অবস্থায় অন্তনিহিত 
আছে। পূর্বোক্ত বিমর্শাত্বক যে প্রকাশবন্ত তাহাই শিবতত্ব। উহাতে সমুদয় 
বর্ণ ক্কোটরূপে অন্তনিহিত থাকে । ইহাঁকেই শাস্ত্রে স্বরসোদিতা বাক বলা 
হইয়াছে। শাগ্রকারগণ ইহাকে চিৎ, চৈতন্য, স্বাতন্ত, মুখ্য-এশ্বধ, সর্বকর্তৃতি, 
স্কুরত্তা, সার, হৃদয়, ম্পন্দ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া 
থাকেন। 

পূর্বোক্ত শিবতত্ব নিজ পূর্ণাহস্তার বিমর্শ ব্যতীত অপর কোন উপাদানাদি 


কারণের অপেক্ষা ন। রাখিয়াই বিশ্বের হগ্টি-স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। 
এজন্য শিবতত্বকে ত্বতন্তর ও বিমর্শশক্তিকে স্বাতন্ত্য বলা হইয়াছে । শক্তি ও 


৯৬ কিবণাবলী 


শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। কেবল বুঝিবার জন্যই' শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
এই দুইটা শবেের ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্যবহারক্ষেত্রে আমরা যে ঘট, পট 
প্রভৃতি বস্তর হুষ্ট-সংহারাদি কার্য দেখিতে পাই তাহাতে অষ্টা বা সংহর্তার 
স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয় না। কারণ কুলাল ঘট নির্মাণ করিবার সময় মৃত্তিকা ' 
প্রভৃতি অন্য উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া কেবল নিজ শক্তির সাহায্যে উহা 
করিতে পারে না। এইরূপ সংহার করিতে হইলেও সংহতৃগণ সাধনাস্তরের * 
অপেক্ষা করেন। কিন্তু মাহেশ্বর মতে শিব ্বতন্ত্রভাবেই জগতের স্ষটি- 
স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। কারণ তিনি নিজ বিমর্শশক্তি ব্যতিরেকে 
জগতৎ-স্থট্টি প্রভৃতি কার্ধে অপর কোন উপাদানাদি সাধনের অপেক্ষা রাখেন 
না| 


যদিও উপাদান-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ কেবল স্বকীয় শক্তির সাহায্যে বস্ত- 
সট্টির কোন দৃষ্টান্ত আমরা ব্যাবহারিক জগতে খুঁজিয়া পাই না ইহা সত্য 
এবং সেজন্য স্বতগ্ত্র-নির্মাতৃত্বকে বুদ্ধিত্থ করা আমাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য 
নহে, তথাপি জগতের তত্ব বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিৰ যে জগতের 
নিষাণার্দি কার্য ম্বতন্ত্রভাবেই হইয়া! থাকে । বাস্তবিকপক্ষে জগন্ির্মাতা নিজ 
বিমর্শশক্তি ব্যতীত স্বীয় নির্মাণে উপাদানারদি কারণের অপেক্ষা রাখেন না। 
ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে আমর কতাকে অর্থাৎ কার্ষের নির্মীতাকে চেতন ও ঘট 
প্রভৃতি কার্ধগুলিকে জড়ম্বভাব বলিয়া মনে করি। এইরূপ মনে করার জন্যই 
অর্থাৎ এইরূপ ত্রাস্তির ফলেই আমর! নির্মাণ-ব্যাপারে স্বাতন্ত্য দেখি না, 
পারতন্ত্রই দেখি। যদি আমর বুঝিতে চেষ্টা করি যে নির্মাত৷ পুরুষের ন্যায় 
নিমিত ঘট, পট প্রভৃতি পদার্ঘগুলিও তত্বতঃ জড়ম্বতাৰ নহে কিন্ত 
প্রকাশম্বভাবই, তাহা হইলেই আমরা স্পষ্টভাবে জানিতে পারিব যে নির্যাণে 
নির্মাতার পরতন্ত্রতা নাই, স্বাতন্ত্াই আছে। সুতরাং নির্মীতার ্বাতন্তয 
বুঝিতে হইলে নিমিত ও নির্মাতা এই উভয়ের চিদ্বাত্মকতা৷ বুদ্ধিস্থ করিতে 
হইবে । অর্থাৎ যদি আমরা কোনপ্রকারে এইরূপ ধারণা করিতে পারি যে 
ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের নির্মাতা মৃত্তিকা বা স্ুত্রই, অন্য কেহ নহে, তাহ! 
হইলে ইহা বুঝা যাইবে যে মৃত্তিকা বা হ্ত্র যে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ নিাণ 
করিয়াছে উহাতে তাহারা অন্য কোন বস্তর অপেক্ষা রাখে নাই। মৃত্তিকা 
নিজ শক্তিতেই ঘট হইয়াছে এবং তস্ত স্বকীয় শক্তিতেই পট হইয়াছে । কিন্তু 


কিরণাবলী নথ 


পূর্বোক্ত কল্পনা তখনই সঙ্গত হইতে পারে যদি নির্মাত ও নিম্িত একজাতীয় 
বস্ত হয়। নির্মাতা ও নিমিত ভিন্নঙজাতীয় হইলে "আমরা আর উপাদান- 
নিরপেক্ষভাবে বস্তম্থপ্রির কল্পনা করিতে পারি না । যেহেতু আমরা নির্মাতাকে 
চেতন ও নিমিতকে জড়ম্বভাব বলিয়া ধরিয়া! রাখিয়াছি সেজন্যই আমরা 
কুলালাদি নির্মাতাকে মৃত্তিকাদি-উপাদান-সাপেক্ষভাবে ঘটাদি কার্ষের কর্তা 
বলিয়। বুঝি । ্‌ 

শিবতত্বের স্বাতন্ব্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মাহেশ্বর সম্প্রদায় বলিয়াছেন 
যে, শ্বাতস্ত্ের সঙ্কোচবশে পশুভাবাপন্ন জীব অর্থাৎ অল্পজ্ঞ ও অল্পকর্তৃত্বাভি- 
মানী জীব ভ্রমবশতঃ জগৎকে জড়ম্বভাব বলিয়া মনে করে; কিন্তু তত্বতঃ 
জগৎ জড়ম্বভাব নহে, উহা শিবন্বভাব অর্থাৎ প্রকাশাত্মক। ঘট, পট 
প্রভৃতি নিখিল জাগতিক বস্তর ঘে প্রকাশ হয়, উহা! সর্ববাদিসম্মত। আমর! 
কেহই এরূপ মনে করি না যে জড় বস্তগুলির প্রকাশ হয় না। এজন্ড 
বিভিন্ন দর্শনে নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় লইয়া জড় বস্তলমূহের প্রকাশ-রহস্ 
বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে ইহা প্রথমতঃ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, 
জড়ের প্রকাশ আদৌ সম্ভবপর কিনা। যাহা স্বয়ং প্রকাশ পায় না তাহাই 
জড় এবং যাহা প্রকাশ পায় তাহাই চিৎ। অনেক দার্শনিক এইবপ মনে 
করেন ঘে, প্রকাশাত্মক চৈতন্যের সাহায্যেই জড় বস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বা স্বয়ংজড় জ্ানাত্বক গুণের সাহায্যে জড়ের প্রকাশ হইয়। 
থাকে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মাহেশ্বর দর্শনে বল! হইয়াছে যে, প্রকাশ ও 
প্রকাশ্ঠ ভিন্নজাতীয় বস্ত হইলে প্রকাশের সাহায্যেও প্রকাশ বস্ত প্রকাশ 
হইয়া যাইবে না। ছুইটী ভিন্নজাতীয় বস্তর মধ্যে একটা অপরের সাহায্যে 
অন্তজাতীয় হয় না_অর্থাৎ জাতি বিনিময় করে না। সুতরাং চেতন্যের 
সাহায্যও অচিৎ বস্ত অচিৎই থাকিবে ; আর যদি অচিৎই থাকে তাহা 
হইলে উহার প্রকাশের সম্ভাবনা! থাকে না। যাহা চিত্বভাব তাহারই 
প্রকাশ হয় ।১ অতএব ঘট, পট প্রভৃতি বস্ত যখন প্রকাশ পায় তখন ইহা 





১। জ্তেয়ন্ত হি পরং তত্বং ষঃ প্রক্কাশাতআকঃ শিবঃ। 
ন হপ্রকাশকপন্ত প্রাকাশ্যং বস্ততাশি বা।। তক্ত্রালোক ১1৫২ 
১০০০, ৷ নগ্বদৌ শ্বনমতবারপোহপি প্রকাশসন্বন্ধাত্তথ। ভবিস্তভীত্যাশঙ্কযাহ ন হীত্যাি। 
প্রকাশসন্বন্ধেনাশপি হি প্রক্কাশমানে! নীলা্িঃ ম্বরং প্রকাশরপ এব সন্‌ প্রকাশতে, নহি 
অপ্রকাশরূপশ্চ প্রকাশতে 5 ইতি স্াৎ। নহি অঙ্খেতঃ প্রাসাদঃ শ্বেততে। ন চৈবং বস্তত্বমপ্যস্ট 
শতাৎ। ন হি প্রকাশরূপতামপহায় অন্যদ্‌ বস্ত সস্ভবেদিতি ভাবঃ। এ, টীকা 


গু 


৯৮ কিরণাবলী 


প্রমাণিত হইতেছে যে উহাধাও স্বরূপতঃ প্রকাশ।ত্ুকই ।১ এইরূপে জগতের 
প্রকাশরূপতা প্রমাণিত হইলে জগৎস্থ্টতে শিবতত্বের স্বাতন্ত্যও আর অসম্ভব 
হইবে না। কারণ প্রকাশাত্বক শিব নিজের প্রকাশস্বভাব শরীর হইতেই 
'অন্যনিরপেক্ষভাবে নিজ সামর্থ্যের ছারাই জগতের রচনা করিতে পারেন। 
স্থতরাং প্রকাশম্বভাব জগঙ স্থক্ষমভাবে অর্থাৎ শক্তিরূপে বিমর্শশক্তির গর্ভে প্রবিষ্ট 
থাকায় শিবের পক্ষে অন্যনিরপেক্ষভাবে জগতের হ্ট্টি নিতান্তই স্বাভাবিক। 
স্বীয় দেহে তন্তগুপি স্ক্্মভাবে থাকে বলিয়াই লং্তার পক্ষে স্ত্রনির্মাণে অন্য 
উপাদানের অপেক্ষা থাকে না এবং ল.তা ও স্থত্র একজাতীয় বস্ত বলিয়াই ল.তার 
অন্তরে স্ত্রের হুশ্মরভাবে বিগ্যমানতা সম্ভব; ভিন্নঙজাতীয় বস্ত হইলে ইহা সম্ভব 
হইত না। অতএব ইহা! আমর] বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রকাশমানতাই সাক্ষী 
হইয়া আমাদের নিকট জগতের প্রকাশম্বভাবতা জানাইয়! দিয়াছে এবং এই 
কারণেই একজাতীয়তা-নিবন্ধন বিমর্শশক্তির গর্ভে জগৎ হুক্্রভাবে অন্তলান 
থাকে। লতা-তন্তর ন্যায় কখনও উহা প্রকাশ পায়, কখনও বা উহা স্ুম্্ভাবে 
বিমর্শশন্তিতে লীন হইয়। থাকে । 


বিশ্বব্রন্মা্ড তত্বতঃ প্রকাশন্বভাব হইলে তাহার স্থা্ট বলিতে আমরা ইহাই 
বুঝিব যে, বিমশিনীর গর্ভে অস্তরান ত্রদ্মাওড পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। 
এই যে ক্ফুটভাবে জগতের প্রকাশ ইহাই মাহেশ্বর মতে জগতের স্থাষ্টি। 
শিব যখন বিমশিনীর সাহায্যে স্বান্তনিহিত জগৎ প্রকাশ করেন তখন 
তাহাতে কার্ধকারণভাব এবং জড়ত্বও প্রকাশ পায়। অর্থাৎ শিব কোন 
একটীকে কারণরূপে এবং অন্য একটীকে কার্ধরূপে এবং কার্যকাঁরণাত্মক জগৎকে 
জড়রূপে প্রকাশ করেন। এই রীতিতে জগৎ প্রকাশ পায় বলিয়াই আমরা 
কোনটাকে কারণ, কোনটাকে ব৷ কার্য এবং কার্ষকারণাত্মক জগৎকে জড় বলিয়া 
মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকারণভাব ব৷ জড়ত্ব নাই। যদিও 
জগত্তত্বের সহিত শিবতত্বের বিন্দুমাত্র ভেদও নাই তথাপি ভিন্নরূপে প্রকাশিত 
হুয় বলিয়াই জগতের সহিত জগন্লির্মাতার ভেদ দেখা যায়। মাহেশ্বর মতের 
সহিত অছৈতবেদাস্ত মতের প্রভেদ এই যে মাহেশ্বর মতে জগৎ মিথ্যাভূত, 
মায়িক বা জড় বলিয়া হ্বীকৃত হয় নাই। শিবতত্বের ন্তায় জগত্তত্ব প্রকাশ- 


এ শী 
১। নহিবিশ্বং নাস প্রকাশমানন্বাত্তদতিরিক্তং কিকিৎ সম্ভবতি। তথ্যতিরেকাত্যুপগমে হস্ত 
প্রকাশমানত্বাযোগান্তীসনমেৰ ন শাদিতি। তস্্রালোক, ৩, টীকা 


কিরণাবলী নও 


স্বভাবই। সাংখ্যমতের সহিত এই মতের পার্থক্য এই যে, সাংখ্যমতে 
জগৎ জড় এবং উহ1 জড় প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ জড় প্রকাতিতে বিশ্ববদ্ষাণ্ড 
তাহার নিজ আকার-প্রকার লইয়াই বুক্্মরভাবে অবস্থান করে; পুরুষের 
সান্লিধ্যবশতঃ গুণক্ষোভ হইলে প্রকৃতির গর্ভস্থিত জগৎ স্থুলরূপে আবিভূ্তি 
হয়। কিন্তু মাহেশ্বর মতে প্রকাশাত্মক জগৎ প্রকাশম্বভাব বিমশিনীতে 
স্থক্পভাবে প্রকাশ পায় এবং স্ট্টিকালে উহ স্থুলরূপে প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 
যাহা হুম্মভাবে বিমধিনীতে প্রকাশ পাইতেছিল উহা! কোনরূপ পরিবর্তন 
ব্যতিরেকেই স্থষ্টিকালে স্থুলরূপে প্রকাশ পায়। অতএৰ মাহেশ্বর মতে জগৎ 
শিবাত্ুক, শিব হইতে ভিন্ন বস্ত নহে।৯ শিবতত্বে সমস্ত জগৎ ভূত, ভবিস্তুৎ 
ও বর্তমান স্থক্ষরূপে প্রকাশ পায়। কারণ ভ্রেকালিক বস্তরই হুন্সরূপতা 
যুক্তিসিদ্ধ। অতীত, আগামী ও বর্তমান বস্ত সকলেই স্ুক্ষরূপে অবস্থান 
করিতে পারে। এই কারণেই শিবতত্বে ত্রেকালিক বস্তর প্রকাশ উপপন্ন 
হয়। এ স্ুক্মতা যখন চরম সীমায় উপস্থিত হয় তখন ভেদ বিলুপ্ঠ হইয়া যায়। 
এজন্য শিব্তত্বে জগত্তত্বের ভের্দলেশও বিদ্যমান থাকে নাঁ_ উহাতে সমস্ত 
জগৎ শিবাকারে পর্যবসিত হয়। ভেদ বিলুপ্ত হইলেও অদ্বৈতবেদাস্তের 
ব্রদ্মের সহিত মাহেশ্বর মতের শিব একীভূত হয় না। কারণ মাহেশ্বর মতে 
যথাবস্থিত শিব্তত্বে যথাবস্থিত বস্ততত্বের বিমর্শ বিগ্যমান থাকে, কিন্তু বেদাস্ত 
মতে ব্রহ্মতত্বের বিমর্শরূপতা স্বীকৃত হয় নাই; উহাতে নিবিমর্শ চিৎ-তত্বকেই 
্রন্ষতত্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 


মাহেশ্বর মতে শিবতত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হুইয়াছে-_-শিব, 
সদাশিব ও ঈশ্বর। উপরিবণিত তত্বই শিবতত্ব। অপেক্ষাকৃত স্ছুটভাবে 
বিমশিনীর গর্ভে জগত্তত্বের প্রকাশ হইলে তাদৃশ প্রকাশাত্মক সর্বজ্ঞ, সর্বকরতা 
চিৎতত্বকে সদাশিব বলা হইয়াছে এবং ক্ষ,উতমভাবে জগতের প্রকাশ হইলে 


১। জলঘর্পণবত্তেন সর্বং ব্যাপ্তং চরাচরম্‌ ॥ তন্ত্রালোক, ১৬৬ 

দর্পণাগ্স্তঃ প্রতিবিদ্বিতং ঘটাদি যথা দর্পণািব্যতিরেকেণ প্রকাশমানমপি দর্পণান্নতিরিক্রমেব, 
অন্তথ। দর্পণঘটয়োরন্োস্ভং বৈবিক্ত্যেন ভানং সৎ, তখৈৰ প্রকাশাম্বন। শিবেন|পি স্থাবর- 
জঙ্গনাত্মকমিদং বিশ্ব স্বেচ্ছয়। হবন্বরূপাতিরিক্তারমানত্বেনাবভাপিতং সৎ, ব্যাপ্তং প্রকাশমানতান্থা- 
নুপপত্ত। হুম্বরপানতিরেকেণৈব ক্রোড়ীকৃতম» অতএবায়ং বিশ্বময়ত্বেংপি বিশ্বোত্তীর শহৃতীর্শন্বেহপি 
তন্সয়ঃ। এ, টীক! 
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তাদৃশ প্রকাশাত্মক সর্বজ্ঞ» সর্বকর্তা চিৎতত্বকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। বল। 
বাহুল্য, দার্শনিক বিচারে এইবূপ বিভাগের কোন উপযোগিতা নাই । 


মাহেশ্বর মতে শিব, শক্তি, স্দাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিছ্ঠা মায়া, কলা, বিদ্যা, 
রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্ররুতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চবিধ কর্মেক্দিয়, 
পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চবিধ তন্মাতআ ও পঞ্চবিধ মহাভূত এই ফ্টুত্রিংশৎ তত্বের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । শিব, সর্দাশিব ও ঈশ্বর এই তিনটা তত্ব পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা অন্যান্ত তত্বগুলির ব্যাখ্যা 
করিতেছি । স্থাতন্ত্যশক্তিতে যখন বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছা উন্মেষিত হয় তখন 
উহাকে শক্কিতত্ব-রূপে বর্ণনা করা হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিমশিনীর 
গর্ভে সকল শক্তি অন্তর্নান অবস্থায় বিদ্মান থাকে এবং সেইভাবেই উহা! 
পূর্ণাহস্তার যোগে শিবতত্বে প্রকাশিত থাকে । ইহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া 
এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় বর্তমান থাকে । যখন বিমশিনীর ইচ্ছাশক্তি 
সমুত্রিক্ত হয় তখন উহাকে শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই কারণে 
শক্তি ইচ্ছাপ্রধান হইয়! থাকে । ইচ্ছাপ্রধান বিমশিনীর সহযোগে যে পূর্ণাহন্তা 
প্রকাশ পায় তাহাকে সদাশিব-তত্ব বলা হইয়াছে । অতএব সদাশিবকে 
ইচ্ছাপ্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় । ইচ্ছার সমৃত্রেকবশতঃই উহাতে 
অন্তরান অন্যান্য তত্বগুলি অক্ফ,টতাবে প্রকাশ পায়। বিমশিনী ক্রিয়াশক্তিগ্রধান 
হইলে পূর্ণাহস্তার যোগে যে তত্ব প্রকাশিত হয় তাহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। 
প্রকাশমানতাই বস্তর সত্তা বা তত্ব। অতএব সকল অবস্থাতেই বস্তসমূহের 
প্রকাশ অবিলুপ্ত থাকে । ইশ্বরতত্বে জগৎ প্রকাশতত্বের অর্থাৎ পূর্ণাহস্তার 
সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। যে যুক্তিভর্কের সাহায্যে 
আমর] নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বরতত্ব বুঝিতে পারি, অভিনবগুপ্ত সেই যুক্তিতর্ককে 
অথবা উহার ফলীভূত নিশ্চয়াত্ক জ্ঞানকে শ্তদ্ধবি্া নামে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 


যখন ম্বাতন্ব্যশক্তি স্বকীয় স্বাতন্ত্রবশে অতেদের প্রকাশকে সঙ্কুচিত 
করিয়! ভেদের প্রকাশ করে তখন স্বাতস্থাশক্তিকে মায়া নামে অভিহিত করা 
হয়। এই মায়াশক্তির দ্বারা শিবের শিবত্ব আচ্ছাদিতগ্রায় হইলে শিব 
নিজেকে অন্জ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্‌ বলিক্পা মনে করেন। এইবরূপে শিব 
ভীবতভাব ধারণ কবেন। ঈদুশ অবস্থাকে শাস্ত্রে পুরুষ নামে বর্ণনা কর! 
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হয়। তখন শিব স্বাতন্ত্রের গ্রভাবে মায়ামোহিত সংস।রী হইয়া থাকেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে জীব শিব হইতে অন্যরূপ নহে। মায়াশক্তির প্রাধান্যে জীব মুগ্ধ; 
সর্বশক্তির প্রাধান্যে শিব পরমেশ্বর । 

বিমশিনীর গর্ভস্থিত সর্বকর্তৃত্ব-শক্তির সঙ্কোচ হইলে উহাকে কলা নামে 
বর্ণনা করা হয়। সর্বজ্ত্ব-শক্তির সঙ্কোচে উহাকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা 
হয়। পূর্ণত্ব-শক্তির সক্কোচে উহ! রাগ নামে কথিত হয়। নিত্যত্ব-শক্তির 
সঙ্কোচ হইলে উহা! কাল নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ব্যাপকত্ব-শক্তির সঙ্কোচে 
উহ! নিয়তি নামে আখ্যাত হয়।৯ এস্থলে ইহাই ন্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
অবিশিষ্ট সঙ্কোচ-অবস্থায় বিমশিনী মায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং 
বিশেষ বিশেষ সঙ্কোচ-অবস্থায় উহাকে কলা, বিদ্যা প্রভৃতি নামে বর্ণনা করা 
হয়। স্তরাং কলা, বিদ্যা প্রভৃতি ভেদগুলির দ্বারা মায়াকেই পাচ ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, পূর্বোক্ত মায়া 
বেদান্তের মায়া হইতে তত্বতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ যদিও উভয়ের বন্ধনরূপ 
কার্য একই, তথাপি মাহেশ্বর মতে মায়া অছৈতবেদান্তের মায়ার ন্যায় জড়ম্মভাব 
নহে। মাহেশ্বর মতে প্রকাশম্বভাৰ বিমশিনী শক্তিই স্বাতন্ত্যবশতঃ সঙ্কুচিত 
হইয় মায়া নাম গ্রহণ করে। কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই পাঁচটা 
তত্বকে কঞ্চুক বলা হইয়াছে) কারণ এইগুপির দ্বারা জীব আচ্ছাদিত হইয়া 
থাকে ।১ 


যখন বিমশিনী শত্তি-গুরু বা সঙ্ছান্ত্াদিক্ূপে উপস্থিত হইয়া সৎ-তকের 
অবতারণ করেন তখন জীব শুদ্ধবিষ্া লাভ করিয়! স্বাতন্ত্যশক্তির প্রভাবে সর্বকরতী, 
সর্বশক্তি, পুর্ণ, নিত্য ও ব্যাপক হইয়৷ যায়_-কোন বন্ধনই আ'র তখন থাকে ণা, 
সে তখন পরমেশ্বর হইয়া যায়। এই স্থাতন্ত্রকেই মাহেশ্বর মতে মুক্তি বল৷ 
হইয়াছে। 

এই মতে জীবন্মুক্তি ও পরম মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। কারণ সৎ- 
তর্কের দ্বারা শ্তদ্ধবিগ্ঠার উদয় হইলে জীবদ্দশাতেই শরীরাদি ব্রহ্ধাণ্ড- 
পর্যন্ত পদার্থনিচয় প্রকাশাত্মুক হইয়। যায়স্প্তখন 'প্রকাশবপুরহং প্রকাশে, 


১। তথা সর্বকতৃিসর্বজ্তবপূ্ণত্বনিত্য্বব্যাপকত্বশক্তয়ঃ সন্কোচং গৃহানা। বথাক্রণং 
কলাবিদ্ভারাগকাসনিয়তিরূপতয়। ভাস্তি। প্রত্যভিজ্ঞাহদয়, পৃঃ ২২ 
২। অধ্যাতিবশাৎ কলাবিষ্ভারাগকালনিয়তিকঞ্ুকবলিতস্বাৎ পঞ্চকম্বরপঃ। এ, পৃঃ ১৬ 
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এইরপে পূর্ণাহস্তার বিমর্শ হইতে থাকে। স্থতরাং তখন গ্রকাশাতিরিক্ত জড় 
বলিয়। কিছুই না থাকায় শরীরপাতের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ধাহার৷ 
শরীরকে জড় বলেন তাহাদের মতেই শরীরপাতের পর বিদেহমুক্তির কল্পনা হইতে 
' পারে, মাহেশ্বর মতে নহে । 


াতন্ত্রমপি যদি ভৃঃখততসাধননিরত্বিস্তদোমি- 
তুযুচ্যতে। এশ্ব্ঞ্চে্, কার্ষতয়া তদপি সাধনপরতন্ত্রৎ 
ক্ষতি চেতি দুঃখাকরত্বাদ্ধেয়মেবেতি। 

হুখে ও তাহার সাধনের নিবৃত্তি-রূপ স্বাতন্ত্রাই যদি মুক্তি হয়, 
তাহা হইলে (উহাকে আমরা) অন্ুমতই বলিব। যদ্দি এশ্র্যই 
স্বাতন্ত্য হয়, তাহা! হইলে তাহাও ( অর্থাৎ এখর্ধ-রূপ স্বাতন্ত্যও ) 
দুঃখের আকর হওয়ায় অবশ্যই হেয় হইবে । কারণ উহা ( অর্থাৎ 
এম্বর্য ) সাধনপরতন্ত্র বলিয়া ক্ষয়শীলই হইবে । 

তম্মাদনিগ্রনিবত্তিরাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি। 

অতএব অনিষ্টের আত্যস্তিক নিবৃত্তি (ই) মোক্ষ। 

নন্বপুরুষার্থোহয়ং তুথস্তাপি হানিরিতি চেৎ্, ন। 
বহুতরছৃঃখানুবিদ্ধতয়া নুখস্যাপি প্ররেক্ষাবদ্ছেয়ত্বাৎ, 
মধুবিষসম্প ক্তান্নভোজনজন্যন্খবৎ। 

যদি বলা যায় যে, হা ( অর্থাৎ ছুঃখনিবৃত্তি ) পুরুষার্থ নহে ; 
কারণ (উহাতে) স্ুখেরও পরিহার হইয়া যাইবে?--তাহাও 
সমীচীন হইবে না। কারণ অনেকানেক দুঃখের সহিত জড়িত 
হওয়ায় নুখও প্রেক্ষাবান্‌ ( অর্থাং বিবেকী ) পুরুষের নিকট হেয় 
হইবে যেমন মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নভোজন-জন্য সুখও হেয় হয়। 

আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। 
স্থৃতরাং আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তিতে জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ অবশ্যস্ভাবী হওয়ায় 
স্থখের পরিহারও অপরিহার্য হুইয়! পড়ে । কারণ স্থখের উৎপত্তিতে শরীর 
বা জন্মের অপেক্ষা থাকে । অতএব যিনি আত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তি কামন! 
করেন তাহাকে অবশ্ঠই স্থখকামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্ 
পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে, আত্যস্তিক দুংখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে 
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না। এ স্থলে ইহা বল! যায় যে, আয়-ব্যয় তুল্য হওয়ায় দুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ যদিও অনভিপ্রেত দুঃখের অম্যক্‌ 
পরিহারে পুরুষের কিঞ্চিৎ লাভ হইবে ইহা সত্য, তথাপি এ কারণে সর্ববিধ সুখের 
পরিহার আবশ্যক হওয়ায় বায়ের মাত্রাও কিছু কম হইবে না। স্থতরাং পূর্বপক্ষী 
মনে করেন যে, ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃস্তিকে পুক্রষার্থ বল! সমীচীন হয় নাই। 
ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যদিও সাধারণ লোক স্থখকে কাম্য বলিয়া 
মনে করে তথাপি বিচারবান্‌ পুরুষের নিকট উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হয় না। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্থখের সহিত নানাপ্রকার ছুঃখ জড়িত 
থাকে । ক্ষুধার্ত ব্যক্তিপ পক্ষে ভোজ্য দ্রব্য গ্রাহ হইলেও বিষমিশ্রণে উহা 
পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকে । অতএব ছুঃখপরিহারারীর পক্ষে সখ হেয়-পক্ষেই 
নিক্ষিপ্ত হইবে । 

যদ বলা যায় যে, সখ কখনও পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। ছুখ হেয় 
বলিয়াই ছুঃখানুবিদ্ধ স্থুখ হেয় হয়। অন্যথ! ছুঃখবিযুক্ত বলিয়া স্থুখকে গ্রহণীয় 
মনে করিলে উহার স্বাভাবিক পুকবার্থস্ব ব্যাহত হয় । যাহ] অন্যনিরপেক্ষ ভাবে 
অর্থাৎ প্রয়োজনান্তরের অপেক্ষা ব্যতিরেকে কাম্য হয় তাহাতেই স্বতঃপুরুষার্থত্ 
প্রসিদ্ই আছে। স্থতরাং দুঃখ হেয় হইলেও সুখ হেয় হইতে পারে না। 
অত এব ্বতঃ-পুকরযার্থ স্থখের বর্জন অবশ্ন্ত/বী হওয়ায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি 
পুরুষার্থ হইতে পারে না । 

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, স্থখের ন্যায় ছুঃখপরিহারও নিরুপধি 
অর্থাৎ অন্তনিরপেক্ষভাবে ইচ্ছার বিষয় হওয়ায় উহা ম্বতঃই পুরুষার্থ।১ 
ছুংখভীরু ব্যক্তিগণ অন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকেই ছুখপরিহারে যত্ববান হন। 
এস্থলে ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, দুঃখের বিগমে সখ পাওয়া যাইবে 
বলিয়াই দুঃখের উচ্ছেদ কাম্য হইয়া! থাকে ; অতএব স্থথের নিযিন্তই ছুঃখের 
উচ্ছেদ প্রাপ্তব্য, ম্বতঃ নহে । কারণ ছুংখভীরুগণ স্থখের নিমিত্ত দুঃখের পরিহার 





১। ননু তথাপাাবগ্ঠকত্বেন ছুঃখন্তৈর হেযত্বং সুখ নিরুপবীচ্ছাবিষধত্তাং। অন্য! ছংখাননু- 
বিদ্বতয়া তস্ত কামান শ্বতঃ পুরুার্থস্ববিরোধঃ ৷ মৈবম্‌। নুখমনুদিশ্া পি দুংখ গীরণাং ুঃখহানার্থং 
্রবৃত্তিদর্শনেন ছুঃখাভাবন্ঠৈব স্বতঃ পুরুতার্থত্বাং। ন হি ছুঃখাভাবদশায়াং হ্থমস্তীতন্দিগ্ 
ছুঃখাভাবার্থং প্রবর্ততে বৈপনীত্যন্তাশি হুবচনত্বেন হুখন্তাপাপুরুবার্থস্বাপত্তেঃ। অতে। 
ছুঃখাভাবদণায়াং হুখং নান্তীতি জ্ঞানং ন চ্ছুখাভাবাধিনঃ প্রবৃত্ত প্রতিবন্ধকম। দুঃখভীরণাং 
সুখলিম্প,নাং মোক্ষেহনধিকারাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ৫১-৫২ 
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কামনা করিতে পারেন না। অতএব দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি ্বত:পুরুঘার্থ 
বলিয়া স্থখপরিহার অবশ্ঠন্তাবী হইলেও বিবেকী পুরুষ উহাকে পুরুযার্থ বলিয়া 
মনে করেন এবং ছুঃখপরিহারার্থ প্রবৃত্ত হইয়৷ থাকেন। 


তথাপি ভ্ঃখোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থ;। অনাগতস্য নিবর্তয়ি- 
তুমশক্যত্বাদ,. বর্তমানস্য চ পুরুষপ্রযত্বমস্তরেণৈব 
বিরোধিগুণীন্তরোপনিপাতনিবর্তনীয়ত্বাঘ, অতীত- 


স্যাতীতত্বাদ্দিতি চে, ন। হেতুচ্ছেদে পুরুষব্যাপারাৎ 
প্রায়শ্চিত্তবৎ | 


তাহ! হইলেও (আপত্তি হইতে পারে যে) ছঃখের উচ্ছেদ 
পুরুষার্থ হইতে পাঁরে না (যেহেতু উহা প্রযত্ুসাধ্য নহে)। কারণ 
অনাগত দুঃখের নিবারণ সম্ভব নহে, বর্তমান ( দুঃখ । পুরুষের প্রযত 
ব্যাতিরেকেই বিরোধী গুণান্তরের যোগে (স্বতঃই ) নিবৃত্ত হইয়া 
যাইবে (এবং) অতীত (ছুখ) অতীত বলিয়াই (নিবৃত্তিযোগ্য নহে )। 
(নুরাং আত্যস্তিক ছ:ঃখনিবৃত্তি পুরুষের প্রযত্বসাধ্য ন1 হওয়ায় উহ 
পুরুষার্থ হইতে পারে না।) ( তাহ! হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত 
আপত্তি) সমীচীন নহে। কারণ (ছুঃখের উচ্ছেদে পুরুষপ্রযত্বের 
অপেক্ষা না থাকিলেও ) প্রায়শ্চিত্তের স্ায় (ছুঃখের) কারণের 
€ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের ) উচ্ছেদে পুরুষপ্রযত্বের অপেক্ষা আছে। 
[ লোকে ইহা দেখা যায় যে, পাপজ ছুঃখকে বিনষ্ট করিবার জন্য 
বনু প্রযত্ে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয়। সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞান- 
যুগক হুঃখের নিবৃত্তিকামনায় মূলীভূত মিথ্)াজ্ঞানের উচ্ছেদের জন্য 
তত্বজ্ঞানজনক পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা আছে। অতএব ইহা 
বল। যায় না যে, পুরুষপ্রযত্বের অধীন না হওয়ায় ছংখনিবৃত্তি 
পুরুষার্থ হইতে পারে না|] 

দুঃখের উচ্ছেদে সাক্ষান্তাবে পুরুষব্যপারের অপেক্ষা না থাকিলেও দুঃখের 
মূল কারণ যে মিথ্যাঙ্জান তাহার বিরোধী তত্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে পুরুষ- 
প্রযত্বের অপেক্ষা থাকায় ফলতঃ ছুঃখের উচ্ছেদে যে পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা 
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'আছে ইহাই পূর্বোক্ত গ্রন্থের ছারা প্রতিপার্দিত হইয়াছে । এ বিয়ে ইহাও 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞানগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় 
--অতীত ছুঃখের জনক অতীত মিথ্যাজ্ঞান, বত্তমান দুঃখের জনক বর্তমান 
মিথ্যাজ্ঞান এবং আগামী দুঃখের জনক আগামী মিথ্যাজ্ঞান। এই ত্রিবিধ 
মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে অতীত ও বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করিবার জন্য কোনও 
পুরুষব্যাপার আবশ্তক হইতে পারে না। কারণ অতীত মিথ্যাজ্ঞান স্ব-কার্ধ 
দুঃখের সহিত পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া! গিয়াছে । বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানও বর্তমান 
দুঃখের সহিত বিনষ্ট হইয়াই যাইবে । কারণ মিথ্যাজ্ঞান ও দুঃখ উভয়েই ক্ষণিক। 
আগামী দুঃখের জনক যে আগামী মিথ্যাজ্ঞান তাহার বিরোধী তত্বজ্ঞানের 
নিমিত্ত পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা থাকিতে পারে। কিন্তু যে আগামী মিথ্যাজ্ঞানের 
বিরোধী তত্বজ্ঞান সম্প্রতি উৎপন্ন হইল, তাহার ফলে আগামী মিথ্যাজ্ঞানটী আর 
কখনও উৎপন্ন হইবে না। উহ] চিরকালই ভবিষ্যতের গর্ভে লীন থাকিবে। 
এরূপ মিথ্যাজ্ঞান কোনও প্রমাণের দ্বারা সমধিত করা যায় না। সুতরাং নিশ্রমাণ 
মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত পুরুষের ব্যাপার স্বীকৃত হইতে পারে 
না। অতএব প্রযত্বসাধ্য না হওয়ায় আত্যস্তিক দুঃখের নিবৃত্তিকে পুকুষার্থ বলা 
যায় না। 

ইহার উক্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, চরম ছুঃখের নাশক যে তত্বজ্ঞান 
তাহার উৎপত্তিতে পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা থাকায় চরম দুঃখের নাশ-রূপ যে দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবুত্তি তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে । যদিও বর্তমান কালে চরম 
দুঃখটা ভবিষ্যতের গর্ভেই লীন আছে ইহা সত্য, তথাপি উহা! অলীক নহে। কারণ 
মুক্তির অব্যবহিতপূর্ব-তৃতীয়ক্ষণে উহা উৎপন্ন হইবে। অন্যান্য ছুঃখসমূহের স্তায় 
ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন চরম দুঃখটা যদিও পরবর্তী অনুভবের দ্বারা বিনষ্ট হইবে ইহা 
সত্য, তথাপি অন্থয়-ব্যতিরেকের দ্বারা উক্ত দুঃখের ধ্বংসের প্রতি উক্ত ছুঃখের ন্তায় 
তত্বজ্ঞানও কারণ বলিয়া সমধিত হয় ।৯ 

কিন্ত আমাদের মনে হয় যে, যদিও ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন চরম-ছুংখটাও সাধারণ 
দুঃখের নায় পরবর্তী অন্গুভবের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং এ বিনাশে তত্ব- 
জ্ঞানের বিশেষ কোন উপযোগিতা! নাই, তথাপি দুঃখের চরমত্ব-সম্পাদনে তত্ব- 
জ্ঞানের উপযোগ থাকায় চরমদুঃখধ্বংস-রূপ মুক্তিতে তত্বজ্ঞনের ছারা পুরুবব্যাপারের 


১। প্রতিযোগিবৎ তন্বজ্ঞনন্তাপি তদ্ধেহুন্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ৫৩ 


১৩৬ কিরণাবলী 


অপেক্ষা আছে। তত্বজ্ঞানবান্‌ পুরুষের পক্ষেই দুঃখের চরমত্ব সম্ভব । সাধারণ 
ব্যক্তির ছুংখ চরম হয় না। 

তথাহি মিথ্যাজ্ঞানংৎ সবাসনমিহ সংসারমুলকারণম। 
তচ্চ তত্রজ্ঞানেন বিরোধিনা নিবর্তযতে। তন্নিরৃতো 
রাগাদ্যপায়ে প্ররত্তেরপায়াজ্জগ্মাগ্ভপায়ঃ। তথাচ ছুঃখ- 
সম্তানোচ্ছেদঃ। তচ্চ তত্ৃজ্ঞানৎ পুরুষপ্রযত্বসাধ।মিতি। 

তাহা এইরূপই যে, বাঁসনা-সহকৃত মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের মূল 
কারণ। তাহা (অর্থাৎ সংসারের মূল কারণ) (মিথ্যাজ্ঞানের ) 
বিরোধী তত্বচ্জানের বার নিবতিত হয়। তাহার (অর্থাৎ মিথ্যা 
জ্ঞানের ) নিবৃত্তি হইলে রাগাদিও নিবৃত্ত হইয়া! যায়; (তাহার ফলে ) 
জন্ম গ্রভৃতির উচ্ছেদ হয়। এইরূপে ছুঃখসন্তুতির উচ্ছেদ হইয়া থাঁকে। 
উক্ত তত্বজ্ঞান পুরুষের প্রযত্বসাধ্য । (ন্ুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে 
না যে, পুরুষ প্রঘত্ের .অপেক্ষ। না থাকায় ছুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইবে 
না। ) 

কিং পুনরত্র প্রমাণম.? ছুঃখসন্ততিরত্যন্তযুদ্ছি গ্রতে 
সন্ততিত্বাৎ প্রদীপসন্ততিবদিত্যাচার্যাঃ | 

( পুর্বে যাহা বল! হইয়াছে ) ইহাতে প্রমাণ কি? (অর্থাৎ 
পৃবপিক্ষী বলিতেছেন যে, ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি অপ্রামাণিক ; 
অতএব উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না) ( ইহার উত্তরে ) আচার্ষগণ 
বলেনঃ ছঃখসম্তুতি আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হইবে ; যেহেতু উহ! সম্ভতি, 
যথা প্রদীপসম্ততি। ( এইরূপ অনুমানের ছারা ছঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি প্রমাণিত হয়) 
পাধিবপরমাণুগতরূপার্দিসন্তানেনৈকান্তিকমিদমিতি চেৎ, 
ন। সর্বাত্মগতছৃঃখসন্ততিপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপি 
পক্ষেহস্তভ্শবাৎ। ন হি সর্বযুক্তিপক্ষে সর্বোৎপত্তি- 
মন্নিমিত্তস্যাতৃ্স্যাভাবা ততছ্ুৎপত্তৌ বীজমন্তি। নচ 
সর্বভোক্তু ণামপর্ক্তৌ তছৎপত্বেঃ প্রয়োজনমন্তি। ন 
হি বীজপ্রয়োজনাভ্যাৎ বিন! কস্যচিছুৎপত্তিরস্তি | | 
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( পুর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আপত্তি সমীচীন হইবে 
না ষে) পাধিবপরমাণুগত রূপারি-সন্তানে সন্ততিত-রূপ হেতু 
'অনৈকাস্তিক? হইয়া! গিয়াছে। কারণ সকল-আত্মগত ছুঃখসম্ততি 
“পক্ষ' হওয়ায় ফলত; উক্ত রূপাদি-সম্ভতিও পক্ষেই অস্তভূক্তি হইয়া 
গিয়াছে। যেহেতু (অর্থাৎ রূপাদি-সন্তানের পক্ষপ্রবেশে কারণ 
এই ষে) সর্বজনীন মুক্তিপক্ষে ( অর্থাৎ সর্বাত্মগত ছুঃখসম্ততির উচ্ছেদ 
স্বীকার করিলে ফলতঃ সকল জীবেরই মুক্তি অর্থতঃ পাওয়া যায় 
বলিয়৷ ) জন্তমাত্রের (প্রতি সাধারণ) নিমিত্ত যে অনৃষ্ট তাহার 
অভাববশতঃ ( অর্থাৎ সর্বমুক্তিপক্ষে ভোগাদৃষ্টের অস্তিত্ব-কল্পনা সম্ভব 
না হওয়ায়) তাহার ( অর্থাং পাধিবপরমাণুগত রূপাদির ) 
উৎপত্তিতে কোনও বীজ থাকিবে না এবং ভোক্তুমাত্রের অপবর্গ 
হইলে তছুৎপত্তির (অর্থাৎ পাঁথিবপরমাণুগত-রূপাদি-স্থপ্ির ) কোন 
প্রয়োজনও থাকে না। বীজ ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহারও উৎ- 
প্তি হয় ন7া। ( অতএব ইহা! বুঝা যাঁয় যে, যিনি সর্বমুক্তিকে স্বপক্ষ 
বলিয়া মনে করেন তিনি অবশ্যই পাথিবপরমাণুগত রূপাদিরও 
অত্যন্ত উচ্ছেদ স্বীকার করেন। এই কারণেই সর্বমুক্তি পক্ষ 
হইলে পাখিবপরমাণুগত রূপাদি-সম্ভীনের আত্যস্তিক উচ্ছেদও 
ফলতঃ পক্ষকুক্ষিতেই নিক্ষিপ্ত হয়।) 


“ছুঃখসন্ততিঃ অত্যন্তমুচ্ছি্াতে, সম্ভতিত্বাৎ্, প্রদীপসম্ততিবৎ৯ এইরূপ 
অনুমানের দ্বারা আচার্ষয উদয়ন ছুঃখধারার আত্যস্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত 


১। এ স্থলে 'মাগারধাত এই পদ্দের দ্বারা উদয়ন পূর্ববর্তী কোন আচার্ধকেই উপলক্ষিত 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উদয়নের পূর্ববরতাঁ বৈশেষিক আচার্গণের মধ্যে ব্যোমশিৰাচার্ধ 
্বকুত ব্যোমবতীবৃত্তিতে প্রায় অনুরূপ অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন। পীধরকৃত স্চায়কন্দলীগ্রস্থেও 
এরূপ অনুমানের প্রয়োগ পাওয়। যায়। 

নবানামাআবিশেষগুণানাং সম্তানোইত্যন্তমুচ্ছিছ্তে সম্তানত্বাদ। যো যঃ জন্তানঃ স 
নোইত্যন্তমুচ্ছিগ্তমানো দৃষ্টঃ, যথা গ্রদীপসস্তানঃ | ব্যোমবতী, পৃঃ ২* (ক) 

তন্ঠাঃ সন্ভাবে কিং প্রমাণম্‌? ছুঃখপস্ততি ধর্মিণী অত্ন্তমুচ্ছিগ্ভতে সম্ততিতাদ্দীপসন্ভতিবদিতি 
তাষ্ধিকাঃ। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ৪ ও 
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করিয়াছেন। কিস্তু এ স্থলে সম্ভতি .বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহা 
আচার্য স্পষ্টভাবে বলেন নাই। অতএব এ বিষয়ে আলোচনা করা 
প্রয়োঞ্জন। সাধারণতঃ পূর্বাপরীভাবাপন্ন কার্ধগুলিকে সম্ভতি বা ধারা 
বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশকার মনে করেন যে, লসম্ভতি-পদের 
এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অনুমানটা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তিনি 
বলিয়াছেনঃ 'অত্যন্তমুচ্ছিগ্থতে এইভাবে প্রতিজ্ঞাবাক্যের উল্লেখে লট্‌- 
বিভক্তির প্রয়োগ থাকায় বর্তমানকালীন আত্যস্তিক উচ্ছেদই উক্ত 
অনুমানের সাধ্য হইয়াছে । বর্তমানেও দুঃখধারা বিছ্যমান রহিয়াছে । অতএব 
ছুঃখসন্ততিতে অর্থাৎ পূর্বাপরীভাবাপন্ন ছুঃখরূপ কার্ধসমূহে বর্তমানকালীন 
আত্যন্তিক উচ্ছেদ না থাকায় প্রদ্রশিত অন্ুমানে বাধ-দোষ পরিস্ফুট 
রহিয়াছে ।১ কিন্তু আমরা প্রকাশকারোক্ত বাধ-দোষের সমর্থন করি না। কারণ 
প্রতিজ্ঞবাক্যে লটের প্রয়োগ থাকিলেও বর্তমানকালীন উচ্ছেদ গ্রন্থকারের 
অভিপ্রেত হইতে পারে না। যেহেতু ইহা তিনি নিঃসংশয়েই জানিতেন যে, 
তাঁহার জীবিতকাঁলে অস্ততঃ তাহার নিজের ছুঃখধারা বিদ্যমান ছিল। স্ৃতরাং 
'্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা 'ছুঃখধারার আত্যন্তিক উচ্ছেদই, বিবক্ষিত হইয়াছে, 
“ব্ত্তমানকালীনত্ নহে । আমরা অবশ্য অন্যরূপে উক্ত অন্ুমানটীকে দুষ্ট বলিয়। 
মনে করিতে পারি। যদি পূর্বাপরীভূত কার্ধপরম্পরাই সম্ভতি হয়, তাহ! হইলে 
প্রদীপসন্ততি-রূপ দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়া যাইবে। কারণ পূর্বাপরীভাবাপন্ন 
প্র্দীপরূপ কার্ধপরম্পরাই প্রদীপসন্ততি হইবে । মহাঁপ্রলয় প্রমাণিত হইবার পূর্ব 
পর্বস্ত এরপ প্রদীপসন্ততির আত্যন্তিক উচ্ছেদ নিশ্চিত হইতে পারে না । অতএব 
ৃষ্টান্তটা সাধ্যবিকল হইয়] গিয়াছে । এ স্থলে যদি সামান্তভাবে প্রদীপসম্তরতিকে 
দৃষ্টান্ত না করিয়া প্রদীপবিশেষের সম্ভতিকে অর্থাৎ পূর্বাপরীভাবাপন্ন বিশেষ বিশেষ 
শিখাগুলিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর দৃষ্টাস্তটী সাধ্যবিকল. 
হইবে না। র 

পূর্বোক্ত অনুমানে “অত্যন্তমুচ্ছিগ্থতে' এই বাক্যের দ্বারা “আত্যন্তিক উচ্ছেদ' 
অথাৎ ধ্বংসকে সাধ্য করা হইয়াছে । সুতরাং সাধ্যাংশে প্রবিষ্ট আত্যন্তিকত্তের 


১ নন্ু কা সম্ভতিঃ1 ন তাবৎ পূর্বাপরীভাবাপরা কার্ধপরম্পরা'*"**॥ ইদানাঁমপি হুখ- 
খারাদর্শনাৎ | প্রকাশ, পৃঃ ৫৮ 

নম্বস্যামপি পক্ষমমত্থাথনেন প্রকৃতানুমানে কিং দুষণমিতি চেন্ন। উচ্ছিগ্ভত ইতি বর্তমানত্বাতি- 
.প্রায়েখ বাধে তাৎপরধাধিত্যেকে | প্রকাশবিবৃতি, এ 


কিরণাবলী ১০৯ 


ব্যাখ্যা প্রয়োজন । যাহা কদাচিৎ হয় অর্থা যাহা কোনও কালে থাকে এবং 
কোনও কালে থাকে না তাহাকে আত্যন্তিক বলা যায় না। হৃতরাং কাদাচিৎ- 
কত্বের অভাবই আত্যস্তিকত্ব হইবে । এইরূপ হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, 
'আত্যস্তিক উচ্ছেদ" এই অংশের দ্বারা যাহা কাদাঁচিৎক নহে তাদুশ উচ্ছেদ বা 
ধ্বংসকেই সাধ্য করা হইয়াছে।১ কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কারণ ধ্বংসমাহ্রই 
উৎপন্ন হওয়ায় উহা কখনই অকাদাচিৎক অর্থাৎ সবকালসন্বন্ধী হইতে পারে' 
না। স্থতরাং সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া আত্যন্তিক-পদের তাদৃশ অর্থ গ্রহণ করা 
যায়না । যদিও আত্যস্তিক-পদের প্রদশিত ব্যাখ্যার দোষ দেখাইতে যাইয়া 
প্রকাশকার বাধ-দোঁষের অবতারণা করিয়াছেন তাহা হইলেও 'দাধ্যাপ্রসিদ্ধি'র 
তাৎপর্ষেই 'বাধ” পদ্দটাকে গ্রহণ করিতে হইবে ।২ 


আর যদি এ স্থলে ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বই আত্যন্তিকত্ব হয়, তাহা হইলে 
আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষ হয় না। কারণ ধ্বংসের ধ্বংস না থাকায় উচ্ছেদ বা 
ধংস চিরকালই ধ্বংসের অপ্রতিযোগী হইয়া থাকে । এইরূপ হইলে “অত্যন্ত- 
মুচ্ছিছ্াতে' এই গ্রন্থের ছারা ফলতঃ ধ্বংসাপ্রতিযোগী ধ্বংসকেই সাধ্য করা 
হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । পক্ষীভূত দুঃখসম্ততির অন্তর্গত প্রত্যেক 
দুঃখেরই তাদৃশ আত্যন্তিক উচ্ছেদ সর্বসম্মত হওয়ায় উক্ত অন্ুমানটা সিদ্ধপাধন- 
দোষে দুষ্ট হইয়া! যায় ।৩ 
এ স্থলে আরও বক্তব্য এই যে, কোনও ধ্বংসেরই ধ্বংস স্বীকৃত নাই। এজন্য 
ংসে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব-রূপ বিশেষণটী অর্থসঙ্কোচক না হওয়ায় নিক্ষল হইয়া 
যাইবে । যাহা যে স্থলে বিশেস্ততাবচ্ছেদকীভূত ধর্মের অব্যাপক এবং ব্যভিচারী 
হয় তাহাই সে স্থলে সার্থক বিশেষণ হইয়া থাকে ।৪ বিশেম্ততাবচ্ছেদকীভূত 
ধর্মের অব্যাপকত্বের দ্বারা বিশেষ্যাংশের সঙ্কোচ এবং বিশেষ্যতাবচ্ছেদকীভূত 


১ সাধ্যমপ্যাত্যন্তিকত্বমুচ্ছের্ত কিমকাদ্দাচিৎকত্বমূ। প্রকাশ, পঃঃ ৫৯ 

২ আদ্যে বাধঃ। প্রকাশ, প?ঃ ৫৯ ; বাধ তি সাধাপ্রনিদ্ধিরিতি ভাবং। প্রকাশবিবৃতি, প:ঃ ৫৯ 

» যদ্বা ধ্বংনাপ্রতিযোগিত্বম.1*****অস্ত্যে সংসারিহুঃখধবংসেন সিদ্ধলাধনম,। প্রকাশ, প্‌: 
৫8 ...৩৩ 

& যেমন নীলমৃৎপলম, ইত্যা্ি স্থলে নীলত্ব বিশেষ্যতাবচ্ছেদকীভূত ধর্ম যে উৎপলত্ব তাহার, 
ব্যাপক নহে অথচ বিশেষ্তাবচ্ছেদকী ঠৃত ধর্ম যে উৎপপত্ব তাহার বাডিচাঁরী হওয়ায় নীলত্বকে 
উদ্দশলের বিশেষণ বলা যায়। অর্থাৎ যাহা উৎপল টি নীল নহে অথচ নীল বন্ধ; 
উক্তির অন্য ভ্রবও হইয়া থাকে। 


১১০ , কিরণাবলী 


ধর্মের ব্যভিচারিত্বের দ্বারা বিশেষ্তাংশের সার্থকতা রক্ষিত হয়। স্থতরাং ধ্বংসত্বের 
ব্যাপকীভূত যে ধংসাপ্রতিযোগিত্ব তাহা কখনই উচ্ছেদ বা ধ্বংসের সার্থক বিশেষণ 
হইতে,.পারে না। 

পূর্বে আত্যন্তিকছুঃখধ্বংস-রূপ মুক্তিতে প্রবিষ্ট আত্যন্তিকত্তের নির্বচন- 
প্রসঙ্গে যাহা! বল! হইয়াছে সেই স্বসমানাধিকরণদছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীত্বকেও 
প্রকৃতস্থলে আত্যন্তিকত্ব বলা যাইবে না। কারণ তাদৃশ-বিশেষণ-বিশিষ্ট 
'ছুখধ্বংস-রূপ মুক্তিকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত করিবার জন্যই প্রকৃত স্থলে 
অনুমানপ্রমাণের উপন্যাস করা হইয়াছে । স্থতরাং যাহার ্বরূপকে যে 
অনুমানের সাহায্যে প্রমাণিত কর] হইবে তাহাকে সেই অনুমানের সাধ্য-রূপে 
গ্রহণ কর! যায় না। কারণ এইরূপ হইলে অন্ুমানটী সাধ্যাপ্রসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট 
হইয়া যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত আত্যস্তিকত্বকে “ছুঃখসম্ততিরত্যন্তমুচ্ছিছ্যতে, 
সম্ততিত্বাৎ, প্রদীপসন্ততিবৎ' এই অনুমানের সাধ্যাংশে বিশেষণরূপে গ্রহণ করা 
যায় না। 


অতএব ব্যাখ্যাতুগণ মনে করেন যে, আচার্ধপ্রদশিত 'ছুখেসস্তত্তিরত্যন্ত- 
মুচ্ছিগ্যতে, সম্ততিত্বাৎ্, প্রদীপসম্ততিবৎণ এই অন্ুমানটী যথাশ্রুত অর্থে গৃহীত 
হইতে পারে না। কেহ কেহ যুক্তির সাহায্যে মুক্তি প্রমাণিত করিতে যাইয়! 
নিম্নলিখিত অনুমানের আশ্রয় লইয়াছেন £ অয়মাত্মা এতর্দ,খপ্রাগভাবসমান- 
কালীনৈতদ্দ,খান্যদুঃখধ্বংলবানও অনিত্যঙ্ঞানাশ্রয়ত্বাৎ, অপরাত্মবৎ।৯ এই 
অনুমানে প্রথম “এতদ*খ” পদের ছার! পক্ষ-রূপ যে আত্মা তাহার সহিত সমব্ধ 
ছুখগডুলি গৃহীত হইবে। অর্থাৎ প্রথম “এত পদটা “এতদীয় অর্থে গৃহীত 
হইবে । দ্বিতীয় “এত পদটাও 'এতদীয়+ অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব 
এতদীয় দুঃখের প্রাগভাবের সহিত এককালীন যে এতদীয় হখ তাহ৷ 
হইতে ভিন্ন দুঃখের ধ্বংসই উক্ত স্থলে সাধ্য হইয়াছে । এতদীয়ছুঃখ- 
প্রাগভাবের সমকালীন এতদীয় দুঃখ বলিতে ইদমাত্মগত অর্থাৎ পক্ষ-রূপ 
আত্মাতে অবস্থিত সংসারকালীন ছুঃখগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। 


১ প্রকাশ, পঃ ৫৮ 

এস্থলে প্রকাশবিবৃতি দ্রষ্টব্য। যগ্যপি ছুঃখসন্ততি ধর্রেতি বহুত্রীহিণাপি হুঃখসস্তত্যাশ্ররত্বাঘতি 
'হেত্বর্থ; পর্যবন্ততিৎ ন ত্বনিত্যজ্ঞানবাচকপর্ধাভাবাৎ। তথাপ্াযনয়োঃ সমনিয়মাদন্াপি গ্রক তসাধা- 
হেতৃতাদেৰ মুক্তেঃ | প্রকাশবিবৃতি, প্‌; ৫৯ 


কিরণাবলী ূ ১১১ 


কারণ ইদমাত্সগত সংসারকালীন দুঃখগুলি ইদমাত্মগত দুঃখের প্রাগভাবের 
সমকালীন হইয়া থাকে । তত্তিন্ন দুঃখ বলিতে অন্ত আত্মায় অবস্থিত 
সংসারকালীন ছুঃখগুলিকে পাওয়া যায়। তাহাদের ধ্বংসও এ সকল 
আত্মাতেই থাকে । সুতরাং দৃষ্টান্ত যে অন্য আত্মা তাহাতে সাধ্য রহিল । 
আর অনিত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্ব যে আত্মাতে থাকে তাহা ত ম্বীকতই আছে। 
অতএব দৃষ্টান্ত ঘে অন্য আত্মা তাহ! সাধ্যবিকল বা সাধনবিকল হইতেছে 
না। এবং দৃষ্টান্তে সাধ্যটা যথাযথভাবে প্রসিদ্ধ আছে। এস্থলে ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, যেমন অন্য আত্মায় অবস্থিত ছুঃখগুলি এতদীয়ছুঃথপ্রাগভাব- 
সমানকালীন এতরদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুখ হয় সেইরূপ যদি ইদমাত্মগত চরম 
ছুঃখ থাকে, তাহা হইলে ইদমাত্মগত সেই চরম ছুঃখও এতদীয়দুখপ্রাগভাব- 
সমানকালীন এতদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ হইবে। কারণ চরম দুঃখে দুঃখ- 
প্রাগভাবের সহিত সমানকালীনত। থাকে না। 'ঘত্র ঘত্ত্র অনিত্যঙ্ঞানাশ্রয়ত্বং 
তত্র তত্র এতদীয়ছ্ঃখপ্রাগভাবসমানকালীনং য্ এতদীয়ছুঃখং তদন্যদুঃখধ্বংসঃ, 
এইরূপ ব্যাপ্তির সাহায্যে যখন হইদমাত্ম-ূপ পক্ষে সাধ্যটা সিদ্ধ হুইবে 
তখন উহা ফলতঃ চরম ছুঃখের ধ্বংস-রূপ মুক্তির সিদ্ধিতেই পর্যবসিত 
হইবে। কারণ অন্য আত্মায় অবস্থিত ছুঃখের যে ধ্বংস তাহা অন্য আত্মাতেই 
থাকে, ইদমাত্মাতে থাকে না। স্থতরাং এ ধ্বংস ইদমাত্মাতে থাকিলে তাহা 
ফলত: ইদমাজ্মগত চরম ছুঃখেরই ধ্বংস হইবে। অনিত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্ব-রূপ হেতুটা 
যখন ইদমাত্াতে বিদ্যমান তখন অবশ্যই ইদমাতআ্মীতেও এ সাধ্যটাকে স্বীকার 
করিতেই হইবে । অতএব উক্ত অনুমানের দ্বারা মুক্তি প্রমাণিত হইয়া 
যাইবে। 


পূর্বকথিত অন্ুমানে এতদীয়দুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় ছুঃখ হইতে 
ভিন্ন হুঃখের ধ্বংসকে সাধ্য করা হইয়াছে । এস্বলে সাধ্যের শরীরে দুইবার 
ধএতদীয়” পদের সন্নিবেশ রহিয়াছে । প্রথম “এতদীয়+ পদ্দটীকে পরিত্যাগ 
করিলে ইদমাত্ম-রূপ পক্ষে সাধ্যটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। উক্ত বাধ-দৌষের 
নিরাসার্থ প্রথম 'এতদীয়” পর্দটাকে সাধ্যশরীরে অন্ততূ্ত করা হইয়াছে। প্রথম 
'এতদীয়” পদটীকে পরিত্যাগ করিলে দুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় দুঃখ 
হইতে ভিন্ন ছুঃখের ধ্বংস সাধ্য হইবে। এইরূপ হইলে পক্ষীভূত আত্মার 
চরম ছুখ শ্বীকার করিলেও এ চরম দুঃখ ছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় 


১১২ কিরণাবলী 


দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ বলিয়! গৃহীত হইবে না। কারণ “ইদমাত্-রূপ পক্ষের 
সংসারকালীন ছুঃখগুলির ন্যায় চরম ছুঃখটাও অন্যদীয় দুঃখের প্রাগভাবের সহিত, 
সমানকালীন এবং এতদীয় ছুঃখের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া যায়। সুতরাং 
ছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় ছুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ বলিয়া অন্য আত্মায় 
অবস্থিত ছুঃখগুলিও গৃহীত হইবে । আত্মাস্তরনিষ্ঠ দুঃখের যে ধ্বংস তাহ 
স্বরূপসম্ঘদ্ধে আত্মান্তরেই থাকে, “ইদমাত্ম'-রূপ পক্ষে থাকে না । অতএব বাধ- 
দোষে অনুমানটা ছুই হুইয়৷ যায় বলিয়াই সাধাশরীরে প্রথম “এতদীয়” পদটা 
প্রযুক্ত হইয়াছে । এক্ষণে আর বাধ-দৌষের সম্ভাবনা নাই। কারণ পক্ষীভূভ 
আত্মার যদি চরম ছুঃখ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহা! এতদীয় দু:খের 
প্রাগভাবের সহিত সমানকালীন না হওয়ায় এতদীয়ছুঃখপ্রাগভাবনমানকালীন 
যে এতদীয় ছুঃখ অর্থাৎ ইদ্মাত্মগত সংসারকালীন ছু:খগুলি তাহা হইতে ভিম্নই 
হইয়া! যাইবে । উক্ত যে ইদমাত্মগত চরম দুঃখ তাহার ধ্বংস ইদমাত্ম-রূপ পক্ষে 
বিমান আছে । 


“এতদীয় ছুঃখের প্রাগভাবের সহিত সমানকালীন' এইরূপ না বলিয়া যদ্দি 
“এতদীয় ছুঃখের সহিত সমাণকালীন' যে এতদীয় দুঃখ তাহা হইতে ভিন্ন দুঃখের 
ধ্বংসকে সাধ্য করা যায় তাহা হইলেও অনুমানটী পুববৎ বাধ-দোষেই ছুই হইয়া 
যাইবে । এজন্য “এতদীয় দুঃখের সহিত সমানকালীন” না| বলিয়া “এতদীয় 
ছুঃখের প্রাগভাবের সহিত সমানকালীন' এইরূপ বল! হইয়াছে । ইদমাত্-বূপ 
পক্ষের সংসারকালীন ছুঃখগুলির ন্যায় তাহার চরম ছুঃখটী তদীয় চরম ছুঃখটীর 
অথবা তদীয় উপান্ত্য দুঃখের সহিত সমকালীন হওয়ায় পক্ষীভূত আত্মার 
ছুখগুলি আর এতদীয় দুঃখের সমানকাপীন যে এতদীয় ছুখ তাহ! হইতে তিন্ন 
ছুঃখ বলিয়! গৃহীত হইবে না। অন্য আত্মায় অবস্থিত দুঃখগুলি এরূপ ছুঃখ 
বলিয়া গৃহীত হইবে। অন্য আত্মায় অবস্থিত দুংখগুলির ধ্বংস ইদমাত-রূপ 
পক্ষে না থাকায় বাধ-দোষ পরিস্ফুটই আছে। কিন্তু এতদীয় দুঃখের প্রাগভাবের' 
সহিত সমানকালীন বলিলে আর বাধ-দোষের অবকাশ থাকে না। কারণ 
ইদ্মাত্ম-রূপ পক্ষের যে চরম ছুঃখ তাহা ইদমাত্সগত দুঃখের প্রাগভাবের . সহিত 
সমানকালীন হয় না। অতএব এ চরম দুঃখটী এতদীয়ছ্ঃখপ্রাগভাবসমান”- 
কালীন এতদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ হওয়ায় এবং এ ছুঃখের ধ্বংদ পক্ষীভূত, 
ক্যাত্মাতে বিচ্যমান থাকায় বাধ-দোষের পরিহার হইল । 


কিরণাবলী ১১৩ 


সাধ্যশরীরে দ্বিতীয় “এতদীয় পদটী সঙ্িবিষ্ট না থাকিলে দৃষ্টান্তটী সাধ্য- 
বিকল হইক্সা যায়। প্রদ্দশিত অনুমান অন্য আত্মাকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে। 
অন্য আত্মায় যে ছুঃখগুলি আছে সে সকলই ইদমাত্মগত দুঃখপ্রাগতাবের সহিত 
সমানকালীন হইয়া থাকে। স্থতরাং এতদ্দ«থপ্রাগভাবসমানকালীন দুঃখ হইতে 
ভিন্ন দুঃখ বলিতে অন্য আত্মার ছুংখগুলি গৃহীত হইবে না। তাহা হইলে 
সাধ্যের অপ্রসিদ্ধিনিবন্ধন পরাত্ম-বূপ দৃষ্টান্তটা সাধ্যবিকল হইয়া যাইবে। 
এ স্থলে দৌষটী বান্তবিকপক্ষে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিই হইবে। সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি হয় 
বলিয়াই দৃষ্টান্তটীকে সাধ্যবিকল হুইতে হইবে৷ সাধ্যশরীরে ছিতীয় “এতদীক্ 
প্দটী থাকিলে আর উক্ত দোষের অবকাশ থাকে না। কারণ ইদমাত্মগত 
ছুঃখপ্রাগভাবের সহিত সমানকালীন ইদমাত্মগত দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ বলিতে 
অন্য আত্মায় অবস্থিত দুঃখগুলি গৃহীত হইবে। সেই সকল ছুঃখের ধ্বংস অন্য 
আত্মাতে প্রসিদ্ধ আছে । 

কিন্তু প্রকাশকার মনে করেন যে, উক্ত অনুমানের ছ্বারাও মুক্তি প্রমাণিত 
হইতে পারে না। কারণ অন্থমানের হেতুটী সোপাধিক হইয়া গিয়াছে । 
প্রকৃতস্থলে অন্যাত্মত্ব-রূপ ধর্মটাকে উপাধি-রূপে পাওয়া যাইতেছে । কারণ উত্ত 
সাধ্যের প্রসিদ্ধ আশ্রয় যে আত্মান্তর-সমূহ তাহাদের সর্বত্রই অন্যাত্মত্ব-রূপ ধর্মটা 
থাকায় উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অনিত্যঙ্ঞানাশ্রয়ত্ব-রূপ হেতুটার 
অধিকরণ যে পক্ষীভূত ইদমাত্সা তাহাতে অন্যাত্মত্ব-রূপ ধর্মটা না থাকায় উহা 
হেতুর অব্যাপক হইয়। গিয়াছে। স্ৃতরাং প্রদ্দশিত অনুমাঁনটী অন্যাত্মত্ব বূপ 
উপাধির দ্বারা সোপাধিক হওয়ায় উহা! কখনই মুক্তি প্রমাণিত করিতে পারে 
না।» 

কিন্তু আমরা উক্ত অন্ুমানটাকে সোপাধিক বলিয়া মনে করি না। কারণ 
'অন্যাত্মত্ব ধর্মটী পক্ষভিন্নত্বের নামান্তর মাত্র। পক্ষভিন্নত্ব কখনও উপাধি হয় 
না। উহা! উপাধি হইলে সমস্ত অন্ুমানই উপাধি-দোষে ছুষ্ট হইয়া যায়। স্থতরাং 
আমরা উক্ত অনুমানের দ্বারা "দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ মুক্তি প্রমাণিত 
হয় বলিয়াই মনে করি । 


সর্বযুক্তিরিত্যেৰ নেষ্যত ইতি চেৎ্, তহি য এব নাপ- 
বজ্যতে তস্যৈব ছুঃখসম্তানেহনৈকান্তিকমিদৎ, কিযুধ1- 


১। তন্ন। অন্তাত্মন্তোপাধি স্বাৎ.*॥ প্রকাশ, প22 ৫৯ 
৮ 


৯১৪ কিরণাবলী 


হরণান্তরগবেষণয়া। এবমস্ত। ন চোদ্দাহরণমাদরণীয়- 
মিতি চেন, নাসিদ্ধেঃ। সিদ্ধৌ বা সংসার্ষেকস্বভাব৷ 
এব কেচিদাত্মান ইতি স্থিতে অহমেব যদি তথা সাং 
তদ্বা মম বিপরীতপ্রয়োজনং পারিব্রাজকমিতি শঙ্কয়া 
ন কশ্চিৎ তদর্থং ত্রন্মচর্যাদিদুঃখমন্ুভবেৎ। 

[যদি বলা যায় যে] “সকলের মুক্তি হয়' ইহাই অভিপ্রেত 
নহে (অর্থাৎ সকলের মুক্তি হইবে ইহা আমরা স্বীকার করি না) 
তাহা হইলেও (উত্তরে বল! যায় যে) যিনি মুক্ত নহেন তাহার 
হুঃখসন্তানেই ইহা ( অর্থাৎ পূর্বোক্ত সম্ভতিত্ব-রূপ হেতুটী ) অনৈকাস্তিক 
(অর্থাৎ ব্যভিচারী ) হইয়া যায়। (ন্ুতরাং ) অন্ত উদাহরণ অনু- 
সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই ( অর্থাৎ যদি পূর্বপক্ষী সর্বমুক্তি অর্থাৎ 
মহাপ্রল্য় স্বীকার না করেন, ভাহা৷ হইলে যিনি অমুস্ত থাকিলেন 
তাহার ছুঃখসম্তান আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিম্ন না হওয়ায় উক্ত দুঃখ- 
সম্তানেই পুবোক্ত অনুমানের সাধ্য যে আত্যস্তিক উচ্ছেদ তাহা 
থাকিল না; অথচ সসন্ততিত্ব রূপ হেতুটী উহাতে আছে। সুতরাং 
পূর্বপক্ষীর মতানুসারে অযুক্ত আত্মার ছু:খসস্তানাস্তর্ভাবেই হেতুতে 
সাধ্যের ব্যভিচার-প্রদর্শন সম্ভব হওয়ায় তিনি যে পািবপরমাণুগত- 
রূপসন্তানাস্তভণবে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ! নিশ্রয়োজন )। 

(যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে) তাহাই হউক (অর্থাৎ অমুস্ত আত্মার 
হুঃখসস্তানাস্তভণবেই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার হউক); উদাহরণ 
(অর্থৎ পাধিবপরমাণুগতরূপসন্তান-রূপ ব্যভিচারপ্রদর্শক অন্য 
উদ্দাহরণ ) আদরণীয় নহে। (তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে) 
ন। (অর্থাৎ অমুক্ত আত্মার হুঃখসস্তান-রূপ উদাহরণকে অবলম্বন 
করিয়া পর্ধপক্ষী পূর্বপ্রদশিত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার দেখাইতে 
পারেন না); কারণ (উহা) অসিদ্ধ আছে (অর্থাৎ পুর্বকবথিত 
অনুমানের দ্বারা প্রত্যেক আত্মার ছুখসন্ততি যে আত্যস্তিকভাবে 
উচ্ছিন্ন হয় তাহা প্রমাণিত থাকায় এমন কোনও সংসারী আত! 
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প্রমাণিত হইতে পারে না যাহার হুখসম্ততি কখনও আত্যস্তিক- 
ভাবে উচ্ছিন্ন হইবে না )। 

যদি ( পূর্বপক্ষীর মতান্ুসারে উহা) সিদ্ধ থাকে যে, কোন কোন 
আত্মা একমাত্র সংসারস্বভাবই (অর্থা২ কোন কোন আত্মার 
কখনও মুক্তি হইবে না বলিয়৷ তিনি স্বীকার করেন ), তাহ! হইলে 
“আমিই যদি সেইরূপ হই তবে আমার পক্ষে গ্রব্রজ্য। বিপরীত- 
প্রয়োজন হইয়া যাঁইবে” এইরূপ আশঙ্কায় ( অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের 
পক্ষে এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক হওয়ায়) কেহই আর তাহার ( অর্থাৎ 
প্রবজ্যার ) জন্ত ত্রহ্মচর্যাদি-বূপ কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন না। 

অথ যদি সর্বদূঃখসন্ততিনিৰত্তি ভবিষ্যতি তহীয়তা 
কালেন কিং নাম নাভৃৎ। একৈকতন্মসিন কল্পে যদে, 
কোহপ্যপৰজ্যেত তদাপু[চ্ছেদঃ সংসারস্য স্যাৎ্ 
কল্লানামনন্ত্বাৎ। সত্যম্। অনন্ত হাপব্ক্তা ন তু সর্বে, 
সম্প্রতি সংসারস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। নন্বেতদেব ন 
স্যাদিতুযুচ্যত ইতি চেন, ন। কালনিয়মে প্রমাণাভাবাঞ্চ। 

যদি ( সিদ্ধান্তীর অতিপ্রায়ানুসারে ) সকল জীবের হুঃখধার! 
উচ্ছিন্ন হইবে ইহা সত্য হয়, তবে এতকাল পর্যস্ত তাহা হয় নাই 
কেন (অর্থাৎ এতকালে তাহ৷ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল)? যদি 
এক একটী করে এক একটা জীবেরও মুক্তি হইত তাহা হইলে 
(এতদিন) সংসার আর থাঁকিত না, কারণ ( অগ্ভাবধি ) অন্ত 
কল্প ( অতীত হইয়৷ গিয়াছে )। 

(উত্তরে দিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে, পুর্বপক্ষী যাহ বলিয়াছেন 
তাহা) সত্যই। (অগ্ঠাবধি) অসংখ্য জীব মুক্ত হইয়াছে; 
(কিন্ত তাহা হইলেও ) সকলে মুক্ত হয় নাই। কারণ এখনও 
সংসার প্রত্যক্ষতঃই সিদ্ধ আছে। (এ বিষয়ে যদি পূর্বপক্ষী বলেন 
যে) ইহা না হওয়াই উচিত ছিল ( অর্থাৎ অতীত অনম্ত কর্পের এক 
এক কল্পে এক একটী জীবের মুক্তি হইলেও অগ্ভাবধি সকল জীবের 
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মুক্তির ফলে প্রত্যক্ষসিদ্ধী সংসার না থাকাই উচিত ছিল); 
(উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে) না (অর্থাৎ পুর্বপক্ষীর আপত্তি 
সমীচীন নহে), কারণ কালনিয়মে কোনও প্রমাণ নাই ( অর্থাং 
নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে সকল জীব মুক্ত হইয়া যাইবে, উহ 
প্রমাণসিদ্ধ নহে; মুত্তরাং অগ্ঠাবধি সকল জীবের মুক্তি হয় নাই 
বলিয়াই যে আর কখনও উহা হইবে না ইহ প্রমাণিত করা 
যায় না)। 

নচ সবোৎপত্তিমন্লিমিত্বাদৃষ্ঠান্ুৎপত্তৌ সর্বযুক্তের 
নুৎপত্তিঃ। অপবর্গস্য তোগতৎসাধনেতরত্বাৎ। ন 
হাদৃনিরত্তিরদৃ্সাধ্যা একস্যাপ্যনপব্গপ্রসঙ্গাৎথ। 

ইহাও (বলা) সঙ্গত নহে যে, সকল সাদি পদার্থই অৃষ্টসাপেক্ষ 
হওয়ায় (মুক্তিও সাদি বলিয়া অৃষ্টনিমিত্তক হইবে এবং ভোগজনক 
অদৃষ্ট প্রমাণসিদ্ধ হইলেও মোক্ষজনক অদৃষ্ট প্রমাণসিদ্ধ না থাকায় ) 
অনৃষ্টরূপ কারণের অভাববশতঃ সর্বযুক্তি অনুৎপন্নই থাকিবে। 
কারণ অপবর্গ (বা মুক্তি) ভোগও নহে, ভোগসাধনও নহে ( অর্থ 
ভোগ ও ভোগসাধন যে সাদি বস্ত তাহাই অদৃষ্টসাপেক্ষ ; সকল সাদি 
বন্তই অদৃষ্টসাপেক্ষ নহে। ন্ুুতরাং মুক্তি সাদি হইলেও অদৃষ্ট- 
নিরপেক্ষ হওয়ায় অদৃষ্টের অভাবেও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে )। 
(সাদি হইলেও ) অদৃষ্টনিবৃত্তিকে কেহ অনুষ্টসাধ্য বলেন নাঁ যেহেতু 
(মুক্তিতে অদুষ্টের অপেক্ষা স্বীকার করিলে সর্ধমুক্তি ত দূরের কথা ) 
একটা জীবেরও মুক্তি হইতে পারিবে ন1। 

এ স্থলে পূর্বপক্ষী সকল জন্য বস্তর প্রতি অদৃষ্টের কারণতা স্বীকার করিয়। 
মুক্তিজনক অদৃষ্টের অস্বীকারে সর্বমুক্তির নিষেধ করিতেছেন। পূর্বপক্ষীর নিগুঢ় 
অভিপ্রায় এই যে, যদিও মুক্তি ব্যতিরি্ত সকল জন্য বস্তরই প্রতি অদৃষ্টের 
কারণতা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও মুক্তির প্রতি কোন অআদৃষ্টের কারণতা 
কল্পিত হইতে পারে না। কারণ মুক্তির প্রতি আুষ্ট কারণ হুইলে শ্রবণ, মনন 
বা নিফামাদি কর্ষের দ্বারাই উক্ত অনৃষ্ট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু এরূপ: অদৃষ্টকে 
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মুক্তির সাধন বলিলে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞান, প্রায়শ্চিন্ত প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান বা ভোগের দ্বারা অদুৃষ্টের ক্ষয় শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। প্ররুতস্থলে 
ভোগপরিপন্থী হওয়ায় উক্ত অুষ্ট ভোগনাশ্ত হুইবে না । প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও 
তাদৃশ অদৃষ্টের নাশ মুক্তিস্থলে সম্ভাবিত হয় না। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই এরূপ 
আনৃষ্টের নাশ সম্ভব হইতে পারে। মুক্তির প্রথম সোপান যে জ্ঞান, তাহা বনু 
পূর্বে উৎপন্ন হওয়ায় এ জ্ঞানের দ্বারা অদৃষ্টের নাশও মুক্তির বহু পূর্বেই হুইয়! 
যাইবে । এজন্য জ্ঞাননাশ্ট অদৃষ্টকে মুক্তির উপায় বলা যায় না। স্থতরাং মুক্তি- 
জনক অদৃষ্ট স্বীকার করিলে মুক্তির পরেও মুক্ত আত্মাতে অদুষ্টের অনুবৃত্তি স্বীকার 
করিতে হয়। অথচ অধুষ্টবান, আত্মাকে মুক্ত বলা যায় না। এই কারণেই 
পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, সাদিত্ব-নিবন্ধন মুক্তির অদৃষ্টসাপেক্ষত্ব প্রমাণিত থাকায় 
এবং এরূপ কোন অদৃষ্ট সম্ভব না হুওয়ায় কারণাভাববশতঃ সর্বমুক্তি শ্বীকার করা 
যায় না। 


ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পৃবপক্ষী জন্যমাত্রের প্রতি অন্ুষ্টের 
কারণতা স্বীকার করিয়াই পৃবেক্ত আপত্তি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা 
সমীচীন নহে। ভোগ ও তাহার সাধনরূপে প্রত্যেকটা জন্য ভাববস্তর প্রতি 
অনৃষ্টের কারণতা শানে স্বীকৃত আছে। জন্য হইলেও দুঃখনিবৃত্তি-বূপ মুক্তি 
ভোগ ও ভোগসাধন-রূপ ভাববস্ত না হওয়ায় অদৃষ্টসাপেক্ষ হইবে না। স্থতরাং 
পৃবপক্ষী কারণের অভাব দেখাইয়া সবগুক্তির নিষেধ করিতে পারেন না। 
অদৃষ্টনাশের প্রতি প্রতিযোগি-রূপে অদৃষ্ট কারণ হইলেও তোগ বা! ভোগ্য বস্তুর 
ন্যায় অন্যভাবে উহ অপৃষ্ঠনাশের কারণ হয় না। অতএব জন্য ভাববস্তর গ্রৃতি 
ভোগ ও ভোগমাধন-রূপে অদৃষ্টের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। এই 
অবস্থাতেও যদি পূব্পক্ষী জন্যমাত্রের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা স্বীকার করেন, 
তাহ হইলে মুক্তিদশতে মুক্তিজনক অনৃষ্টের অনুবৃত্তিশতঃ জীবের মুক্তি 
সভব হইবে না। 


ভাবাভাবসাধারণ সকল উৎপন্ন বস্তর প্রতি অদৃষ্টের কারণতা স্বীকার করিয়া 
যদি চরমদুঃখনাশ-রূপ মুক্তির প্রতি অনৃষ্টের কারণতা বর্ণনা করা যায় এবং 
উক্ত অদৃষ্টের নাশ চরম দুঃখের ফলে হয়, তাহা হইলে অবশ্তই চরম ছুঃখ ও 
অদৃষ্ট এই উভয়ের হুন্দোপহ্ন্দন্যায়ে পরস্পর নাশ্বনাশকভাববশতঃ সমকালেই 


১১৮ কিরণাবলী 


নাশ কল্পনা করা যাইতে পারে৯ এবং মুক্তিতেও আর অদুষ্টের অনুবৃত্তি থাকে না। 
কিন্তু ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনামাত্রই । ইহাতেও অনৃষ্টনাশ-রূপ জন্যের প্রতি 
অনৃষ্টের কারণতা৷ থাকিল না । কারণ দুঃখের দ্বারাই উক্ত আনৃষ্টের নাশ কল্পিত 
হইয়াছে, অদুষ্টের দ্বারা নহে। যদিও উক্ত অদুষ্টনাশের প্রতিও প্রতিযোগিরূপে 
উক্ত অদুষ্টের কারণতা আছে ইহা সত্য, তথাপি উহা! জন্যত্বাবচ্ছিন্নকার্যতা- 
নিরূপিত-অদরষ্টত্বাবচ্ছিন্নকারণতা৷ নহে। স্থুতরাং অদুষ্টত্বাবচ্ছিন্নকারণতা৷ জন্যত্বা- 
বচ্ছিন্নকার্ধতঃ নিকুপিত হইবে না, কিন্তু উহা জন্যভাবত্বাবচ্ছিন্নকাতানিরূপিতই 
হইবে । এইরূপ হইলে ফলত; ভোগ ও ভোগসাধনের প্রতি অদুষ্টের কারণত৷ 
থাকে কিন্ত মুক্তির প্রতি থাকে না । অতএব অনৃষ্ট-রূপ কারণের বাধ! দেখাইয়া 
মুক্তির অনুপপত্তি প্রমাণিত করা যায় না। 
স্যাদ্েতদ্‌, আদিমতী প্রদীপসম্ততি নিবর্ততে ভ্রঃখ- 
সম্ততিত্তিয়মনাদিরনুবতিষ্যত ইতি চেন, ন? মুলচ্ছেদ্বা 
নুরত্ব্যোং প্রয়োজকতাৎ। মুলোচ্ছেদাদ্ধি সম্ভতেরু- 
চ্ছেদো! মুলানুরৃতৌ। চানুরতিঃ | অন্যথাদিমত্বাবিশেষে- 
ইপি কালানিয়মো ন স্যাৎ। কাচিৎ প্রদীপসন্ততিঃ 
প্রহরমন্থ্বর্ত্তে কাচিদহোরাত্রমিত্যাছ্যনিয়মো হি 
তৈলাদিযুলোচ্ছেদাদিনিয়মপ্রযুক্তু ইতি। অশরীরং 
বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন ম্পৃশত ইত্যাপ্যাগমাচ্চায়মর্থো- 
ধ্যবসেয়১। 
যদিও ইহা! সম্ভবপর সে, (পুর্বকথিত মুক্তিসাধক অনুমানের 

ৃষ্টান্তরূপে উপন্তস্ত যে) প্রদীপসন্ততি ( তাহা ) সাদি ' অর্থাৎ কার্য) 
এবং আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তথাপি অনাদি বলিয়৷ ইহা 
(অর্থাৎ হুঃখসম্ততি ) অনুবৃত্ত হইবে ( অর্থাৎ আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিন্ন 
হইবে না ।_এইরপ প্রশ্ন সমীচীন নহে। কারণ মূলের উচ্ছেদ ও মূলের 
অনুবৃত্তিই (সম্ততির উচ্ছেদ ও সম্ততির অনুবৃত্তির প্রতি ) নিয়ামক । 
মূলের উচ্ছেদের ফলেই সম্ভতির উচ্ছেদ এবং মূলের অনুবৃত্তি হইতে 

১ চরমছুঃখেনাদৃষ্টং চরমহুংখঞ্চাদষ্টেন নাহত ইত্যন্যোন্নাশকত্বাভিপ্রায়েশ হন্দোপহন্দন্যায 
ইতার্থং। প্রকাশবিবৃতি, পণ"; ৬৫ 


কিরণাবলী ১১৪৯ 


সম্ততির অন্ুবৃত্তি ( দেখা যায় )। তাহা না হইলে ( অর্থাৎ মূলের 
উচ্ছেদ্দে সম্তুতির উচ্ছেদ ও মূলের অনুবুত্তিতে সম্তৃতির অনুবৃত্তি না 
হইলে )যে বস্তগুলি সাদিত্-রূপে অবিশিষ্ট তাঁহাদের ( অন্ববৃত্তি ও 
উচ্ছেদে ) যে কালের অনিয়ম ( দেখা যায় ), তাহা হইতে পারে না। 
(সকল প্রদীপসস্তান সাদিতব-রূ"প অবিশিষ্ট অর্থাৎ সমান হইলেও ) 
কোনও প্রদীপসন্তান এক প্রহর পর্বস্ত অনুবত্ত হয় কোনও 
সম্ভান বা অহোরাত্র পর্যন্ত অনুবৃত্ত হয় এই যে (উহাদের 
অন্ুবর্তন-কালের) অনিয়ম ( দেখা যায়), তাহা তৈলাদি-রূপ মূলের 
উচ্ছেদ ও অনুবর্তনের নিয়মবশতঃই হইয়া থাকে । '“অশরীরং 
বারসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পুশতঠ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও এই 
অর্থ (অর্থাৎ ছুঃখসম্ততির আত্যস্তিক উচ্ছেদ) নির্ণাত হইয়া থাকে । 


'ছুখেসস্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে কার্যত্বাৎ (সম্ততিত্বাৎ) প্রদীপসন্ততিবৎ। এই 
আকারে কার্ধত্-রূপ হেতুর দ্বারা প্রদীপসন্ততি-রূপ দৃষ্টান্তের উপন্যাসে ছুঃখনন্ততির 
আত্যস্তিক উচ্ছেদের অনুমান পুরে প্রদশিত হইয়াছে । উহার বিরুদ্ধে এইরূপ 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টণন্তিকের বৈষম্যবশতঃ উক্ত অনুমানের ছারা 
ছুঃখসন্ততির আত্যন্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত হইতে পারে না। উক্ত অনুমানের 
দৃষ্টান্ত অর্থাৎ প্রদীপসন্ততি সাদি বস্ত এবং দাষ্টপৃস্তিক অর্থাৎ দুঃখসম্ততি অনাদি 
বস্ত। অতএব সাদি বস্ত প্রদদীপসন্ভতিকে দৃষ্টান্ত করিয়া কার্বত্ব-রূপ হেতুর 
দ্বারা অনাদি ছুঃখসন্ততিতে আত্যন্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত করা সমীচীন 
হয় না। 


এই প্রশ্নের উত্তরে যদি ইহা! বলা যায় যে, বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টান্ত ও দাষ্টস্তিকের 
বৈষমা দেখাইয়াই অনুমানটাকে অসঙ্গত বলিলে তাহার মতে অন্ুমান- 
প্রমাণের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। যেহেতু সকল অন্ুমানেই দৃষ্টান্ত ও 
দা্টনস্তিকের মধ্যে কোন-নাকোন অংশে বৈষম্য থাকিবেই। স্থতরাং 
দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের বৈষম্য দেখাইয়া পূর্বোক্ত অন্ুমানে দোষ উত্ভাবন 
করা সমীচীন হয় নাই। কিন্তু এ উত্তরকে আমর] সঙ্গত মনে করি না। 
কারণ পৃবপক্ষী দৃষ্টান্ত ও দাঁ্টাস্তিকের বৈষম্যমাত্র অবলম্বন করিয়াই উক্ত 
অনুমানটাকে অসমীচীন মনে করেন নাই; কিন্তু উক্ত বৈষম্যের দ্বার! পুবপক্ষী 


১২০ কিরণাবলী 


সিদ্ধান্তীর অন্মানে সংগ্রতিপক্ষের অথবা উপাধির উত্ভাঁবন করিয়াছেন । দৃষ্টান্ত 
ও দাষ্টণন্তিকের সাদিত্ব ও অনাদিত্ব দেখিয়া পৃবপক্ষী “ুঃখসন্ততিঃ ন অত্যন্ত- 
মুচ্ছিন্ভতে অনাদিত্বাৎ, যন্সৈবং তন্গৈবং, যথা প্রদীপসম্ততিঃ* এইরূপ ব্যতিরেকী 
অনুমানের প্রয়োগে সিদ্ধাস্তীর অন্ুমানে সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করিতে 
চাহিয়াছেন।৯ এ স্থলে আকাশকে দুষ্টান্ত করিয়া প্রতিপক্ষ-অনুমানটাকে অন্বয়- 
ব্যতিরেকীও বল! যাইতে পারে।২ আকাশ-দৃষ্টান্তের ছারা ইহ! প্রমাণিত হইয়। 
যায় যে, যাহা যাহা অনাদি তাহা আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং 
আত্যস্তিক অনুচ্ছেদের প্রতি অনাদিত্ব-ধর্মটী ব্যাপ্য হওয়ায় অনাদিত্বহেতুর দ্বার! 
ছুঃখসস্ততির আত্যস্তিক অনুচ্ছেদে অবশ্ঠই প্রমাণিত হইবে। এইরূপে সৎ্প্রাতি- 
পক্ষের উদ্ভাবন-তাৎ্পর্যেই পুবপক্ষী অন্ুমানে দৃষ্টান্ত ও দাঁ্টান্তিকের বৈষম্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন । 


অথবা সিদ্ধান্তীর . অনুমানে উপাধি-উদ্ভাবনের অভিগ্রায়েই পুবপক্ষী এ 
€বষম্যের কথা বলিয়াছেন। পৃবপক্ষী মনে করেন যে, সিদ্ধাস্তীর অনুমানে 
সাদিত্ব বূপ ধর্মটা উপাধি হইয়া গিয়াছে । স্তরাং এঁ অনুমান দুঃখসম্ততির 
আত্যস্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত করিতে পারে না। ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় 
যে, সিদ্বান্তীর অনুমানে সাদিত্ব-রূপ ধর্মটী উপাধি হইয়া গিয়াছে । কারণ উভয়- 
বাদিসন্মতরূপে' যাহা যাহ! আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হয় তাহার! সকলেই সারি 
হইয়া থাকে এবং কার্যত্ব-রূপ হেতুর আশ্রয় যে ছুঃখলন্ততি-বূপ পক্ষ তাহাতে 
সাদিত্ব-বূপ ধর্ম নাই। অতএব আত্যন্তিক-উচ্ছেদ-রূপ সাধ্যের ব্যাপক এবং 
কার্বত্ব-রূপ হেতুর অব্যাপক হওয়ায় পিদ্ধান্তীর অন্ুমানে সাদিত্ব-রূপ ধর্ম উপাধি 
হইয়! গিয়াছে । 


পূবপক্ষী যে অনাদিত্ব-হেতুর দ্বারা ছুঃখসম্ততির আত্যন্তিকভাবে অনুচ্ছেদ 
প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে তিনি অন্ুৎপন্নত্বকে অনাদদিত্ব 
বলিতে পারেন না। কারণ যদ্দি অন্ুৎপন্নত্বই অনাদিত্ব হয় তাহ! হইলে 
দুঃখসম্ততি-রূপ পক্ষে অনাদিত্ব অর্থাৎ অম্ুৎপন্নত্ব না থাকায় হেতুটী 





১. তথা চ তত্ব/ঠিরেকসাদ্ায় কেবলব্যতিরেকিণ! সংপ্রতিপক্ষত্বমা দিমত্বঞ্চেপাধিরিত্যর্থ;।কিং 
প্রকাশ, পৃঃ ৬৫-৬ 

২ নন ছুঃখসভ্ততিরত্যস্তানুচ্ছিন্নানাদিত্বা দিত্যআকা শদৃষ্ট স্তেনাঘয়ব্যতিরে কিত্বসন্ভবে 
কেবলব্যতিরেকুাপন্তাসেনেতি চেৎ। প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ৬৬ 


কিরণাবলী ১২১ 


স্বরপাসিদ্ধ হইয়া যাইবে। স্থতরাং স্বাশ্রয়ধ্বংসব্যাপ্যপ্রাগভাবপ্রতিযোগি- 
মাত্রবৃত্তিধর্মবত্বই অনাদিত্ব হইবে ।১ ইদুশ অনার্দিত্ব উৎপন্ন বস্ততেও সম্ভব 
হওয়ায় উহা ছুঃখসন্ততি-বূ্প পক্ষে থাকিবে এবং প্রতিপক্ষ-অনমানের হেতুটা 
স্বরূপাসিদ্ধিদোষে ছুষ্ট হইবে না । আর এইরূপ অনাদিত্ব আকাশে না থকায় 
প্রতিপক্ষ-অন্ুমানের অন্বয়ী দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ হইবে না। অতএব এই মতে 
'প্রতিপক্ষ-অন্ুমানটাকে কেবলব্যতিরেকীই বলিতে হইবে । যদি কোনও 
বন্তপ্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যেকটী বস্তুর প্রাগভাবের অধিকরণীভূত প্রত্যেক 
ক্ষণে তঙ্জাতীয় অপর এক একটা বস্তর ধ্বংস বি্মান থাকে তাহা হইলে সেই 
বস্তর প্রবাহই অনাদি হইবে। অর্থাৎ যদি প্রত্যেকটা প্রাগভাবের ক্ষেত্রেই 
অন্য একটী বস্তর ধ্বংস বিছ্ধমান থাকে, তাহ! হুইলে প্রত্যেকটা প্রাগভাবের 
পূর্বেই তজ্জাতীয় অপর একটা বস্ত থাকা প্রয়োজন অন্যথা তাহার ধ্বংস 
সম্ভব হয় না। এইরূপ হইলে প্রবাহের আদি পাওয়া যাইবে না। প্রকৃতস্থলে 
ন্ব' পদে ছুখখত্ব-রূপ ধর্মটীকে গ্রহণ করিতে হইবে । এছুঃখত্বেরে আশ্রয় যে 
এক একটা ছুঃখব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের প্রাগভাবকালে অপর এক একটা 
ছুঃখের ধবংল বিদ্যমান থাকে বলিয়া পৃবপক্ষী মনে করেন। অতএব তাহার 
মতে দুখগ্ুলি উৎপন্ন হইলেও উহাতে স্বাশ্রয়ধবংসব্যাপ্যপ্রাগ ভাবপ্রতিযোগি- 
মাত্রবৃত্তিদঃখত্ব-রূপ অনা্দিত্ব থাকায় উহা স্থরূপাসিদ্ধ হইবে না। তাদৃশ 
অভিপ্রায়েই পৃবপক্ষী অনাদিত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষ অনুমানের উপস্থাপন 
করিয়াছেন । 


পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষ-অনুমানে অর্থাৎ 'ছুঃখসন্ততিঃ ন অত্যন্তমুচ্ছিন্ততে 
অনাদিত্বাৎ, এই অন্মানে দোষ-উদ্ভাবনের জন্য কিরণাবলীকার 'মূলোচ্ছ্দোদ্দি 
সম্ভতেরচ্ছেদঃ, মূলানুবৃত্তৌ৷ চানুবৃত্তিঃ এই গ্রন্থের উপস্থাপন করিয়াছেন। এ 
গ্রন্থের দ্বারা তিনি বলিয়াছেন যে, অনাদিত্বপ ধর্মটী সন্ততির আত্যস্তিক 
অনুচ্ছেদের নিয়ামক নহে, কিন্তু মূলের অনুচ্ছেদই উক্ত অনুচ্ছেদের নিয়ামক । 
অতএব ইহা! কখনই বল] যাইতে পারে না যে, যেহেতু ছুঃখলস্তুতি অনাদি 
সেজন্য উহ! আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হইবে না। ইহাতে যদি পূর্বপক্ষী বলেন 
যে, ব্যভিচার প্রভৃতি কোন দোষ না থাঁকায় অনাদিত্বও অবশ্তই অনুচ্ছেদের 
ব্যাপ্য বলিয়। উহার অন্ুমাপক হইতে পারে। সুতরাং প্রদশিত প্রতিপক্ষ- 


১। অনাদিত্বং হি স্থাশ্রয়ধ্সব্যাপ্যপ্রাগভাবপ্রতিযোগিমাত্রবৃতিমত্বম,। প্রকাশ, প্‌; ৬৬ 


১২২ কিরণাবলী 


অনুমানের ছারা ছুঃখসন্ততির আত্যস্তিক অনুচ্ছেদ প্রমাণিত হইতে পারে 
তাহা হইলেও উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী যে তদীয় অনাদিত্ব-রূপ 
হেতুটাকে নির্দোষ বলিয়াছেন, তাহা! সমীচীন হয় নাই। কারণ তীহার 
হেতুটী উপাধি-দোষে ছুট হইয়া গিয়াছে । এ স্থলে অনুচ্ছিন্নমূলত্ব-রূপ 
ধর্মটা উপাধি হইয়াছে । প্রতিপক্ষ-অনুমানের সাধ্য যে আত্যস্তিক অনুচ্ছেদ 
তাহা আকাশাদি নিত্য পদার্থে উভপবাদিসম্মতরূপে সিদ্ধ আছে এবং 
আকাশাদি নিত্য বস্ততে অনুচ্ছিন্মমূলত্ব অর্থাৎ উচ্ছিন্নমূলভিন্নত্ব-রূপ ধর্মটাও 
আছে। স্থতরাং উহ। সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। প্রাতপক্ষ-অনুমানের হেতু 
যে অনাদিত্ব তাহার আশ্রয়-রূপে ছুঃখসন্ততি-বূপ পক্ষটাকেও পাওয়া যায়। 
ছুঃখসন্ততি যে অনাদি ইহা! উভয়বাদীই স্বীকার করেন। কিন্তু উক্ত দুঃখ- 
সন্ততিতে অনুচ্ছিন্নমূলত্ব-রূপ ধর্মটী উভয়বাদিসিদ্ধ নহে । এজন্য উহ! অনাদিত্ব- 
রূপ হেতুর অব্যাঁপক হইয়! গিয়াছে । এক্ষণে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে 
যে, অনুচ্ছিনমূলত্ব-রূপ ধর্মটা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি 
হইয়াছে এবং উপাধি-দৌষে দুষ্ট হওয়ায় প্রতিবাদী কখনই ইহা বলিতে 
পারেন না যে, অনাদিত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা ছুঃখসন্ততির আত্যস্তিক অগুচ্ছেদ 
প্রমাণিত হয়। এইরূপ হইলে সিদ্ধান্তী অবশ্তই নির্বাধে তদীয় পূর্বোক্ত 
অনুমানের দ্বারা দুঃখসন্ততির আত্যন্তিক উচ্ছেদ অর্থাৎ মুক্তি প্রমাণিত 
করিতে পারেন । 


স্যাদেতৎ্, তত্বজ্ঞানৎ হি বিরোধিতা! সযুলং মিথ্যা- 
জ্ঞানযুন্ম'লয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ। ন চোপপত্ত্যা শব্দেন 
বা জনিতমিদৎ পরোক্ষমপরোক্ষং মিধ্যাজ্ঞানং নিবর্ত- 
ধিতুমুংসহতে দিউমোহাদৌ তথানুপলদ্ধেঃ। ততোহ- 
পরোক্ষমবুয্থায়ি বলবত্তরৎ তত্বজ্ঞানৎ তনিবর্তম- 
সমর্থম। তচ্চ কুতো ভবতীত্যত আহ, তচ্চেতি। 
ঈশ্বরস্য চোদনা উপদেশো। বেদ ইতি যাবৎ । তেনাভি- 
ব্ক্তাৎ প্রতিপাদিতাদ, ধর্মাদেবেত্যর্থঃ। অয়মর্থ, 
শান্ত্রেণ পদার্থান্‌, বিবিচ্য শ্রুতিস্থতীতিহাসপুরাণোপ- 
দি৪যোগবিধিন! দ্ীর্ঘকালাদরনৈরভ্তর্ধসেবিতানিবৃত্তি- 
লক্ষণা্. ধর্াদেব তত্ৃজ্ঞানযুৎ্পন্ভতে, ঘযতোহপ 
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রজ্যতে। ন হা.পপত্ত্যা বিনা বিবেকো» ন চ বিবে- 
কাদিনোপদেেশমাত্রেণাশ্রদ্ধামলক্ষালনংঃ ন চ তেন 
বিনা শঙ্কাশুকত্যাগো, ন চ তমন্তরেণ নিবর্তকো ধর্মো, 
নচ তেন বিন ৃঢ়ভূমিবিভ্রমসমুন্মুলনসমর্থস্তত্বসাক্ষাত- 
কার ইতি। 

ইহা হউক যে, বিরোধী হওয়ায় তবজ্ঞান সমূলে মিথ্যাজ্ভানকে 
উম্মলিত করিয়া নিঃশ্রেয়সের (অর্থাৎ মুক্তির) কারণ হয়। 
(কিন্ত) উপপত্তি ( অর্থাৎ যুক্তি) অথবা শব্দের দ্বারা উৎপাদিত 
যেইহা (অর্থাৎ তত্বজ্ঞান। তাহ! পরোক্ষ বলিয়া অপরোক্ষ 
( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ) মিথ্যাজ্ঞানের খণ্ডনে সমর্থ হইবে না, কারণ 
দিগত্রমার্দি স্থলে সেইরূপ দেখা যায় না, অর্থাৎ বাক্যাদিজন্য 
পরোক্ষ দিগার্দি-বিষয়ক তত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ দিগাদি-ভ্রমের 
নিবৃত্তি হয়, ইহা দেখা যাঁয় না )। অতএব অভ্রান্ত, অতিশয় বলবান্‌ 
প্রাত্যক্ষিক তত্বজ্ঞানই তাহার (অর্থাৎ অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের ) 
নিবর্তনে সমর্থ হইবে ' উক্ত তত্বজ্ঞান কোন্‌ সাধনের দ্বারা হইবে 
এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই ( পরমমূলে ) “তচ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থ কথিত 
হইয়াছে । ঈশ্বরের যে চোদন। ( অর্থাৎ ) উপদেশ ( অর্থাৎ) বেদ নামে 
যাহা প্রসিদ্ধ। তাহার দ্বারা অভিব্যক্ত ( অর্থাৎ) প্রতিপাঁদিত ধর্ম 
হইতেই ( তাহা হয়)__ইহা ই অর্থ । ইহার ভাবার্থ এই যে, শাস্ত্রের দ্বার। 
পদ্দার্থগুলির বিচারপূধক বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে 
উপদিষ্ট যোগক্রিয়ার সাহায্যে সাদরে ও নিরস্তরভাবে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া অনুষ্ঠিত নিবৃত্তিরূপ ধর্ম হইতেই তত্বজ্কান উৎপন্ন হইবে, যে 
তত্বজ্ঞান হইতে যুক্তি হয়। উপপন্তি € অর্থাৎ বিচার ) ব্যতিরেকে 
বিবেক ( অর্থাৎ অনাত্বা হুইতে আত্মীকে পৃথগভাবে জান ) হয় না. 
এবং বিবেক না হইলে কেবল উপদেশের দ্বারা (অর্থাৎ কোন 
শাব্ধ জ্ঞানের দ্বার ) অশ্রন্ধা ( অর্থাং অবিশ্বাস )-রপ দোষের ক্ষালন 
হয় না । তাহা না হইলে আশঙ্কা-রূপ শল্যের ত্যাগ হয় না। তাহ 
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না হইলে আবার নিবর্তক ধর্ম ( অর্থাং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম) 
(উৎপন্ন) হইবে না। আর তাহা না হইলে দৃঢ়মূল ভ্রমজ্ঞানের 
সমুৎপাটনযোগ্য তত্বসাক্ষাংকার হইবে না| 


ন চোপপত্তা শব্দেন বা জনিতমিদং পরোক্ষমূ” পডক্তিস্থ “উপপত্তি” এবং 
'শব্'' এই দুইটা পদ হইতে সাধারণতঃ এইবূপ অর্থ বুঝা যায় যে, যুক্তিজন্য 
আত্মজ্ঞান ও বাক্যজন্ত অর্থাৎ শা আত্মজ্ঞান, এই দ্বিবিধ আত্মজ্ঞানকে 
পরোক্ষ জ্ঞান বলা হইয়াছে। উপপত্তির দ্বারা জনিত আত্মজ্ঞান বলিতে 
অন্ুমানলভ্য আত্মজ্ঞানই বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ যে সকল যুক্তির সাহায্যে 
আত্মাকে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক ও জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া বুঝা 
যায় সেইরূপ অনুমিত্যাত্মক আত্মজ্ঞানই প্রকৃতস্থলে উপপত্তিজনিত আত্মজ্ঞান 
হইবে। বৈশেষিক মতে শব্দের পৃথক্‌-প্রামাণ্য ত্বীকার করা হয় নাই। 
উহাকে অনুমানেই অন্তভূক্তি করা হইয়াছে। স্থতরাং বৈশেষিক মতের 
অন্ুসারে শবলিঙ্গক আত্মান্মানকেই শব্জনিত পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। সুতরাং পূর্বের উপপত্তি পদটীকে শব্াাতিরিক্ত লিঙ্গ বা যুক্তি-রূপ 
অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা ইহা বুঝিতে হইবে যে, আচার্য উক্ত 
গ্রন্থ হ্যায়মতানুসারেই বলিয়াছেন । এইরূপ হইলে আত্মবিষয়ক শাব্দ জ্ঞানকেই্‌ 
শব্জনিত পরোক্ষ জ্ঞান বলা যাইবে । কারণ ন্তায়মতে শব্দের পৃথক্‌- 
প্রামাণা শ্বীকত আছে। রহস্ত”টীকায় মথুরানাথ এইভাবেই উক্ত গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।৯ 


ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, পরোক্ষ তত্বজ্ঞান হইতে অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইতে পারে না। স্থতরাং সংসারী জীবের যে দেহাদিতে আত্মভ্রম 
আছে তাহা অপরোক্ষ বলিয়া পূর্বকথিত যুক্তি বা শব্দ-জন্য আত্মসন্বন্ধী 
পরোক্ষ তত্বঙ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবে না। এই কারণে আত্মসন্বন্ধী 
অপরোক্ষ তত্বজ্ঞানকে আত্মভ্রমের নিবত্তক বলিতে হইবে । এইরূপ অপরোক্ষ 
আত্মতত্বজ্ঞান কোন, উপায়ে লাভ কর! সম্ভব তাহ! দেখাইতে যাইয়া বলা 
হইয়াছে যে, ঈশ্বরচোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম হইতেই আত্মভ্রমের নিবরতক 

১। উপপত্তেতি অনুমানেনেত্যর্থঃ। শবেনবেতি। যগ্ঘপ্যেতত্মতে শাব্ধং জ্ঞানং নাস্তি 


তথাপি শ্তায়মতমভ্যুপেত্যেঘমুক্তম,। যত্বা উপপত্তিপদং শব্দেতরলিঙ্গপরম.। তথাচ শব্দেতরলিঙ্গেন 
শবালিঙ্গেন বেত্যর্থঃ। রহত্তটাকা, প:ঃ ৬* 
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আত্মসন্বত্বী অপরোক্ষ তত্বঙ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'ঈশ্বরচোদনা" পদের দ্বারা ঈশ্বর- 
কর্তৃক উপদিষ্ট বেদকে বল! হইয়াছে । সেই বেদের দ্বারা অভিব্যক্ত অথাৎ 
প্রতিপাদিত ধর্মকেই অপরোক্ষ আত্মতত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 


দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষাং পদার্থানাং সাধর্মযবৈধর্ম্যতত্বজ্ঞানং 
নিঃশ্রেয়সহেতৃঃ৯ এই গ্রন্থের দ্বারা প্রশস্তপাদ তত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের কারণ 
বলিয়াছেন। ততব্বজ্ঞান যে মোক্ষের হেতু তাহার ব্যাখ্যা করিতে 'ঘাইয়া কিরণা- 
বলীকার বলিয়াছেন যে, তত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের সমাগ.ভাঁবে উচ্ছেদ সাধন করিয়াই 
আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ নিঃশরেয়স বা মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। 
আল্মাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞান হইলে আত্মাদিবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের সমুচ্ছেদ হয়, 
মিথ্যাঙ্ঞান সমুচ্ছিন্ন হইলে বাগঘ্ধেষ-রূপ দোষ অপগত হইয়া থাকে, দোষের 
অপগমে প্রবৃত্তির অর্থাৎ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের অপগম হয় অর্থাৎ এ সকল 
কর্মের অনুষ্ঠান হয় না। প্রবৃত্তি অপগত হইলে জন্মের সমুচ্ছেদে অর্থাৎ 
আত্যন্তিক উপরম হয়। জন্ম উপরত হইলে দুঃখের আত্যন্তিক বিনিবৃত্তি 
হইয়া থাকে । দুঃখের ঈদুশ আত্যন্তিক বিনিবৃত্তিই শান্ত্রসম্মত নিঃশ্রেয়স ব 
মুক্তি । পূর্বকথিত প্রণালীতেই আত্মাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের কারণ 
হইয়। থাকে । 

মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক তত্বজ্ঞানকে কিরণাবলীকার  প্রত্যক্ষাত্মক 
বলিয়াছেন । কারণ সংসারের নিদান যে আত্মাদিবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তাহা 
গ্রাত্যক্ষিক। প্রীত্যক্ষিক ভ্রম পরোক্ষ তত্বজ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় ন৷ 
বলিয়াই মিথ্যাজ্ঞানের নাশক তত্বজ্ঞানকে প্রাত্যক্ষিক বল! হইয়াছে। ইহা! 
আমর! জানি যে, উক্ত আত্মার্িবিষয়ক প্রাত্যক্ষিক তব্জ্ঞান লৌকিক উপায়ে 
উৎপন্ন হয় না। এজন্য তাদৃশ তত্বজ্ঞান কোন, উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে 
ইহা! অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে । এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই কিরণাবলীকাঁর 
তচ্চ ঈশ্বরচোনাভিব্যক্তাদ্দ ধর্মাৎ, এই প্রশস্তপাদ-পঙ্ক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন। এঁ পঙ্ক্তিতে যে তৎ-পদটা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পূর্বকথিত 
তত্বজ্ঞানের পরামর্শ করিয়াছে । প্রশস্তপাদ ইহাই বলিয়াছেন যে, আত্মাদি- 





১। বৈশেধিক সুত্রে'**সাধর্মবৈধমর্ণাভ্যাং তত্বজ্ঞানাৎ**(১।১)৪) এইরূপ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে 
পায়] যায়। কিন্তু প্রশ্তপাগ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে “সাধ্মবৈধর্মযাহ্যাং তন্বজ্ঞানাৎ এবং 
*সাধ্ম)ট বধম চতত্বজানাৎ' এই দ্বিবিধ পাঠই পাওয়া বার। 
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বিষয়ক তত্বজ্ঞান যাহা! সংসারনিদান ভ্রমজ্ঞানকে সমূলে উন্মলিত করিবে তাহা 
“লৌকিক উপায়ে উৎপন্ন হয় না, কিন্ত যোগ-রূপ অলৌকিক উপায়েই উৎপন্ন 
হুইয়া থাকে । ঈশ্বরীয় চোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদিত যোগ 
হইতে সমুৎপন্ন ধর্মবিশেষের সাহাযোই পূর্বোক্ত তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এ 
তত্বজ্ঞান প্রাত্যক্ষিক মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তন করিয়া উপরিবণিত প্রণালীতে 
নিঃশ্রেরসের জনক হয়। ঈশ্বরচোদনা বলিতে বেদকে বুঝিতে হইবে । 
কারণ ন্যায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বরকে বেদকর্তা বল! হুইয়াছে। সেই বেদের 
দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ বোধিত যে ধর্ম বা যোগজ শুভাদৃষ্টবিশেষ তাহাই 
প্রদদশিত তত্বজ্ঞানের উপায়। প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মতত্ব জানিতে 
হইবে। পরে শাস্ত্রনি্দিষ্ট সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য অর্থাৎ সাধারণধর্ম ও 'অসাধারণ- 
ধর্মকে অবলম্বন করিয়া! আত্মতত্বের মনন করিতে হইবে ।১৯ এই মননকেই 
তত্ববিবেচনা বলা -হইয়াছে। তত্ব বিবেচিত হইলে উহার শ্রুতিস্মতিবিহিত 
ধ্যানাত্বক নিদিধ্যাসন-রূপ যে ধর্ম তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্তক। ইদৃশ 
অনুষ্টানই শাস্ে নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে । এই 
ধর্মীনুষ্ঠানের ফলে শ্বভাদৃষ্টবিশেষ লাভ করা যাঁয়। ইহার অপর নাম 
যোগজ ধর্ম। পরিপক হইয়া কার্ধোন্মুখ হইলে ইহার সহায়ে আত্মতত্বের 
অপরোক্ষ অনুভব হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত যোগাভ্যাস শ্রদ্ধাসহকারে নিরন্তর 
কতব্য। 

কিরণাবলীর রহস্ত-টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ “তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভি- 
ব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব' এই প্রশস্তপারদগ্রস্থের একটা মৌলিক ব্যাখ্য। প্রণয়ন করিয়া- 
ছেন। তিনি “তচ্চ” এই স্থলে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যরূপ-হেতু-জন্য আত্মাদিবিষয়ক 
অনুমিত্যাত্ক পরোক্ষ তত্বজ্ঞজানকেই তৎ-পদ্দের অর্থ বলিয়াছেন । তৎ-পদের 
এই অর্থ প্রশস্তপাদের গ্রস্থের সহিত অধিকতর সামগ্ুশ্তপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।২ 


১ পরম্পরবিরোধী বিভিন্ন শ্রঠিবাকোযর বিচারাআ্মক তাৎপর্যনির্ণয়ও মননের মধ্যে পরিগণিত 
হইবে। বেদাস্তমতে ইহাকে শ্রৰণ বল। হইয়াছে । 

২ ভাষ্যে তচ্চেতি। দাধম1বৈধর্মযহেতুকত ত্বজ্ঞানঞ্চেত্যর্থ। ঈশ্বরচোদনেতি। ঈশ্বরচোদদন! বেষঃ| 
তেনাভিবাক্তঃ কথিতো। যে! ধর্মো৷ নিথিধ্যাসনরূপন্তস্মাদেৰ তৎসহকারেগৈৰ নিঃশ্রেরসহেতুরিত্যনু- 
যজাতে। এতচ্চ সমাধিসৌকর্ধাহুক্তম.। বস্ততভ্ত মননন্তানুমিতিত্বব্যাপ্াবৈজাত্োনৈৰ 
মোক্ষজনকত্বং, তচ্চ বৈজাত]ং সংসারিতাকালীনসাধর্মচাদিছেতুকতন্বজ্ঞানব্যাবৃন্তমতো! ন ততে!| 
এমুক্তিরিত্যপি বোধ্যমিত্যেব ভাস্তব্যাথ্যানং জ্যায়)। রহত্তঃ প23 ৫৮-৫৯ 
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কারণ পূর্ববর্তা প্রশত্তপাদ-গ্রস্থে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যহেতুক ততজ্ঞানই উল্লিখিত আছে। 
এ স্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, খাহার! শ্রদ্ধার সহিত বৈশেষিক শাস্ 
অধ্যয়ন করেন তাহাদের সকলেরই ত তাদৃশ মননাত্মক তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়! 
থাকে অথচ তীহারা সকলেই সংসারী জীব। স্থতরাং পূর্বোক্ত তত্বজ্ঞানকে 
কিরূপে মোক্ষের হেতু বলা যাইতে পারে। ইহার লমাধানেই প্রশস্তপাদ 
“ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ ধর্মাদেব এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। এ 
গ্রন্থের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, বেদকথিত নিদিধ্যাসন-রূপ নিবৃত্তিধর্মের 
সহায়তায় উক্ত মননাখ্য তত্বজ্ঞান খোক্ষ আনয়ন করে, অন্যথা নহে। ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠানের ফলে পরবতিকালীন 
আত্মতত্বের মননে একটা বৈলক্ষণ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এ বিলক্ষণ মননই 
অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষ আনয়ন করে, সাধারণ মনন নহে। অতএব 
ইহা দেখা যাইতেছে যে, মথুরানাথের মতে সংসারদশার মনন মোক্ষজনক 
না হইলেও নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্মাচরণের পরবর্তী মনন অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারা 
মোক্ষজনক হইয়া থাকে । এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নৃতন এবং প্রশস্তপাদের গ্রন্থের 
সাক্ষাৎ অনুবর্তা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অপবর্গনিরূপণ-প্রসঙ্গে 
আচার্য প্রশস্তপাদদ পদার্ধতত্বজ্ঞানকে অজ্ঞাননিবৃত্তির কারণ বলিয়াছেন। 
এ তত্বজ্ঞান যে সাক্ষাৎকারাত্মক হইবে ইহা প্রশস্তপাদ কত; বলেন নাই। 
যদিও কিরণাবলীকার প্রভৃতি অপরাপর ব্যাখ্যাতুগণ পদার্থতত্জ্ঞানকে 
আত্মতত্বসাক্ষা্কারের কারণরূপে গ্রহণ করিয়া পদাখতত্বজ্ঞান এবং তজ্জন্য 
অন্ত একটী আত্মতত্বসাক্ষাৎকার-নামক জ্ঞান কল্পনা করিয়াছেন এবং পরব্র্তী 
এ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন তথাপি 
মূলগ্রস্থে উক্ত ছিবিধ জ্ঞান ক্ঠতঃ কথিত হয় নাই। 

আচার্য ব্যোমশিব "**.-সাধর্যবৈধর্মযতত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতু” এই 
গ্রন্থস্থ তবজ্ঞান-পদের ছারা সাক্ষাৎকারাতক জ্ঞান পর্বস্ত আক্ষিপ্ত হইবে কি 
না সে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন নাই । স্তরাং তাহার মতে 
শাঙ্জরবর্মিত-সাধর্ম্যবৈধর্ম্য লিঙ্গজরনিত মননাত্মক তত্বজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । উক্ত তবজ্ঞান নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম-জন্য ধর্মের ছারা 
পরিপুষ্ট হইয়া! মোক্ষ আনয়ন করে। আচার্ধ ব্যোমশিব জ্ঞান ও কমের সমুচ্টয়- 
বাদী। যদিও আমাদের গ্তায় সংসারী জীবেরও শাস্্রীয়-মাধমবৈধর্ম1-লিঙ্গ- 
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জনিত মননাত্মক তত্বজ্ঞান আছে এবং মোক্ষ নাই, তথাপি মোক্ষের গ্রাতি উক্ত 
তত্বজ্ঞান অন্বয়ব্যতিচারী হুইবে না । কারণ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্মজন্ত ধর্ম-রূপ 
সহকারী কারণের অভাববশতঃই সংসারী জীবের ক্ষেত্রে মুক্তির অভাব বুঝিতে 
হইবে | এই প্রণালীতেই মোক্ষ ও তত্বজ্ঞানের কার্ধকারণভাব আচার্য ব্যোমশিবের 
অভিমত বলিয়া! মনে হয়| 


“তচ্চ ইঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্যোম- 
শিবাচার্য বলিয়াছেন যে, যদি শাস্্রপ্রতিপাদিত-সাধশ্ম্যবৈধর্ম্যাদি-লিঙ্গজনিত 
তব্বজ্ঞানই মুক্তির প্রতি কারণ হয়, তাহা হইলে স্ত্রকারের তাদৃশ তত্বজ্ঞান 
্বীকার করা যায় না। তাহার সময়ে পদার্থধর্মসংগ্রহ প্রভৃতি এমন কোন 
গ্রন্থ ছিল না যাহার সাহায্যে সাধর্ম্যবৈধর্মযাদি জানিয়া তিনি সাধর্ম্যবৈধর্য্যাদি- 
লিঙ্গজনিত তত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন।৯ এই আপত্তির উত্তরেই প্রশস্ত- 
পাদ “তচ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
তৎ্ অর্থাৎ তাদৃশ তবজ্ঞান বেদগ্রতিপাদিত ধর্মের সাহায্যেও উত্পন্ন হইয়া 
থাকে । ধর্মাদেব এই স্থলে এব-কার “অপির অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে ।২ এক্ষণে আর পূর্বোক্ত আপত্তি হইবে না। কারণ শাস্ত্রে 
সাহায্যে সম্ভব না হইলেও স্ত্রকার বেদবিহিত ধর্মের সাহায্য সাধশ্ম্যবৈধর্ম্য 
জানিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। “বেদবোধিত ধমের সাহায্যে 
সাধমণবৈধর্ময জানিয়া ইনি তত্বজ্ঞান লাভ করুন এইরূপ সঙ্থল্প ঈশ্বরের 
আছে। এই কারণেই ব্যোমশিবাচার্ধয মনে করিতেন যে, বৈদিক ধমের 
সাহায্যও তত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি পূর্বোক্ত সঙ্বল্পকেই ঈশ্বর- 
চোদনা বলিয়াছেন। ইঈশ্বরসঙ্বল্প-রূপ চোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত ( সহকৃত ) 
অর্থাৎ ফলোন্মুখীকৃত ধমের ফলেও সাধমণবৈধমণ জানা সম্ভব ।৩ ইহাই 


১ তথহি যদ্দি সংগ্রহাধেব তত্বজ্ঞানং, হুত্রকারত্ত ন গ্ঠাৎ সংগ্রহাভাবাৎ। বোমবতী 
(ভ্রবয্রন্থ, উদ্দেশ প্রকরণ) পৃঃ ৩৩ 

২ তথা হম্মদাদেঃ সংগ্রহাদেব তন্বজ্ঞানং যচ্চ হ্ুত্রকারল্ত জ্ঞানং তচ্চেখবরচোদনাভিবাক্তাদ্‌ 
ধর্ম।নিবিশেষাদেবেতি। নচস এবান্তিতি বাচ্যম. অন্মদাদেত্তখাবিধধর্মীভাবাৎ। তথা সংগ্রহাদ 
ভবতোব তন্জ্ঞানষ,। যদ্দি নাম তচ্চেম্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌, ধর্মাদেবে ত সমুচ্চীয়মানাবধারণম- 
নির্ি্টগ্রতিযেধার্থস,। এ 

৩ ঈশবরস্য চোদন! সন্ধ্পবিশেযোহস্যেষবস্মাৎ সম্পন্ভতাগিতি। তয়াতিবাক্তাৎ হকৃতান্ধমণাৎ 
তত্বপ্জানমিতি। এ 
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ব্যোমশিবাচার্ধের নিগৃড় অভিপ্রায়। যোক্ষনিরূপণ-প্রসঙ্গেও ব্যোমশিবাচার্ধ 
শাস্তাত্যাসজনিত তত্বঙ্ঞানকেই মোক্ষের জনক বলিয়াছেন। সেই স্থলেও 
মোক্ষের উপযোগিরূপে তিনি উক্ত তত্বজ্ঞন ভিন্ন অন্য কোন সাক্ষাৎকারাত্মুক 
তবজ্ঞানের উল্লেখ করেন নাই। স্ৃতরাং তাহার মতানুমারেও মথুরানাথের 
মত সমধিত হইতে পারে । 

'ষপ্নাং পদার্থানাং সাধমঠবৈধমগততবজ্ঞানং নিঃশ্রেয়পহেতৃত এই প্রশস্তপাদ- 
গ্রন্থের দ্বারা তত্জ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সের কার্কারণভাৰ কথিত হইয়াছে । 
“তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ, ধর্মাদেব এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ন্ায়কন্দলীকার 
বলিয়াছেন যে, যদ্দি পূর্বোক্ত মূলগ্রস্থের অন্থসারে তত্বজ্ঞনকেই নিঃশ্রেয়সের 
কারণ-রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে “যতো হভ্যুদয়নিঃশ্রেয়নসিদ্ধিঃ স ধর্নঃ 
(বৈ স্থ. ১১২) এই স্যত্রের সহিত উক্ত গ্রন্থের বিরোধ হইবে ।১ কারণ স্থত্রে 
ধর্মই নিঃশ্রেয়সের কারণ-রূপে বণিত হইয়াছে । এই বিরোধের সমাধানেই ন্যায়- 
কন্দলীকার “তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব এই গ্রন্থস্থ তৎ-পদটীর 
নিঃশ্রেয়স-রূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং প্রশস্তপাদ ধমকেই মুক্তির 
কারণ বলায় স্থত্রের সহিত তাহার গ্রন্থের কোন বিরোধ হয় নাই বলিয়াই 
হ্যায়কন্দলীকার মনে করেন।২ যদিও প্রশস্তপাদ 'ষগরাং পদার্থানাম্‌**** ইত্যাদি 
পূর্ববর্তী গ্রন্থে তত্বজ্ঞানকে নিংশ্রেরসের কারণ বলিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি 
তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বারা মুক্তিন জনক যে ধর্ম তাহার উংপাদ্ক বলিয়াই 
তত্বজ্ঞানকে মুক্তির প্রয়োজক-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে । ধর্ম 
হইলেই যে মুক্তি হইয়! যাইবে, এরূপ নহে। এধর্মও ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বার] 
ফলোনন্মুখ হুইলেই মুক্তি আনয়ন করিবে, অন্তথা নহে-__এই অর্থ বুঝাইবার 
জন্যই 'তচ্চ ধমদেব এইরূপ ন1 বলিয়া “তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ ধমণদেব, 
এইরূপ বলা হইয়্াছে। গ্রস্থস্থ ঈশ্বরচোদনা-পদটা ঈশ্বরেচ্ছা-অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলোন্ুখ যে ধর্মতাহা হইতেই 
মুক্তি হয়। ন্তায়কন্দলীকারের মতান্থসারে ইহাই প্রশস্তপাঁদ-গ্রন্থের অর্থ হইবে। 
“তচ্চ' এইরূপে চ-কারের দ্বারা সাধমণবৈধম-তত্রজ্ঞান ও ধর্ম এই উভয়ের 

১ নম্থু যদি তত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুত্তহি ধমে। ন কারণম.। ততঃ নুত্রবিরোধঃ স্যায়কন্দনীঃ 
পৃঃ 


২ ভঙ্জিঃশ্রের়সং ধর্মাদেব ভবতি, দ্রব্যার্দিতত্বজ্ঞানং তশ্ত কারণত্বেন নিঃশ্রেয়সসাধন মতাভি- 
- হত1স৬। এঁ 


শে 
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ষমুচ্চয়কে মুক্তির প্রতি কারণ বলা হইয়াছে ; একক ধর্ম মুক্তির কারণ নহে। 
ইহার ছারা বুঝ! যাইতেছে যে, কন্দলীকার জ্ঞানকমের সমুচ্চয়বাদী ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা আবশ্যক যে, এই স্থলের কন্দলীগ্রস্থের সহিত 
অপবর্গপ্রকরণস্থ কন্দলীগ্রস্থের সামগুম্ত নাই। কারণ অপবর্গপ্রকরণে ন্যায়- 
কন্দলীকার সাধমবৈধমযবিষয়ক তত্বজ্ঞান এবং আত্মতত্বসাক্ষাৎকার এই 
ছুইটী জ্ঞান স্বীকার করিয়৷ প্রথমটাকে আত্মতব্সাক্ষাৎকারের দ্বার! মুক্তির 
প্রতি প্রয়োজক বলিয়াছেন। এই দছুইটী জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটী ছিতীয়টীর 
কারণ। আচার্ষের উপদেশ হইতে সাধমণবৈধমণতত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
পরে উহা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি ক্রমে আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক 
জ্ঞান উত্পাদন করে। এ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানই অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বার 
মোক্ষ আনয়ন করে, ইহাই তিনি এ স্থলে বলিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে 
তিনি সাধম1বৈধমণতত্বজ্ঞানকে ধমেরি কারণ বলিয়াছেন। অপবর্গপ্রকরণে 
যেজ্ঞানকে ধর্মের কারণ বলা হইয়াছে তাহাকে সাঁধমবৈধমণতত্বজ্ঞান নামে 
অভিহিত করা হয় নাই এবং কন্দলীকারও এ স্থলে সাধমণবৈধমণতত্বজ্ঞানকে 
নিফামকমণদি-রূপ ধমের কারণ বলেন নাই।৯ কিন্তু এই স্থলে তিনি তাহাই 
বলিলেন। স্থতরাং আমাদের মনে হয় যে, উভয় স্থলের গ্রন্থের সামগ্রন্ত নাই । 


১ জ্ঞানপুধ£ৎ কৃঠরদঙ্কলিতফল।দ্‌ বিশুদ্ধে কুলে জাঠম্ত ছুঃখবিগমোপায় জিজ্ঞামোরাচাধ- 
মুপচজম্যোৎপন্নঘট.পদার্থতব্জ্ঞানন্ত।জ্ঞাননিবৃতো৷ বিরক্তস্ত রাগঘ্ধেষাভাবাৎ তজ্জয়োধর্মাধম য়োরমুং- 
পত্তৌ৷ পূর্দঞ্চিতয়েশ্চো পভোগান্সিরোধে সম্তোবন্থং শরীরপরিচ্ছেবধেশেংপাগ্ধ রাগানিনিবৃত্তে। 
নিবৃত্তিলক্ষণঃ কেবলে! ধর্ম; পরমার্থদর্ণনজং হুখং কৃত্বা নিবর্ততে । তদ। নিরোধান্গিবাঁজন্তাত্মনঃ 
শরীর।ধিনিবৃত্তিঃ, পু₹ঃ শগীগাগ্যনুৎপত্তো দগ্ধেদ্ধনানলবহুপশমে। মোক্ষ ইতি। প্র প1., পৃঃ ১৬৩-৪ 
1». তম্মাৎ কর্মণে! জ্ঞানপুর্বকাৎ কৃতাদন্ত বিশুদ্ধে কুলে জন্ম ভবতি। অকুলীনস্ত শ্রদ্ধা ন ভবতি, 
ন চাশ্রদ্দধানতত জিজ্ঞান1| সম্পগ্ভতে ন' চাজিজ্ঞাসোন্তব্বজ্ঞানং, তুদ্বিকলস্য চ নাস্তি মোক্ষ- 
প্রাণ্তঃ। অতো মোক্ষানুগুণমদঙ্কপ্পিতফলং কর্ম বিশুদ্ধে কুলে জন্ম গ্রাহয়তি। বিশুদ্ধ কুলে 
জাতন্ত প্রত্হং দুঃখৈরভিহম্তমানন্ত দুঃখবিগমো পায়ে জিজ্ঞানা সম্পগ্তে কুতে। নু খলয়ং মম দুঃখে- 
পরমঃ আ্ত।বিতি। নদ চৈবমাবিতভ্তিজিজ্ঞান আচার্ষমুপগচ্ছতি | তন্ত চাচার্যোপদেশাৎ ঝণনাং 
পদার্থানাং তং তত্বজ্ঞানং জাতে । তদনু শ্রবণমনননি দিধ্যাননাদিক্রমেণ প্রতাক্ষং ভবতি। 
উৎপন্নতন্বগ্নন্তাজ্ঞাননিবৃতৌ। সবাসনবিপর্যয়জ্ঞাননিবৃত্তী বিরক্তন্ত বিচ্ছিন্ররাগঘ্েষসংস্কারন্ত 
রাগদ্েবয়োরভাবাৎ তজ্জয়োরধ মাম যোরমুৎপাদ2**০০,০*০ । পূর্বদঞ্চিতয়োশ্চ ধর্মাধর্ম নিরোধ 
উপভোখান, শিবৃত্রিফলহেতোশ্চ কমান্তরাৎ সন্তোবন্থথং শরীরপরিচ্ছেদঞ্চোৎপাগ্ত রাগাদিনিবৃতো 
নিবুত্তিলক্ষণঃ কেবলো ধম; পরমার্থদর্শনজং নুথং কৃত্ব। নিবর্ত:ত | ...*****, | আভিনানিককাধ- 
বিনিখোধাত্দদ! নিবাঁগস্যাক্মনঃ শরীরাদিনিবৃতৌ পুন$ শরীরাগ্তনুৎপত্তৌ দদ্ধেক্ষনানলবহুপশমে] 
মোক্ষঃ| ন্যাঞকন্দূী, প:ঃ ২৮২-৮৩ 
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'উপস্কার-টীকায় শঙ্করমিশ্র সাক্ষাৎকারাত্মক তত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ 
বলিয়াছেন। শাগ্রকথিত সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাদিলিঙ্গ-জন্য ঘে ছয়টী পদার্থের তত্বজ্ঞান 
উহা! নিদিধ্যাসন-রূপ নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের সহায়তায় আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারাজ্মক 
জ্ঞান উৎপাদন করে। এই প্রণালীতেই নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম অর্থাৎ নিদিধ্যাসন- 
রূপ যোগজ ধর্ম আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া 
শঙ্করমিশ্র মনে করেন। এই ব্যাখ্যার সহিত কিরণাবলীকারের ব্যাখ্যার 
সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত আছে। সেতু-টাকাকার পন্মনাভমিশ্রও উক্ত প্রণালীতেই 
মুক্তি ও তত্বজ্জনের কার্ধকারণভাব কল্পনা করিয়াছেন। স্ুক্তি-টাকাকার 
জগদীশ মুক্তির জনক ততজ্ঞানকে কণ্ঠতঃ সাক্ষাৎকারাত্মক বলেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন যে, শ্ান্্াত্যাজনিত তব্জ্ঞানের স্তায় নিিধ্যাসন-বূপ 
ধমণও মুক্তির অন্যতম কারণ। স্থতরাং শাস্ত্রাভ্যাজনিত তত্বজ্ঞান থাকিলেও 
যতক্ষণ পর্যস্ত নিবৃত্তি-লক্ষন ধর্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ সংসারী জীবের মুক্তি 
হইবে নাঁ-ইহাই তিনি মনে করিতেন। ইহার দ্বারা আমাদের মনে হয় যে, 
জগদীশের মতে সাক্ষাৎ্কারাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, অন্যথা তিনি 
নিদিধ্যাসন-রূপ ঘোগজ আত্মতত্বসাক্ষাৎকারাত্ক তত্বজ্ঞনকেই মুক্তির 
কারণ বলিতেন। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই। শাস্্রাভ্যাসঙ্গনিত 
সাধমবৈধমণতত্বজ্ঞান এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম, এই ছুইটাকেই তিনি সমুচ্চিতভাবে 
মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। মখুরানাথের ব্যাখ্যার মহিত এই ব্যাখ্যার 
সামগ্রস্ দেখা যায়। 

এতেন সত্বশুদ্ধিদ্ধারেণ আরাছুপকারকং কর্ম সন্নি- 
পত্যোপকারকঞ্থ তন্বজ্ঞানমিতি মন্তব্যমূ। ন তু 
ভুল্যকক্ষতুয়া তৎসমুচ্চয়ঃ। নাপি জ্ঞানেন ধর্মো 
জন্যতে বিহিতত্বাদ্রিতি ধর্মস্যৈব প্রাধান্যম্‌। ছৃষ্টদ্বারেণৈ- 
বোপপত্বাবদৃগ্কল্পনানবকাশাৎ্। অন্যথা ভেষজাদ 
বিধিঘপি তথা কল্েত। উপপত্তিবিরুদ্ধশ্চ জ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চয়ঃ, কাম্যনিষিদ্ধয়োস্ত্যাগাদেব সমুক্তঘ়ান্ুপপত্তেঃ। 
নাপি অসঙ্কপ্িতফলকা ম্যকর্ম সমুচ্চরশ্চতুর্থাশ্রমাবিধি- 
বরোধাৎ। যাবন্নিত্যনৈমিত্তিকসযুচ্চয়স্যাপি তত 
এবানুপপত্তেঃ। হযত্যাশ্রমবিছিতকর্মণা জ্ঞানস্য সমুজ্ভর 
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ইজ্যপি নাস্তি তদ্দভাবেহপি গৃহস্থস্য জ্ঞানে সতি 
যুক্তেঃ। ঘতঃ স্মরতি, কর্মণৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা 
জনকাদয় ইতি। ন্যায়াগতধনস্তত্ুজ্ঞাননিষ্ঠোহ তিথি- 
প্রিয়ঃ শ্রাদ্ধ সত্যবাদী চ গৃহস্থোহপি হি মুচ্যতে। 
ন চ সাধ্যস্যাবৈচিত্রেত সাধনবৈচিত্র্যযুপপ্ভতে। ন চ 
স্বর্গবদপবগেশ্পি প্রকারভেদং সম্ভবতি। তম্মাত্বত্- 
জ্কানমেব নিঃশ্রেসহেতুঃ। কর্মাণি ত্বন্ুৎপন্নজ্ঞানস্য 
জ্বানাধিনস্তৎপ্রতিবন্ধকাধর্মনিবারণদ্বারেণ প্রায়শ্ত্ব- 
বছুপযুজ্যন্তে। উৎপন্রজ্ঞানস্য ত্বম্তরালন্বরঠেঃ কারীরী- 
পরিসমাপ্তিবৎ প্রারন্ধাশ্রমধর্মসমাপনৎ লোবসংগ্রন্থার্থ- 
মিতি যুক্তযুৎপন্ঠামঃ | 


ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কর্ম সত্বশুদ্ধির দ্বারা ( অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক যে আত্মগত অধর্ম তাহার নিবৃত্তির 
দ্বারা) পরম্পরায় ( মোক্ষের। উপকারক আর তত্বজ্ঞান সাক্ষাদং 
ভাবে (মোক্ষের) উপকারক (হয়); কিস্তু তাহাদের ( অর্থাৎ 
কর্ম ও জ্ঞানের ) সমুচ্চয় সমানভাবে (মোক্ষের উপকারক ) নহে। 
ইহাঁও (যথার্থ) নহে যে, বিহিত বলিয়া (কর্মের ন্যায়) জ্ঞানের 
দ্বার! ধর্ম উৎপন্ন হয; অতএব ধর্মেরই (মোক্ষের প্রতি ) প্রাধান্ত | 
কারণ দৃষ্টের দ্বারাই উপপন্ত্ি (অর্থাৎ সমাধান ) সম্ভব হওয়ায় 
অদৃষ্ট-কল্পনার (কোন ) অবকাশ নাই। অন্থা ওঁষধাদি-বিধিস্থলেও 
এরূপ কল্পনা ( অর্থাৎ অনৃষ্টের দ্বার আরোগ্য-রূপ ফলের কল্পন! ) 
উচিত হইত। জ্তান ও কর্মের সমুচ্চয় যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। যেহেতু 
কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন অবধারিত হওয়ায় (জ্ঞানের সহিত 
কর্মের ) সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না। ইহাও ( যথার্থ) নহে যে, 
ফলাভিসন্ধি-বজিত কাম্য কর্মের সহিত ( জ্ঞানের ) সমুচ্চয় হইবে। 
কারণ উহাতে সন্গযাসাশ্রমবিধির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 
দেই কারণেই যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মেরও জ্ঞানের সহিত 
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সমুগ্চপ্ন অগ্নুপপন্ন আছে। সন্গ্যাসাশ্রমবিহিত কর্মের সহিত জ্ঞানের 
সমুচ্চয় হইবে, ইহাও (সত্য) নহে। কারণ তাহার অভাবেও 
(অর্থাৎ সম্নযাসাশ্রমবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না থাকিলেও ) (কেবল) 
জ্তান থাকিলেই গৃহস্থের মুক্তি হইয়া থাকে, যেহেতু জনক প্রভৃতি 
: গৃহস্থগণ ) কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন__ইহ! স্মৃতিতে 
(অর্থাৎ শ্রীমদভগবদ্গীতায়) উল্লিখিত আছে। যিনি ন্যাষ্য 
উপায়ে ধন সংগ্রহ করেন, (যিনি ) অতিথিপ্রিয়, সত্যবাদী, (ও) 
শ্রাদ্ধা্দি কর্মের অনুষ্ঠাতা এইরূপ গৃহস্থও তত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে 
নাশ্চতই মুক্ত হইয়া থাকেন ( অতএব মুক্তিতে জ্ঞান ও কর্সের 
অর্থাৎ গাহ্স্থ্যাদি-আশ্রমবিহিত বা সন্্যাসাশ্রমবিহিত কর্মের 
সমুচ্চয় সম্ভব নহে)। সাধ্যের ( অর্থাং ফলের) বৈচিত্র্য (অর্থাৎ 
নৈলক্ষণ্য ) না থাকিলে কখনও সাধনের (অর্থাৎ কারণের ) 
বৈচিত্র্য ( কল্পনা) যুক্তিযুক্ত হয় না। ইহাও সম্ভব নহে যে, স্বর্গের 
ন্যায় মুক্তিতেও বৈলক্ষণ্য সম্ভব হইবে। সেজন্য কেবল তত্বজ্ঞানই 
মুক্তির কারণ হইবে। যে পুরুষের তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই 
অথচ যিনি তত্বজ্জানার্থা তদীয় কর্মগুলি তত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
অধর্মের নিবারণ করিয়াই প্রায়শ্চিত্তের ম্তায় (মোক্ষে) উপযোগী 
হইয়া থাকে। “কারীরী” যাগের সমাপ্তির পুরে বৃষ্টি হইলেও 
যেমন আরন্ধ যাগের পরিসমাপ্তি করা হয় সেইরূপ ধাহার তত্বজ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পক্ষেও পূর্বপ্রারন্দ আশ্রমবিহিত ধর্মের 
(অর্থাৎ কর্মের) পরিসমাপন লোকশিক্ষার্থ কর্তব্য বলিয়াই 
আমর! । যুক্তিযুক্ত ) মনে করি। 


তত্বজ্ঞানের ন্যায় নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠানও সাক্ষাদ্ভাবে 
মোক্ষের উপযোগী বলিয়া কোন কোন 'আচার্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহারা 
তত্বঙ্ঞছন ও কর্মানুষ্ঠান, এই ছুইটীকে সমপ্রধানভাবে মোক্ষের হেতু বলিয়া 
স্বীকার করেন তাহাদিগকে জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়বাদী বলা হইয়া থাকে। 
বল বাহুল্য যে, জ্ঞানকমের সমুচ্চয়বাদ বন্প্রাচীন। কারণ ভাষ্যকার 
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বাৎস্তায়ন, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ এই মতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা 
করিয়াছেন । 


যে সকল আচাধ জ্ঞানকমের সমুচ্চয় সমর্থন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 
ভট্টপাদ কুমারিল অন্যতম । ক্লোকবাত্তিকে তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মতত্ব- 
জ্ঞানের ফলে জীবের রাগ, ছ্েষ, মোহ প্রভৃতি দোষ ক্ষয়প্রাঞ্ধ হইয়া থাকে। 
সুতরাং যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি আগামী জন্মের সহায়ক কোন নূতন অপূর্ব 
গ্রহ করেন না। দৌষ-রূপ সহকারীর অভাবে তাহার পূর্বসঞ্চিত কমগুলি 
ফলজননে অসমর্থ হইয়া যায়।৯ আর ভোগের দ্বারা তাহার প্রারন্ধ কমগুলি 
ক্ষীণ হইয়া থাকে | কিন্তু ভট্টপাদদ মনে করেন যে, যদ্দি কোন ব্যক্তি জ্ঞানলাভের 
পরে জীবদ্দশায় নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কমের অনুষ্ঠান না করে তাহ! হইলে 
সে অধর্ম অর্জন করিতে থাকে এবং পাপ অজিত হইলে অবশ্ই তাহাকে 
আগামী জন্মে পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। এস্থলে এরূপ আপত্তি হইতে 
পাবে যে, জ্ঞানী পুরুষের সঞ্চিত কমণগুলি যর্দি রাগ-ছেষ-মোহ-রূপ সহকারীর 
অভাবে নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি 
কমের অকরণ-জন্য অধর্মই বা উক্ত সহকারীর অভাবে কিরূপে ফলপ্রসবে 
সমর্থ হইতে পারে। স্তরাং নিত্যনৈমিত্তিকাদি কমের অনুষ্ঠান না করিলে 
জ্ঞানী পুরুষে যদি অধর্ম উৎপন্নও হয় তাহা হইলেও সেই অধর্ম কলপ্রদান 
করিতে পারিবে না। এইবূপ হইলে জ্ঞানোৎ্পত্তির পরে মোক্ষার্থা পুরুষের 
পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান নিপ্রয়োজন হওয়ায় জ্ঞানের ন্যায় এ 
সকল কর্মের অনুষ্ঠানও কেমন করিয়া মোক্ষে সাক্ষাদ্ভাবে উপযোগী হইতে 
পারে। | 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পূর্বোক্ত আপত্তি সঙ্গত হইবে 
না। কারণ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জ্ঞানোৎপত্তির পরেও 
জীবদ্দশায় পুরুষ প্রার কর্মের ফল ভোগ করে। অতএব ইহা দেখা যাইতেছে 
যে, কমণ্মাত্রই ফলপ্রদানের জন্য রাগ-দ্বেষ-মোহ-রূপ সহকারীর অপেক্ষা রাখে 
না। কারণ এরূপ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির প্রারন্ব-ভোগ উপপন্ন হইতে পারে না । 
স্থৃতরাং প্রারন্ধ কর্মের ন্যায় বর্তমান শরীরে উৎপন্ন কর্মের ফলভোগে পূর্বোক্ত 


১ জ্ঞানের স্বার দোষ-রূপ সহকারী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়াই শাস্ত্রে জ্ঞানকে সঞ্চিত কর্মের) 
দ্বাহছক বলিয়। বর্ণনা! কর! হইয়াছে । 
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সহকারীর অপেক্ষা নাই। এজন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে 
বর্তমান জন্মে যে পাপ উৎপন্ন হয় রাগ-ছ্বেষ-মোহ ব্যতিরেকেও তাহা নিজ ফলন 
প্রদান করিবে। অতএব ভ্টপাদ্দ বলিয়াছেন যে, বর্তমান জন্মে উৎপন্ন তাদৃশ 
অধর্ম হুইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মোক্ষার্থী জ্ঞানী পুরুষও নিশ্চয়ই নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদি কমের অনুষ্ঠান করিবেন ।৯ 

মীমাংসাদর্শনের ব্যাকরণাধিকরণের তন্তরবান্তিকে ভট্টপাদ গ্রকারান্তরেও 
জ্ঞনকমে্র সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিগ্াছেন যে, “তরতি 
শোকমাত্মবিৎ ইত্যাদি বৈদিক বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানকে শোকোত্তরণের 
অর্থাৎ আত্যন্তিকছুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। উক্ত 
আত্মজ্ঞান ঘে অভ্যুদয়ফলক অশ্বমেধ-যাগ প্রভৃতির ন্যায় অদ্ুষ্টের দ্বারা মোক্ষ-রূপ 
ফল প্রদান করে তাহা নহে, কিন্তু উহা যুক্তিসিদ্ধ উপায়েই ফলদানে সমর্থ 
হয়। যতক্ষণ আত্মার শরীর সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আত্যস্তিক- 
ু'খনিবৃত্তি-রূপ মোক্ষের কল্পনা সম্ভব হয় না। উতৎপত্তি-ধবংসশীল শরীরের 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকিলে উহা কখনই ছুখরহিত হইতে পারে না। 
এই কারণেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, মুুক্ষকে অবশ্যই অশরীর হইতে 
হইবে। আত্মজ্জান উৎপন্ন হইলে পুরুষ অনায়াসেই অশরীর হইয়া যায়। 
মোহ না থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তির রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। রাগ বা দ্বেষের 
প্রভাবেই পুরুষ কামা বা নিষিদ্ধ কমের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্মাধম-রূপ আগামী 
শরীরের বীজ সংগ্রহ করে। স্বতরাং আত্মজ্ঞ পুরুষ আগামী জন্মের 
বীজ সংগ্রহ করেন না। ভোগের দ্বারা প্রারন্ধ কমসমূহের ক্ষয় হইলে মৃত্যুর 
পরে আত্মা সর্বথা অশরীর বা বিদেহ হইয়া যাঁয় এবং জ্ঞানী পুরুষের অপবর্গ- 
সিদ্ধি হয়। এইভাবেই জ্ঞানের ছারা দৃষ্ঠ উপায়ে আত্মা মুক্ত হইয়া থাঁকে। 
জ্ঞান ও মোক্ষের এই লোকপিদ্ধ কার্ধকারণভাবের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে 
যে, ভট্টপাদ নৈয়ায়িকগণের ন্যায় জীবন্মুক্তিকে মুখ্য মুক্তি বলিয়া স্বীকার 


১ তত্রজ্ঞাতাজ্মতত্ানাং ভোগাৎ পুবক্রিয়াক্ষয়ে। উত্তর প্রচয়াত্বাদ্দেঃহা নোৎপদ্ধাতে পুনঃ 
কর্মজন্ঠোপভোগার্থং শরীরং ন প্রবর্ততে। তদভাবে ন কশ্চিদ্ধ হেতুস্তত্রাবতিষ্ঠতে ॥ 
মোক্ষার্থী ন প্রতর্তেত তত্র কাম্নিযদ্ধয়োঃ। নিঙানৈমিত্তকে কুধাৎ প্রত্যবায়জিহাদয়' ॥ 

প্লোকবাততি ক, সন্বন্ধাক্ষেপপরিহার, ১*৮-১* 
তেন মোক্ষার্থিভি ন” বিবেকজ্ঞানমাত্রেণ কৃতার্থন্মন্ঠমানৈ: স্থাতব্যং কিন্ত্েবং কর্তব্যম.। 
হ্যায়রত্বা কর, পৃঃ ৬৭১ 


১৩৬ কিরণাবলী 


করেন নাই । ভাট্ট ও নৈয়ায়িক মতে জীবন্ুক্তি বলিতে তত্বজ্ঞানকেই বুঝিতে 
হইবে-উহা৷ আত্যন্তিকদু:খনিবৃত্তি-স্বপ নহে, কারণ জীবদ্দশায় উহা কোন 
প্রকারেই সম্ভব হয় না। 


পূর্বোক্তরূপে জ্ঞান মোক্ষের উপযোগী হইলেও উহাই একমাত্র সাক্ষান্তাবে 
মোক্ষের উপযোগী, সমপ্রধানভাবে অন্য কোনও ক্রিয়াদি মোক্ষে আবশ্যক 
হয় না, ইহা ভট্টপাদের অভিপ্রেত নহে । কারণ যে যুক্তিতে আমরা জ্ঞানের 
মোক্ষোপযোগিত্ব পাই সেই যুক্তিতেই নৈত্যনৈমিত্তিকা্দি বিভিম্নাশ্রমবিহিত 
কমেরও মোক্ষোপযোগিত্ব পাইয়া থাকি। অর্থাৎ জ্ঞানের ন্যায় এ সকল 
কমের অনুষ্ঠানও তুল্যভাবে অশরীরত্ব-লাভের সহায়ক হইয়া থাকে । নিত্য- 
নৈমিত্তিক কমের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয়, ইহা ভট্টপাদ্দের সিদ্ধান্ত । অতএব 
এ সকল কমে অনুষ্ঠান না কৰিলে জ্ঞানী পুরুষ আগামী জন্মের বীজ-ম্বরূপ 
প্রত্যবায় সংগ্রহ করিবেন। আর এ সকল কর্মের অনুষ্ঠানে পূর্বাজিত 
পাপের ক্ষয় হওয়ায় উহারা অশরীরত্ব-লাভের সহায়ক হইয়া থাকে। 
নিত্যনৈমিত্তিক কমের অনুষ্ঠানে পূর্বাজিত ছুরিত ক্ষীণ হইলে এবং অকরণ- 
জন্য প্রত্যবায় অন্তৎপন্ন থাকিলে 'অবশ্ঠই এ অনুষ্ঠান তত্বজ্ঞানের ন্যায়ই 
সমবলভাবে মৌক্ষের উপযোগী হয় বলিয়া ভট্টপাদ বুঝিয়াছিলেন। নিত্য- 
নোর্মত্তিকাদি কমের অনুষ্ঠান অন্য প্রকরণে পঠিত হওয়ায় মোক্ষপ্রকরণ-পঠিত 
জ্ঞানের দ্বার] বাধাপ্রাপ্ত হইবে না এবং উহ1 জ্ঞানের অর্গও হইতে পারিবে 
না। অতএব ইহ] হুম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তত্বজ্ঞান ও বিভিন্না- 
শ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিকার্দি কমের অনুষ্ঠান জমপ্রধানভাবেই মোক্ষের 
উপযোগী ।১ 


্রহ্মসথত্রভান্তে ভাম্বরাচাধ মোক্ষের প্রতি সমপ্রধানভাবে জ্ঞান ও 
কমের উপযোগ স্বীকার করিয়া উহার সমর্থনে বলিয়াছেন যে, পুনঃ পুনঃ 
অভ্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা যেরূপ অবিগ্যাবামনার ক্ষয় হয় সেইরূপ নিত্য, নৈমিত্তিক 
প্রভৃতি কমের যাবজ্জীবন অনুষ্ঠানের দ্বারা কর্মবাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। 
এইভাবে দ্বিবিধ বাসনার ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। 


১ নচজ্ঞানবিধানেন কর্শসন্বদ্ধবারণম.। প্রত্যাশ্রমবর্ণনিয়তানি নিত্যনৈম্িত্ত*কর্মাণাপি 
পূর্বকৃত্দুরিতক্ষয়ার্থমকরণনিঠিত্তা নাগতপ্রতাবায়পরিহারার্থং চ কর্তবণশি। ন চ হ্যাং ভিন্ন- 
প্রয়োজনভ্বাদ ভিন্নমা্গত্বাচ্চ বাধবিঞল্পপরম্পরাঙ্গার্গভাবাঃ সম্ভবন্তি। তত্ত্রবার্তিক, পৃ, ২৮৮ 


কিরণাবলী ১৩৭ 


“আত্ম! বারে ভ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য! নিদিধ্যাসিতব্য£ ইত্যাদি শ্রুতি- 
বাক্যস্থ “নিদিধ্যাসিতব্যঃ পদের দ্বারা তত্বজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির কথা 
বলা হইয়াছে । তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই যে অজ্ঞান সর্বথা ক্ষীণ হইয়! যায় 
তাহা নহে। কারণ এরূপ হইলে “নিদিধ্যাসিতব্যঃ, পদের ছারা জ্ঞানাভ্যাসের 
উল্লেখ নিশপ্রয়োজন হইয়া যায়। সুতরাং শ্রতিবাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা 
করিলে ইহা বুঝা যায় যে, সরুতৎ-উৎপন্ন জ্ঞানের ছারা অবিদ্যা বাধাপ্রাপ্ত 
হইলেও সর্বথা উচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ এ অবস্থাতেও অবিগ্যাবাসনা থাকিয়া 
যায়। এ অবিদ্ভাবাসনার সমূচ্ছেদের নিমিপ্তই পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে 'নিদিধ্যা- 
মিতবাঃ, পদের দ্বারা জ্ঞানাভা।সের উল্লেখ করা হইয়াছে । পুনঃপুনঃ অভ্য্ত 
জ্ঞানের দ্বারাই অবিগ্যাবাসনার ক্ষয় হয়। এইরূপ করম্মবাসনার ক্ষয় করিতে 
হইলেও যাবজ্জীবন বিভিন্নাশ্রমবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কমের অনুষ্ঠান 
আবশ্তক হইবে। এভাবে অনুষ্ঠিত কমের দ্বারাই কম বাসন! সমূলে উচ্ছেদ- 
প্রাপ্ত হয়। উক্ত দ্বিবিধ বাসনার মধ্যে কোন একটা বাসনা থাঁকিলেই 
মোক্ষলাভ স্্দুরপরাহত হইয়া যায়। স্ৃতরাং জ্ঞানের ন্যায় কম মোক্ষে 
সাক্ষাদ্‌ভাবে উপযোগী হইবে ।৯ 


ভাক্করাচার্য জ্ঞানকম সমুচ্চয়বাদের সমর্থনে শারীরকস্থত্রকারকেও প্রমাণ- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্ুত্রকার ন্বয়ংই যখন 
মোক্ষলাভে কমের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন তখন জ্ঞানকমেরি সমুচ্চয়- 
বাদ নিশ্চয়ই তাহার অন্ুমত।২ “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রতেরশ্ববৎ৩ এই 
স্তরের দ্বারা ভগবান, বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে মোক্ষে সকল কমেরুই অপেক্ষা 
আছে। কারণ “তমেৰ বেদানুবচনেন ত্রাক্ষণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন 


১ বিদিতে চাত্সতত্বে প্রতায়াবৃত্তলক্ষণং তদুপাদনমুপদিশ্ঠাতে নিদিধ্যাদিতব্যো বিজ্ঞায় 
প্রজ্ঞাং কুগিতেতি। কমোপাসনয়োশ্চ সমুচ্চয়ো বক্ষ্াতে। অভেদজ্ঞানমভ্যন্তমানমজ্ঞান- 
বাদণামুচ্ছিনত্তি রাগাপিবাননাঞ্চ। কর্ণ পুনঃ করমবাসনামিত্াপরিষ্টাৎ স্থাস্তঠি। ত্র্গনুত্রভান্ত, 
১।১।১, পু ৩ 

». অত্রব্রমঃ। যত্তাবদুক্তং ধর্জিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি ব্রন্মানিজ্ঞামোপপত্তেরিতি । তদযুক্তম | 
অহ হি জ্ঞানকঞদমুচ্চযান্মোক্ষ প্রাপ্ত; হৃত্রকারস্তাভিপ্রেতা। তথা চ বক্ষ্যতি। সর্বাপেক্ষা চ 
যজ্যানিশ্রুতেরম্ববৎ। ব্রদ্দৃত্রভাষা, ১১1১, পৃঃ ২ 

৩ ব্রহ্গাচুত্র, ৩,৪২৬ 


১৩৮ কিরণাবলী 


তপসানাশকেন' এই শ্রুতির দ্বারা অপবর্গপ্রাঞ্িতে জ্ঞানের সহকারিরূপে 
যজ্ঞ, দান, তপন্তা প্রভৃতি কমের উল্লেখ রহিয়াছে । সুতরাং জ্ঞানের ন্যায় 
কমকেও মোক্ষের উপযোগী বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। জ্ঞানী পুরুষেরও 
যেরূপ যাবজ্জীবন শম, দম প্রভৃতির অনুবর্তন প্রয়োজন হয়, সেইরূপ নিত্য, 
নৈমিত্তিক প্রভৃতি কমের অনুষ্ঠানও তাহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া থাকে । 
স্বতরাং ভাঙ্করাচার্ধয মনে করেন যে, বিভিন্নাশ্রমবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি 
কর্ম পরম্পর পরস্পরের সহকারিরূপে অবস্থিত হইয়াই মোক্ষলাভে উপযোগী 
হয়।* 

আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদী ছিলেন। আচার্য শঙ্কর 
তাহাকে দৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। উক্ত মতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দ্বিবিধ 
অবস্থাতেই ব্রক্ষকে পরমার্থসৎ বলা হইয়াছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম 
হইতে আবিভূতি ব্রদ্মাগুই ব্র্মের ব্যক্ত অবস্থা এবং ব্রন্মাণ্ড কারণে লয়প্রাপ্ত 
হইলে ব্রদ্ষের যে কারণ-রূপে স্বরূপস্থিতি হয় তাহাই অব্যক্ত অবস্থ। । ব্রদ্ষাগ্- 
রূপে ব্যাকুত ব্রহ্ম এবং ব্রদ্জাণ্ডের লয়াধার-রূপে অব্যাকৃত ব্রহ্ম এই উভয়ই 
পরমার্থসৎ। অবস্থার ভেদ হইলেও ব্রদ্দের কোনও বাস্তবিক ভেদ নাই। 
একই ব্রহ্ম কার্ধরূপে ব্যাকৃত এবং কারণরূপে অব্যাকৃত হইয়া থাকেন। ব্রদ্ষের 
ব্যারুত অবস্থা অর্থাৎ যাহা ব্রদ্মাণ্ড বা কার্য নামে কথিত আছে তাহা মিথ্যাভূত 
নহে, কিন্তু পরমার্থসৎ অর্থাৎ ব্রহ্গাত্রকই । জলের ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ্‌ প্রভৃতি 
বিভিন্ন অবস্থাগুলি যেমন জন হইতে অভিন্ন এবং জলবূপে সত্য সেইরূপ ব্রহ্ম 
হইতে সম্পন্ন জগৎ্ও বর্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রদ্ষেরই ন্যায় পরমার্থসৎ। 
কার্ধরূপে দ্বৈতাপন্ন ব্রহ্ম এবং কারণরূপে কাধের লয়াধিষ্ঠান ব্রহ্ম, ইহারা পরম্পর 
ভেদরহিত। যেমন ফেন-তরঙ্গ-বুদবুদ্-বূপে পরিণত সলিল ও ফেন-তরঙ্গাদির 
লয়াধিষ্ঠান সলিলের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই-_একই সলিলের বিবিধ অবস্থা- 
মাত্রই, সেইরূপ ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত ব্রদ্ধের মধ্যে বস্ততঃ কোন ভেদ নাই-_ 
উহারা একই ।২ 

১. তমেতং বেদান্ুবচনেন ব্রাহ্গণা। বিবিদ্দিষস্তি যজ্যেন দানেন তপদানাশকেনেতি শ্রুতে জ্অানং 
প্রতি অপবর্গপিদ্ধো যজ্ঞাদয়নৃতীয়য়া বিভক্ত্যাত্বেন প্রযাজাদ্দিবদ্‌ বিধীয়ত্তে 1১..০১., ০০০০০০০০০০০ | 
তম্মাদ্‌ যখৈব শমা্য়ো যাবজ্জীবমনুবর্তন্তে বিদ্যামপবগপ্রাপ্তয়ে তথাশ্রমকমাণীতি নান্তরালে 


পরিত্যাগঃ | ব্রঙ্গুত্রভাষা, ৩1৪1২৬, পৃঃ ২৭ 
২ বুহদ্দারপণ্যকভাষা, প.ঃ ৭৩১ 


কিরণাবলী ১৩৪, 


এই মতে মহাবাঁক্য-শ্রবণের ফলে যে শাব ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে 
অবিষ্ার নিবর্তক বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই । কারণ এরপ ব্রদ্ষজ্ঞান সত্বেও 
অবিদ্ার অন্ুবৃত্তি দেখ! যায় বলিয়াই তাহার! মনে করেন। এই কারণে শা 
্শ্ষজ্ঞানের পরে তন্মলক নিদিধ্যাসন বা ধ্যান আবশ্যক হয়। এই ধ্যানের 
সহিত নিত্য, নমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান অপরিহার্ষই থাকিবে বলিয়া 
ভর্তৃপ্রপঞ্চ মনে করেন । এই ধ্যান ব্যারুত ব্রদ্ধ বা স্ত্রাত্মা বিষয়েও হইতে 
পারে। ব্যাকৃতব্রক্ষধ্যানের যাহা ফল তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়াই সাক্ষাদভাবে 
মোক্ষের সাধক হইবে না। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষকে অব্যাকৃত ব্রহ্ম বিষয়েই 
নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । এই নিদিধ্যাসন পরিপক্ক অবস্থায় দর্শন-রূপতা৷ 
প্রা্থ হইলে অবিদ্যার ক্ষয় করিয়া পুরুষের মুক্তি আনয়ন করে। এই ধ্যানের 
সহিত আমৃত্যু নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মেরও অনুষ্টান অবশ্যই করিতে হইবে । 
অন্যথা অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে শতশঃ অনুষ্ঠিত 
হইলেও ধ্যান বা নিদিধ্যাসন দর্শন-রূপে পর্যবসান লাভ করে না। অতএব 
ভর্তৃপ্রপঞ্চ বিশ্বাস করেন যে, জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চিতভাবেই মোক্ষ আনয়ন 
করে ।৯ 


আচার্য ব্রহ্মদত্ত জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়। আচার্ধ স্ুরেশ্বর শ্বকৃত নৈষ্বর্ম্যসিদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, কোন কোন 
আচার্ষের মতে বেদান্তবাক্য হইতে “অহং ব্রহ্ষ" এইবূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াই 
অজ্ঞাননিরাসে সমর্থ হয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়! প্রতিদিন উপাসনা করিতে 
করিতে ভাবনার উপচয় হুইলে অজ্ঞান নিঃশেষে নিরম্ত হইয়া যায়। এই মতের 
ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া! চন্দ্রিকা-টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলিয়াছেন যে, শ্রুতিবাক্য- 
জন্তা জ্ঞানের পরে অভ্যাসের ছারা ভাবনার উৎকর্ষ হইলে তাদৃশ ভাবনার ফলে 
তত্বসাক্ষাৎকারাত্মক বিশ্ষে একটা জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; তাহার দ্বারাই অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । স্থতরাং যতক্ষণ জ্ঞানের অভ্যাস চপিতে থাকে ততক্ষণ 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় অবশ্তন্ভাবী । যদিও চন্দ্িকাকার এই মতটার প্রবর্তকের 
নাম গ্রহণ করেন নাই তথাপি আমরা নৈ্র্ম্যসিদ্ধির বিদ্যান্থরতি-নামক টাকা 
হইতে জানিতে পারি যে, আচার্ধ ক্রহ্ষদত্ত এই মতের প্রবর্তক 


১ বৃহদারণ/কভাষ্যবান্তিক, ১1৪। ১৭০০, ১৭*৪--৮; এবং আনন্দগিরিকু তশাস্তপ্রকাশিকা; 


5৪০ কিরণাবলী 


ছিলেন ।১ সম্ন্ধবাস্তিকগ্রস্থে আচার্য আনন্দগিরিও ত্রহ্মদত্ত ও তাহার সিদ্ধান্তের 
কথ! বলিয়াছেন ।২ 


মণ্ডনমিশ্র তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা তত্বের নিশ্চয় হইলে 
প্রায় সর্কক্ষেতরেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তি হইয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও 
স্থলে বিশেষ কারণে তত্বজ্ঞানের পরেও মিথ্যাজ্ঞানের অনুবৃত্তি হইয়া! থাকে । 
প্রমাণের দ্বারা চন্দ্রেরে একত্ব নিশ্চিত থাকিলেও অবপীড়নাদির দ্বারা চক্ষুর 
রশ্মিভেদ ঘটিলে গুনরায় ছিচন্দ্রব্রমের অনুবৃত্তি হয়। এইরূপ 'আপ্ত বাক্যের 
দ্বারা দ্িগবিশেষের উত্তরত্বাদি-রূপ তত্ব নির্ণাত থাকিলেও প্রত্যক্ষতঃ উহাতে 
দক্ষিণত্বাি-ভ্রমের অনুবৃত্তি লক্ষিত হইয়] থাঁকে। ম্থতরাং ইহা প্রমাণিত 
হইতেছে যে, তত্বজ্ঞানের পরেও মিথ্যাজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়। “তত্বমসি? 
প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা জীবব্রক্দের অভেদজ্ঞান হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে 
ভেদবুদ্ধি উচ্ছিন্ন হয় না । উক্ত স্থলে মিথ্যাজ্ঞানের অনুবৃত্তির কারণ এই যে, 
অনাদি কাল হইতে ভেদদর্শনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে ভেদসংস্কার 
অত্যন্ত বলবান, হওয়ায় অভেদদর্শন-রূপ তত্বজ্ঞান ভেদসংক্কাঃকে সমূলে 
উতপাটিত করিতে পারে নাঁ। এই কারণেই শাব্ধ তত্বজ্ঞানের পরেও 
ভেদভ্রমের অন্ুবৃত্তি হইয়া! থাকে । এই ভেদসংস্কারকে দুর্বল বা উন্মংলিত 
করিতে হইলে অভেদদর্শনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাল আবশ্তক। তত্বজ্ঞানের 
অভ্যাসের ফলে অভেদসংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠে। প্রবলতর অভেদ- 
সংস্কার পূর্বাজিত ভেদসংস্কারকে দুর্বল বা সমূলে উৎপাটিত করে। 
তত্বাভ্যাসের ফলে যে মিথ্যাবাসনার ক্ষয় বা অভিভব হয় তাহা অন্বয়- 
ব্যতিরেকের দ্বারাই জগতে সিদ্ধ আছে। তত্বাভ্যাসের ন্যায় যজ্গাদি কর্মের 
তনুষ্ঠানও উক্ত মিথ্যাবাসনার ক্ষয় বা অভিভবে অপেক্ষিত আছে। কারণ 


১ কেচিৎ ম্থসন্প্রদায়বলাবষ্টস্তাদাছঃ। শৈদ্ঘমাপিদ্ধি, পুঃ ৩৮ 
বাক্জন্তজ্ঞানোত্রকালীনভাবনোধকর্ষদ ভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারলক্ষণঞ্জা নাস্তঞ্ণৈবা- 
জ্ঞানভ্ নিবৃত্তে জ্ভানাভ)াসদশায়াং জ্ঞানস্য কমণ। সমুচ্চয়োপপত্তেরিত্যেকদোশনাং মডম। 
চত্দ্রিক" পৃঃ ৩৮; কেচিদ্‌ বর্গদত্তাদয়ঃ | নৈষম্যসিদ্ধিগ ভূমিকা, পু, ২11 


২ ইহ তুব্রক্ষদত্তাদিমতেন জ্ঞানাভ্যাসে বিাধমাশঙ্কা নিরসাতে-****৭ আনন্দগিরিকৃতশান্ত্- 
-প্রকাশিক! ( সন্বন্ধবাণ্তিকঃ প:ঃ ২২০) 


কিরণাবলী ১৪১ 


যজ্ঞাদি-শুতি ও সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রতেরশ্বব” ইত্যাদি বাদৰায়ণ স্ত্রের 
দ্বারা অবিদ্ার নিবতকরূপে কর্মের অপেক্ষা প্রতিপাদিত হইয়াছে । স্থতরাং 
কর্মও অদৃষ্টের দ্বারা অবগ্তই অবিদ্যানিবর্তনে অপেক্ষিত হইবে।৯ অতএব 
ইহা বুঝিতে হইবে যে, তত্বাভ্যাসজনিত বনবন্তর সংস্কার ও শ্রোত- 
কর্মজন্য অনুষ্ট ইহারা সমুচ্চিত হইয়্াই অনাদিকালসঞ্চিত ভেদবাসনাকে সমূলে 
উন্মধলন করে। এই প্রণালীতে প্রথমতঃ মণ্ডনমিশ্র জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন । ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায যে, তত্বজ্ঞানের অভ্যাসের 
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত তত্বজ্ঞানের ফল যে ভেদবাসনার নিবৃত্ত 
তাহাতে যজ্ঞাদ্দি কর্মের অন্ুষ্ঠানজনিত অদৃষ্টবিশেষও অপেক্ষিত আছে । 
অতএব তত্বজ্ঞান বাসনানিবৃত্তি-রূপ স্বীয় ফলের উৎপাদক অঙ্গ-রূপেই ঘযজ্ঞাদি 
কর্মের অপেক্ষা রাখে । 


পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদের সমর্থন করিয়া পরে 
মণ্ডনমিশ্র অন্যভাবে সমুচ্চয়বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, যদিও তত্বজ্ঞানের ফল অবি্াছর নিবুর্তিতে যজ্ছাদি কর্মের 
অপেক্ষা স্বীকার করিলে ক্রিয়া-সাপেক্ষ হওয়ায় দুক্তির অনিত্যত্বের আপত্তি 
হয় ইহা সত্য, তথাপি তত্বের অভিব্যক্তি-বিশেষই যঙ্ছাদিকর্ম-সাপেক্ষ 
হওয়ায় মুক্তির নিত্যত্ব অব্যাহতই থাকে ।২ ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
ধাহারা জ্ঞানফল অবিদ্যা-নিবৃত্তিতে যজ্ঞাদি কর্মের উপযোগ অস্বীকার করিয়া 
জ্ঞানকর্ষের অসমুচ্চয়-পক্ষে বিশ্বাী তীহাদের মতেও তত্বের অভিব্যক্তিকে 
অর্থাৎ তবজ্ঞানকে অবশ্ঠই প্রমাণসাপেক্ষ বলিতে হইবে। এ তত্বাভিব্যক্তি 
প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও যদি যুক্তির নিত্যতা সম্ভব হয় তাহা হইলে সমুচ্চয়- 
পক্ষে মুক্তির নিত্যতা অসম্ভব হইবে না। সর্বথা দোষরহিত প্রমাণের 
দ্বারা জীবব্রদ্ষের অভেদানুভূতি উপস্থিত হইলে অবিগ্া সমূলে নিমূল হইয়া 
যায় এবং স্বতঃপ্রকাশ জীবন্বরূপের নিত্য-মুক্ততা স্বয়ংই আবিভূ্ত হুইয়। 


১ অভ্যাসো হি সংস্কারং দ্রঢ়য়ন্‌ পুবসংক্কারং প্রতিবধা ম্বকার্যং সম্ভনোতি ; যজ্ঞ দয়শ্চ 
কেনাপ্যদৃষ্টেন প্রকারেণ | ব্রন্মসিদ্ধি, প:ঃ ৩৫ 
তল্মাৎ তন্রিবৃন্তয়ে বিনিশ্চিতব্রহ্ষাত্মভাবেনাপি সাধনান্যপেক্ষাপি। এ 
২ যখৈব প্রমাণাৎ তন্বাভিবাক্কৌ ন মুক্তেঃ কাধতা, তথারিবান্তবিশেষেহশি সাধনেভাঃ। 
ব্ন্মদিদ্ধি, প:3 ২৬ 


১৪২ কিরণাবলী 


'থাকে। এই কারণেই অসমুচ্চয়বার্দিগণ তত্বাভিব্যক্তির প্রমাণসাপেক্ষতা 
স্বীকার করিয়াও মুক্তির নিত্যত্বকে সমীচীন বলিয়াই মনে করিয়াছেন। 
এইরূপ জ্ঞান ও কর্মের 'সমুচ্চয়বাদেও *আমরা৷ মুক্তির নিত্যত্বে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারি। শাব্ধ তত্বজ্ঞানের পরেও অবিদ্যার অন্ববৃত্তি হইতে দেখা 
যায় বলিয়াই এরূপ তত্বজ্ঞানকে অবিদ্াার নিবর্তক বলিয়া স্বীকার কর! 
সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং শাব্ধ তত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক 
তত্বজ্ঞানকেই অবিদ্ার নিবর্তক বলিতে হইবে। শা তব্বজ্ঞানের পুন: 
পুনঃ অভ্যাসের ফলে তত্বের যে প্রাত্যক্ষিক অভিব্যক্তি হয় ইহাতেই 
সম্যগ ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মগুলি অদৃষ্টের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে ।১ 
এইভাবে তত্বের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি হইলে অবিগ্া সমূলে নিমূল হইয়। 
যায় এবং স্বতঃ-প্রকাশ জীবন্বর্ূপের নিত্য-মুক্ততা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়৷ 
থকে। অতএব তত্বাভিব্যক্তিতে কর্মের অপেক্ষা থাঁকিলেও মুক্তির নিত্যত্ব 
অব্যাহতই থাকিল। .এই ব্যাখ্যাতে পূর্বের ব্যাখ্যার ন্যায় কর্মগুলি জ্ঞানের 
ধলোপকারী অঙ্ক বলিয়৷ স্বীকৃত হইল না। কিন্তু উহারা তন্বাভিব্যক্তির অর্থাৎ 
প্রাত্যক্ষিক তত্বজ্ঞানের স্বরূপোপকারী অঙ্গ অর্থাৎ তাদৃশ তবজ্ঞানের উৎপত্তির 
সহায়ক অঙ্গ বলিয়াই স্বীকৃত হইল। এই মতে প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানের 
উৎপত্তির পরে আর যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান আবশ্ঠক হইবে না বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। আচার্য শঙ্করের মতে বিবিদিষার পূর্ব পর্যন্তই কর্মানুষ্ঠটানের আবশ্তকতা 
শ্বীকৃত হইয়াছে । বিবিদিষার পরে মুমৃক্ষু পুরুষের লৌকিক উপায়েই তর্ক- 
সহকৃত প্রমাণের ছারা তত্ববিজ্ঞানের সমুৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। তত্ববিজ্ঞানের 
স্বরূপে বা অবিগ্ানিবৃত্তি-দপ ফলে কর্মের অপেক্ষা স্বীরুত না থাকায় উক্ত 
মত জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বিরোধী বলিয়া প্রসিদ্ধ । মগ্ডনমিশ্রের মতে শাব। 
তন্ববিজ্ঞানের পরেও প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানের সনুৎপত্তি পর্বস্ত কর্মাহুষ্টানের 
আবশ্তকত! স্বীকৃত থাকায় উক্ত মতকে জ্ঞানকর্ষের সমূচ্চয়বাদরূপে গ্রহণ 
করা হইয়াছে এবং উহীতে আনৃষ্টের ছারাই কর্মানুষ্ঠ।নকে প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানের 
সমূৎপাদক বলা হইয়াছে । 


১. প্রথমং শব্দাদ্‌ বিজ্ঞারাত্মতত্বং তন্ত/নুচিস্তনমভ্যাসঃ, ত্য পরিনিপ্পত্তৌ৷ সত্যাং যা বিগলিত- 
নকলশোকাদিনংপারধর্মনাক্ষাৎকারিজ্ঞানাবস্থা তছ্িযর়। ইত্যার্থঃ। শঙ্খপাণিক তব্যাথা॥ পৃঃ 


কচনলী 


কিরণাবলী ১৪৩ 


. *- পুর্বে অবিগ্ভার নিবর্তক তত্বাভিব্যক্তি-বিশেষের অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক 
তত্ববিজ্ঞানের উতৎপত্তিতে অদৃষ্টের দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মের উপযোগ স্বীকৃত 
“হইয়াছে । ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, দৃষ্ট উপায়ের দ্বারাই যখন উক্ত 
তত্ববিজ্ঞানের সমু্পত্তি সম্ভব হয় তখন উহাতে কর্মীহুষ্টানজন্য অদৃষ্টের 
সমুপযোগ বর্ণনা করা সমীচীন হয় না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, শাব জ্ঞানের 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসরূপ নিদিধ্যাসন এবং চিত্তবিক্ষেপনিবতক শমদমাদি-রূপ 
* ষট্স্ম্পত্তি, এই দ্বিবিধ দুষ্ট উপায়ের দ্বারাই অনায়াসে প্রাত্যক্ষিক তন্ববিজ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে অবিগ্ভাবিধিংসী 
তত্রজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা! যোগিসম্প্র্দায়ে প্রসিদ্ধ আছে। অতএৰ মগ্ডনমিশ্র 
যে প্রাত্যক্ষিক তন্বাভিব্যক্তির প্রতি উক্ত দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় অদৃষ্টদ্বারক 
অনুষ্ঠিত কর্মেরও উপযোগ ম্বীকার করিয়াছেন তাহা সমীচীন হয় নাই। 
শাস্েও দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা ফললাত সম্ভব হইলে উহাতে অধৃষ্ঠকল্পনার নিষেধ 
করা হইয়াছে । অতএব পূর্বোক্তপ্রকারে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদকে সমর্থন করা 
যায় না। 


ইহার উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষীর ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে 
সম্ভব হইলেও সর্বত্র উহা সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। উর্ধশ্বোতা 
মুখ্য অধিকারীর পক্ষে পূর্বোক্ত দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা ( কর্মজন্য-অদৃষ্ট-নিরপেক্ষ- 
ভাবে ) প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানের সম্পত্তি সম্ভব হইলেও সর্বত্র উহা সম্ভব 
হয় না। খাহারা গৌণ অধিকারী তাহারা মৃত্যু পর্স্ত শা তত্বজ্ঞানের অভ্যাস- 
রূপ নিদিধ্যামন করিয়াও কর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাত্যক্ষিক তন্ববিজ্ঞানের 
সমুৎপাদ্নে সমর্থ হন না। এজন্য এ সকল স্থলে নিষিদ্ধ কর্মের অননুষ্ঠানসহকৃত 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ও পূর্বোক্ত তত্বাভ্যাস-রূপ নিদিধ্যাসন এই লৌকিক ও 
অলৌকিক উভয়বিধ সাধনের সাহায্যে তীহারা প্রাত্যক্ষিক তন্ববিজ্ঞানের সমুত- 
পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্তই জ্ঞান ও কর্মের 
সমুচ্চয় আবশ্তক । যদিও উত্তম অধিকারী যে দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা প্রাত্যক্ষিক 
তন্ববিজ্ঞানলাভে সমর্থ হন গৌণ অধিকারীর পক্ষেও সেই দুষ্ট উপায়ের 
স্বারাই অতি বিলম্বেও অর্থাৎ জন্ম-জন্মাস্তরেও প্রাত্যক্ষিক তব্ববিজ্ঞানলাভের 
সম্ভাবনা আছে ইহা সত্য, তথাপি অপেক্ষাকৃত অল্লকালে তত্বজানলাভের 
সহায়করূপেই গৌণ অধিকারীর পক্ষে অভ্যাসের সহিত কর্মানুষ্ঠান নিশ্রয়োঞন 


১৪৪ কিরণাবলী 


হইবে না।৯ স্থতরাং ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় দ্বীকার করা সমীচীনই 
হইবে। এইভাবে অধিকারীর ভেদ থাকাতেই অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগের 
জরামর্ধবাদ ও যে কোন আশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাবাদ এই উতভয়পক্ষই শ্রুতিতে 
সমথিত হইয়াছে ।২ এই কারণে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ সর্বথা অযৌক্তিক 
নহে। জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ স্বীকৃত হুইল বলিয়াই যে স্বক্ষেত্রেই উহ 
আবশ্তক হইবে এইরূপ ভাবিলে মগ্ডনমিশ্রের মত সম্যগ ভাবে বুঝ! হইবে না। 
কারণ তিনি অধিকাৰিবিশেষেই সমুচ্চয়বাদের সমর্থন করিয়াছেন। 

শ্রীাম্তকার আচার্ধ রামান্ুজও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থক । তিনি 
বলিয়াছেন £ “আত্ম! বারে দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যাদি শ্রোত বাক্যের দ্বারা যে নিদিধ্যানন 
বিহিত হইয়াছে উহা ধ্যানাত্মক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাদৃশ ধ্যানাত্মক নিদিধ্যা- 
সনের অনুষ্ঠান আবশ্ক। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা চরম অবস্থায় উন্নীত 
হইলে ধ্যান যখন দর্শনে পর্যবসিত হয়, তখনই উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষের কারণ 
হইয়া থাকে। ধ্যানকে দর্শনে পর্যবসিত করিতে হইলে যেমন উহার পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাস আবশ্যক সেইরূপ সমস্ত আশ্রমবিহিত কর্মের যথাযথ অনুষ্ঠানও একান্ত- 
ভাবে প্রয়োজন। অতএব আশ্রমবিহিত কর্ম ও জ্ঞান সমুচ্চিতভাবেই ব্রন্ষপ্রাপ্ধি 
বা মোক্ষের সাধন হইয়! থাকে ।৩ 

“তথমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য-জন্য জ্ঞান সর্বথঝা কর্মনিরপেক্ষ হইয়াই 
অবিদ্যানিবৃত্তি-রূপ মোক্ষের সহায়ক হয়__এই অদ্বৈতমতের সমালোচনাপ্রসঙ্গে 
রামানজ বলিয়াছেন £ অবিগ্যার নিবৃত্তিই মোক্ষের ম্বপ এবং অবিগ্ভার 


১ ননু দৃ'্টাপায় এব বিদ্যোৎপাদঃ ; তন্র দৃষ্টেবেতিকর্তব্যতাপেক্ষাতাং শমদমাদিসাধন- 
বিশেধশ্চিত্তবিক্ষেপন্য বিহস্ত্রী, সমাহিতচিত্রস্যাভযসাডো! জ্ঞানপ্রসাদোৎপত্তেঃ ন তু যজ্ঞাদয়ঃ, তৈ 
ধিনাপ্যভ্যাদেন তৎসস্তবাৎ। সত্যম তথা চোধরেতপাং চাশ্রামণাং বিনাপি তৈ িশুদ্ধ- 
বিচ্যোদ্য় ইধাতে; কিন্তু কালকুতে! বিশেষ; সাধনবিশেষাদ্ধি সা ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্রতরঞ্চ বাজাতে ; 
তদভাবে চরেণ চিরতরেণ চ। ব্রঙ্গসিদ্ধি', পৃঃ ৫৬ 

২ *** আশ্রম বিকল্লম্মরণাৎ__“তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে' যমিচ্ছেত্তমাবসেৎ ইতি, “যদি বেতরথা 
্রহ্ীচর্ধাদেব প্রত্রজেৎ' ইতি শ্রবণাৎ ; 'এতদ্ধ ম্ম বৈ তৎপুৰে বিখ্বাংসোহগ্রিহোত্রং ন জুহবাঞ্চাত্রবে। 
তথা 'কিং প্রজয়া করিষ্যাম£ তথা! 'কিমর্থা বয়মধোষ্যামহে কিমর্থ| বয়ং যক্ষ্যামহে' ইতি 
কর্মত্যাগদর্শনাৎ। প্রতিপন্নগাহসস্থাস্যাত্মবিদ্যয়ৈব কুত্কৃত্যতাং মন্থানসা খণাপাকরণং প্রতানাদূ স্য 
বিহিতাকরণনিমিত্তদ্য পাপঞনো। বিদ্যোদয়গ্রতিবন্ধ-ত্বং দর্শয়তি খণানি ভৌণ্যপাকৃত্য ইতি। 
ব্রহ্মসদ্ধি, ”*: ৫৬ 

৩ তনোব বেধনন্য ধ্যানরাপমযাহরহরনুভীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতিষ্রম্যাগ্রয়াণাদনুবর্তমানস্য 
ব্রহ্ম প্রাপ্ডিসাধন ্বাত্তহুৎগত্তয়ে সর্বাণ্যা শ্রমকমাণি যাবজ্জীবমনুষ্টেয়ানি। ভাষ্য, পঃ ১** 


কিরণাবলী ১৪৫ 


নিবৃত্তি ব্রক্মবিজ্ঞানের ফলে হইয়া থাকে, অদৈতবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত তিনিও 
শ্বীকার করেন।১ কিস্তু এ স্থলে প্রশ্ন হইবে যে, ব্রদ্ষ বেদ ত্রদ্বেব ভবতি 
ইত্যার্দি শ্রতিবাক্যের ছ্বারা মোক্ষের সাধনকূপে যে ব্রদ্মজ্ঞানের কথা 
বল! হইয়াছে তাহা কিরূপ অর্থাৎ তাহা কি কেবল মহাবাক্জন্য শা 
জ্ঞানই অথবা উহা! “আত্মানমেৰ লোকমুপাসীত, ইত্যার্দি বেদাস্তবাক্যমূলক 
উপাসনাত্মক জ্ঞান।২ এ স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ ত্র্ম- 
জ্ঞান মহাবাক্যজন্য শাব্ধ জ্ঞানই হইবে, উপাসনা হইবে না; কারণ ধ্যানাত্মক 
উপাসন৷ পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় উহা 
অবিদ্যানিবর্তনে সমর্থ হইতে পারে না। সুতরাং অবিগ্তার নিবতকরূপে 
যেজ্ঞান বেদাস্তবাক্যের ছারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা মহাবাক্যজন্য শাব্দ 
জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। আচার্য রামানুজ উক্ত ব্যাখ্যাকে অযৌত্তিক 
মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মোক্ষোপযোগী জ্ঞান যদি বাক্যজন্ 
শাব্ জ্ঞানই হয় তাহা হইলে উহা! 'প্রজ্ঞাং কুর্বাত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের 
দ্বারা বিহিত হইতে পারে না। কারণ যাহা প্রমাণজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান 
শবাদি প্রমাণের উপর নির্ভরশীল তাহা পুক্রুষতন্ত্র না হওয়ায় বিধির বিষয়ীভূত 
হইতে পারে না। পুরুষতন্র বস্ততেই বিধির অবকাশ থাকে । যাহা 
প্রমাণতন্ত্র বা বস্তৃতন্ত্র তাহাতে বিধি নিরবক1শ হইয়! যায় এবং অছৈতমতের 
আচার্ধও অপুরুষতন্ত্র জ্ঞানে বিধি স্বীকার করেন নাই। স্থতরাং মোক্ষের 
উপায়রূপে বেদান্তবাক্যের ছার! যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে তাহা কখনও 
শব হইতে পারে না।৩ যদি বলা যায় যে, কোনও বেদান্তবাক্যের ছারাই 
মোক্ষোপযোগী জ্ঞানের বিধান করা হয় নাই; বিধির ন্যায় প্রতীয়মান 
হইলেও প্্রজ্ঞাং কুবীত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলি বিধি-স্বূপ নহে কিন্ত 
বিধি-সরূপ অর্থাৎ বিধিবাক্যের তুল্য। জ্ঞানে বিধির সম্ভাবনা নাই বলিয়াই 
এ সকল বাক্যকে বিধি না বলিয়া বিধি-সব্ূপ বলিতে হইবে । অতএব 





১ যদুক্তমবিগ্যাশ্বৃত্তিরেৰ হি মোদ্ষঃ সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানান্েব ভবতীতি তদভ্যুপগম্/তে। 
শ্রীভাষা, পৃঃ ৭৭ 
২ অবিগ্যানিবৃততয়ে বেদাস্তবাক্যৈবিধিৎসিতং জ্ঞানং কিংরূপঞিতি বিবেচনীয়ম। কিং বাক্যাম্‌ 
বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রমূত তম্মলমুপাননাত্মকং জ্ঞানমিতি। এ, পৃঃ ৭৮ 
৩ প্রমাণজ্ঞানং বস্ততন্ত্ং ন পুরুষতন্ত্রম্‌.....অতঃ পুরুষতন্তত্বাভাবার তছিধেয়ম্1 শ্রতপ্রক1- 
শিকা, পুঃ ৭৮ 
১৩ 


১৪৬ কিরণাবলী 


বিধির অন্ুপপত্তি দেখাইয়া মোক্ষোপযোগী জ্ঞানের শাব্ত্ব নিষেধ করিলে 
তাহা সঙ্গত হইবে না। স্থতরাং অবিষ্ভানিবর্তক ব্রহ্মজ্ঞানকে শান বলিতে 
(কোনও বাধা নাই। 


ইহার উত্তরে রামানুজ বলিয়াছেন যে, যদি অভ্যুপগমবাদ আশ্রয় করিয়া ইহা 
ত্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, অবিদ্যার নিবর্তক ব্রহ্ষজ্ঞান কোনও শ্রুতির দ্বার 
বিহিত হয় নাই-_ঘে সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে বলিয়! বল! হয়, 
উহার প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিধায়ক নহে, উহারা মাত্র বিধিতুল্য-_তাহা হইলেও 
অবিগ্যানিবতক ব্রহ্গজ্ঞানকে বাক্যজন্য শব্দ জ্ঞান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। 
কারণ এরূপ হইলে প্রত্যক্ষবিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। শব্ন্তায়ে অভিজ্ঞ বনু 
বিদ্বান্‌ পুরুষ দেখা যায় ধাহাদের “তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যজন্য শাব্ধ জ্ঞান 
অভ্রান্তভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে অথচ তাহাদের অবিদ্যানিবুত্তি হয় নাই। স্থৃতরাং 
অবিগ্যার নিবঠকরূপে শ্রুতিপ্রতিপা দিত ত্রহ্মজ্ঞানকে কখনই বাক্যমাত্রজন্য শা 
জ্ঞানে অন্তু করা যায় না। 


যদি বলা যায় £....--“তত্বমসি+ প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের ছারা শাব্ধ তত্বজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলেও যে অবিদ্ভার অন্ুবৃত্তি দেখ! যায় তাহার দ্বারা উক্ত তব্জ্ঞানের 
মোক্ষোপযোগিত্ব অস্বীকার কর] সমীচীন হয় নাই। কারণ এ ততব্রজ্ঞানের 
বারা তৎক্ষণাৎ অবিগ্যার নিবৃত্তি না হইলেও যথাকালে উহার দ্বারা অবিগ্যার 
নিবৃত্তি অসম্ভব নহে। ইহা আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে, চন্দ্রের সম্বন্ধে 
একত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তখনই ছ্িচন্দ্র-ভ্রম নিরস্ত হয় না। সুতরাং 
বাক্যজন্য তত্বজ্ঞানের ছারা সহসা অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলেও চন্দররৈকত্ব- 
বিজ্ঞানের দ্বারা ছিচন্দ্র-ভ্রমের ন্যায় উহা! অন্ুবৃত্ত হইলে অবি্া ছিন্নমূল অর্থাৎ 
অত্যন্ত দুবল হইয়া যায়। এইরূপে দুবল হইতে দুবব'লতর হইয়। ক্রমে উহা শা 
তত্বজ্ঞানের ফলেই নিঃশেষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব পরবর্তী কালে 
অবিদ্যার অনুবৃত্তিমাত্র দেখিয়াই শা তত্বজ্ঞানের মোক্ষোপযোগিত্ব খণ্ডিত 
হয় না।৯ 

ইহার উত্তরে রামান্থজ বলিতে পারেন যে, দৃষ্টান্ত ও দরাষ্টাস্তিকের বৈষম্য 
থাকায় পুবেক্ত সমর্থন সঙ্গত হয় নাই। ঘিচন্রভ্রমের কারণ চাক্ষ্য রশ্মির 





১ জাতেহপি সর্বহত সহনৈব ভেথও্ঞানাসিবৃত্তি ন' দোষায় চন্ট্ৈ কত্ধে জ্ঞাতেংপে দ্বিচন্র কা না- 
'নিবৃত্তিবদ অনিবৃত্তঘপি ছিননমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। প্রীভাহ্য, পঃ ৮* 


কিরণাবলী ১৪৭ 


'ভেদ-রূপ দোষ ; তাহা৷ পরমার্থসৎ হওয়ায় পূর্ববর্তী চন্দ্রৈত্ববিজঞান এ দোষের 
নিবর্তনে সমর্থ হয় নাই। জ্ঞানের দ্বারা কখনও সদ-বস্তর বাধা হইতে দেখ! 
যায় না। এই কারণেই চন্দ্রৈকত্ববিজ্ঞানের পরেও ছিচন্রত্রমের অনুবৃত্তি 
হুইয়| থাকে । কিন্ত প্রকৃতস্থলে অদ্বৈতবাদী উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তত্বজ্ঞানের 
পরবর্তী কালে অবিষ্তার অন্থুবৃত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ 
তাহার মতে অবিষ্তা বা ভেদবাসন! পরমার্থসৎ বলিয়! শ্বীকৃত হয় নাই। 
্রহ্মচৈতন্ত-ব্যতিরিক্ত বন্তমাত্রেরই মিথ্যাত্ব তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এজন্যই তিনি মনে করেন যে, তত্বজ্ঞানের দ্বার সংসারনিবৃত্তির সম্ভাবনা 
আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি ইহা কখনই বলিতে পারেন না যে, মহাকাব্য- 
জন্য শা তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পরবর্তী কালে অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্য 
অবিদ্যার অনুবৃত্তি হইতে পারে । কারণ যাহা মিথ্যা তাহার অস্তিত্ব তত্ব- 
জ্ঞানের পরে কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। এক্প হইলে কোনও কালেই 
অবিদ্যার নিঃশেষ-নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। আর শাব তত্বজ্ঞানের পরেও ছিন্নমূল 
অবিগ্ার অনুবৃত্তি হয় এইরূপ কথারও কোনও অর্থ থাকিতে পারে না। মুল 
থাকিল না অথচ অবিদ্যা অন্ুবৃত্ত হইতে থাকিল, ইহা বুদ্ধিস্থ করা অসম্তব। 
অতএব শ্রুতিবাক্যজন্য শব্দ তত্বজ্ঞানকে আমরা কখনই অবিদ্যার নিবত্তক বলিতে 
পারি না।* 

অগ্বৈতবাদিগণ স্ব পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া! যদি এইরূপ বলেন যে, বাক্যজন্ত 
তত্বজ্ঞানের পরেও অবিষ্যার অন্ুবৃত্তি দেখা যায়; স্থতরাং তাদৃশ তব্জ্জানকে 
কোনওরূপে মোক্ষোপযোগী বল! যায় না--এই যে অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে 
প্রদশিত হইয়াছে তাহা সমীচীন হয় নাই। কারণ অবিগ্ঠানিবৃত্তির পূর্বে 
বাক্যার্থবিষয়ক তত্বজ্ঞন উৎপন্ন হয়, ইহাই তাহারা স্বীকার করেন না। যতক্ষণ 
ভেদবাসন। বিষ্যমান থাকিবে ততক্ষণ শতশঃ বাক্যশ্রবণেও তন্বজ্ঞন উংপন্ 
হইবে না। বিরোধী অভেদবানার দ্বারা ভেদবাসনা নিমূ্ল হইলেই বাক্যার্থ- 
বিষয়ে তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণেই তাহারা বিরুব্ববাদীর অভিযোগকে 
সঙ্গত মনে করিতে পারেন না। 

১ নত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেহনাদিবাদনানাত্রয়। ভেদজ্ঞানমনুবর্তত ইতি ভবত। ন শক্যতে 


ৰজজ,ম্‌। ভেদজ্ঞানসামগ্র্যা অপি বাসনায়! মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞনোংপন্তোব নিবৃত্তত্থা জ্ঞানোতপত্তা বপি 
মিথ্যার পান্তগ। অনিবৃত্তৌ। শিবর্তকাস্তরাভাবাং কৰাচিদশি নাস্ত। বাদনায়। শিরাত্তঃ। এও, 


পৃঃ, 


১৪৮ কিরণাবলী 


ইহার উত্তরে রামানুজ সম্প্রদায় অবশ্তই বলিবেন যে, অদ্বৈতবাদিগণের 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ। তাহার! যে অভেদ্ববাসনার ছ্বারা ভেদ- 
বাসনার নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন উহা কখনই সম্ভব নহে। অনাদি 
কাল হুইতে অজিত ভেদববাসনা কখনই অত্যঙ্পকালাঞ্জিত অতেদদবাসনার 
দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে না। এই কারণেই ভেদ্ববাসনার নিবৃত্তি হইলে 
বাকাজন্য তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা অসম্ভবোক্তি। বিরোধী সংস্কার সত্বেও 
নিরঙ্কুশ প্রমাণের ছারা জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। দেহাত্মবাদের 
বিরুদ্ধে সংস্কার সত্বেও শাস্ত্রবাক্য হইতে বা অন্ুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে 
দেহাতিরিক্ত আত্মবোধের উৎপত্তি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অনাথা 
এব্ূুপ আত্মজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থতরাং ভেদবাসনা সত্বেও শ্রুতি- 
বাকোর দ্বারা বাক্যন্যায়বিৎ পুরুষের শাব্দ তথজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোনও 
বাধা নাই। এই কারণেই শান তব্বজ্ঞানকে মোক্ষের চরম কারণ বল! 
যায় না। 


মোক্ষোপযোগী ততব্বজ্ঞানের ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে রামান্থজ বলিয়াছেন যে, 
উপাসনা-রূপ জ্ঞানই মোক্ষোপঘোগী তব্বজ্ঞান হইবে। প্রথমতঃ বেদাস্তবাক্য- 
শ্রবণের ফলে মোক্ষার্থী পুরুষের শব্দাত্মক তন্বজ্ঞান হইয়া থাকে। পরে এ 
শা্খ তবজ্ঞানকে মূলীভূত করিয়া তদম্থসারে উপাসনা অর্থাৎ তত্বের ধ্যান 
করিতে হয়। এঁধ্যান পরিপক্ক হুইলে পুরুষ মুক্ত হুইয়৷ যায়। এই ধ্যানাত্মক 
জ্ঞানকে শ্রুতি, স্্বতি প্রভৃতি শান্তরানুসারে সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের কারণ বলিতে 
হইবে। "আত্মা বারে ভষটব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য! নিদিধ্যাসিতব্যঃ, ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যের দ্বারা শ্রবণ ও মননের পরবর্তা কালে নিদিধ্যাসন কর্তব্যরূপে 
বিহিত হইয়াছে । স্থতরাং শা জ্ঞানের উত্তরবর্তা নিদিধ্যাসনই যে মোক্ষ- 
লাভের চরম উপায় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। “অন্ুবিস্ঞ বিজানাতি” 
“বিজ্ঞায় গ্রজ্ঞাং কুবাঁতি, ইত্যাদি বনু শ্রুতিবাক্যের ছার! বাক্যার্থজ্ঞানমূলক 
অন্য জ্ঞানকে মোক্ষের কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ববর্তা শ্রুতি- 


১ অপি চভেঘবাসনানিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপর্িভূাপগচ্ছতাং কছাচিদ্পি জ্ঞানে!ৎপঞ্তি 
দেংস)/তি। ভোদবাসনায়| অনাদিকালোপচিতত্বেনাপরিমিতত্বাৎ তহিরুদ্ধভাবনায়াশ্চাজসতাদনয়। 
তগ্লিরাসান্ুপপত্তেঃ ৷ অতো বাক্যার্থভানাদভুদেব ধ্যানো”1৮নাধিপববাচং জানং বেদাসৰাকো- 
বিধিংসিতম.। প্রীতাষ্য, পূ: ৮১ 


কিরণাবলী ১৪৪ 


বাক্যোক্ত নিদিধ্যাদন ও পরবর্তা শ্রুতিবাক্যপ্রতিপারদিত বিজ্ঞান ব৷ প্রজ্ঞা 
অভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদিত নিদিধ্যাসন, বিজ্ঞান ব৷ গ্রজ্ঞ 
একই বস্ত। “আত্মানমেব লোকমুপাসীত' ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের সাহায্যে 
আমর! নিদিধ্যাসনের উপাসনা-রূপত! বুঝিতে পারি। হৃতরাং ইহা স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে যে, শাব্ধ তত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে, উপাসনা 
বা! ধ্যানাতআ্ক জ্ঞানই উহার সাক্ষাৎ উপযোগী । “আবৃত্তিরলকহৃপদেশাৎ 
এই স্বুত্রের১ দ্বারাও শাব্ধ জ্ঞানের পরবর্তী জ্ঞানকেই মোক্ষের উপযোগী বলা 
হইয়াছে । টতৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সমুৎপন্ন ষে তত্ববিষয়ক স্থৃতিসস্তান 
তাহাই পূর্বোক্ত তত্বোপাসনা। এই ্মরণপ্রবাহকেই এ্রবা স্মৃতি বলা 
হইয়াছে ।১ প্থতিলস্তে সর্বগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষ”৩ ইত্যাদি উপনিষদ্‌ 
বাক্যের দ্বারাও উক্ত উপাসনা-বূপ গ্রুবা ম্থৃতিকে মোক্ষের উপায় বলা 
হইয়াছে ।5 


এই প্রবা স্থৃতি বা উপাসনার মোক্ষোপযোগিত্বে যদি এইরূপ আপত্তি করা 
যায় যে, উহা! কখনও সাক্ষাৎ মোক্ষের উপযোগী হইতে পারে না। কারণ 
যাহা দেহাদিবিষয়ক আত্মত্ব-্রমের নিমূ্ল উচ্ছেদে সমর্থ হয় না তাহাকে 
কেহই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিতে পারেন না। অবিদ্যার সমূচ্ছেদ 
ব্যতিরেকেও মোক্ষলাভ হয়, কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ ধারণ। পোষণ করেন 
না। বদ্ধ জীবের যে দেহাদ্দিতে আত্মবুদ্ধি হয় তাহা প্রাত্যক্ষিক ভ্রম। 
প্রাত্যক্ষিক ভ্রম পরোক্ষ তত্জ্ঞানের ছারা কখনও সমুন্স্লিত হয় না। পূর্বোক্ত 
উপাসনা ঘে ম্মরণাত্বক জ্ঞান তাহা! পূর্বেই বলা হ্ইয়াছে। ম্মরণাত্মক উপাসনা 
বেদন বা জান হইলেও পরোক্ষই, প্রত্যক্ষাত্মক নহে। স্বতরাং এরূপ উপাসনার 
দ্বারা অবিষ্ঠার সমুচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় উহাকে কিরূপে মোক্ষের সাক্ষাৎ 
উপযোগী বলা যাইতে পারে। 


ইহার উত্তরে আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, উক্ত উপাসনা-রূপ তত্বস্থাতি 
“যখন দর্শনরূপতা প্রা্ধ হয় অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানে পর্যবসিত হয় 


১. ব্র্গনুত্র। 81১1১ 

২ ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নমতিসস্তানরূপ খ্রবা শ্মৃতিঃ | শ্রীভাষ্য, প্‌১ ৮৮ 

৩. ছান্দোগ্য, 1২৬; কোনও কোনও পুস্তকে “ন্মতযুপলস্ে' এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়। 
পরার ইতি প্রবায়াঃ শ্মতেরপবর্গোপার়ত্বত্রবণাৎ। এ, প2ঃ ৮৮ 


১৫০ কিরণাবলী 


তখনই উহা অবিষ্যাসমূচ্ছেদের ছারা সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষ আনয়ন করে।৯ 
অপরোক্ষতা-প্রাণ্ত তত্ববি্ঞানকেই ভক্তি বা গ্রবা শ্তি বলা হইয়া থাকে ।২ 
গ্রকষ্ট ভাবনার ফলে ধ্যান বা স্থতি ঘে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে পর্ধবসানপ্রাপ্ত হয় 
তাহা যোগিসম্প্রদায়ে প্রসিত্ই আছে। এই ধ্যানকে দর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হুইলে আমৃত্যু এই ধ্যানের অনুষ্টান আবশ্তক এবং 
ইহার সহিত বিতিন্নাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সর্ববিধ কর্মের অনুষ্ঠান 
অপরিহার্য হইবে ।৩ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে শতশঃ অনুষ্ঠিত হইলেও 
উক্ত ধ্যান দর্শনে পর্ধবসানপ্রাপ্ত হয় না। স্থৃতরাং মোক্ষার্থী পুরুষ মৃত্যু পর্যস্ত 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত ধ্যানের অন্থুশীলন করিবেন। অতএব ইহা 
হুম্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম ও জ্ঞান সমূচ্চিতভাবেই মোক্ষ আনয়ন করে, 
একাকী নহে ।5 

জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়বাদের খগুনপ্রসঙ্ষে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় দ্দিবিধভাবে হইতে পারে-_সমপ্রধানভাবে জ্ঞানের সহিত 
কর্মের সমুচ্চয় অথবা অঙ্গাঙ্গিতাবে জ্ঞানের সহিত কর্মের সমূচ্চয়। যদি 
জ্ঞানের ফল মুক্তিতে জ্ঞানের ন্যায় কর্মের সাক্ষাদ্ভাবে উপযোগ স্বীকার করা 
যায়, তাহা হইলে এরূপ জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় সমপ্রাধান্যে সমুচ্চয় হইবে । অর্থাৎ 
তত্বঙ্ঞান যেমন সাক্ষাদ্ভাবে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ করে সেইরূপ সাক্ষাদ্ভাবেই 
কর্মও যদি মিথ্যাজ্ঞানের নাশক হয় তাহা হইলে উক্ত সমূচ্চয় সমপ্রাধান্যে হইবে । 
কিন্তু জ্ঞানের সহিত কর্মের এরূপ সমুচ্চয় সম্ভব হয় না। কারণ কর্মসমূহের 
উৎপাদকবাক্যে স্বর্গাদিরপ নিজ নিজ ফল উল্লিখিত থাকায় কর্মের 
ফলাকাজ্ষ। নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে । এই কারণে ব্বতগ্ত্রভাবে মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তিকে কর্মের ফল বলিয়া কল্পনা করা যায়না । মীমাংসাশাস্ত্রে যে সকল 
স্থলে কর্মের ফল সাক্ষাদভাবে শ্রুতির দ্বারা উল্লিখিত থাকে সেই সকল স্থলে 


১ সেয়ং ম্মৃতিরর্শনরপ! প্রতিপািতা, দর্শনরূপতা চপ্রত্যক্ষভাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতা- 
পন্াপবর্গনাধনভূতাং ম্মঃতিং বিশিনি | এ, প:3 ৯৪ 

২ অতঃ সাক্ষাৎকাররূপ ল্মৃতি:..এবংরপা  প্রবানুস্মটুতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। 
গ্রীভাা, প:ঃ ৯৬ 

৩ এবংরপারা ফ্রবানুন্ম,তেঃ সাধনানি হজ্ঞাদীনি কর্মাণীতি হজ্ঞাদিশ্রুতেরস্ববদিত্যতি- 
ধান্ততে। এ, পৃঃ ৯৮ 

৪ কর্মসমুচ্চিতাজ, জ্ঞানাদপবর্গশ্রতেঃ। ভাবা, পূঃ ৬৫ 
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অনাকাজ্কিত বলিয়া! ফলাস্তরের কল্পনা নিষিদ্ধ আছে। স্বতরাং কর্মের মিথ্যা- 
জ্ঞাননাশ-ূপ ফল অনাকাজ্িত হওয়ায় সমপ্রধানভাবে জ্ঞানকর্ষের সমুচ্চয়বাদ 
সমধিত হইতে পারে না। যদিও 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ, 
ইত্যাদি গীতাবাক্যগ্রামাণ্যে সংযোগপূ্কৃন্তায়ানুনারে স্বর্গাদির ন্যায় মিথ্যাজ্ঞান- 
নিবৃত্তিও কর্মকলরূপে কল্পিত হইতে পারে ইহা সত্য, তথাপি উহা! সমীচীন 
হইবে না। কারণ সমপ্রাধান্যে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করিলে চতুর্থাশ্রমীর 
মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনধিকারবশতঃ চতুর্থাশ্রমীর কর্মানুষ্ঠান 
অসম্ভব। জ্ঞান থাকিলেও সম্যগ.ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম-রূপ কারণান্তর না থাকায় 
সামগ্রীর অভাবে প্রব্রজিত পুরুষের মিথ্যাঙ্ঞননিবৃত্তি কল্পিত হইতে পারে না । 
চতুর্থাশ্মীর মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি শ্রুতির অভিমত বলিয়াই বুঝিতে হইবে; 
অন্যথা বিরক্ত মুমুক্ষর পক্ষে চতুর্থাশ্রমের শ্রোত বিধান অনুপপন্ন হইয়া যায়। 
এই কারণেই জ্ঞানের সহিত নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্মের সমপ্রাধান্তে সমুচ্চয় 
বর্ণনা কর! যায় না। এই পক্ষেও চতুর্থাশ্রমীর মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি সম্ভব হইবে 
না। অধিকার না থাকায় চতুর্থাশ্রমীর পক্ষে নিফামভাবেও বিহিত কর্মের 
অনুষ্ঠান হইতে পারে না। 


অঙ্গাঙ্গিতাবেও জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ যুক্তিযুক্ত হয় না। শাস্ত্রে 
দ্বিবিধভাবে অঙ্গের কল্পনা স্বীকৃত আছে-_একপ্রকার অঙ্গকে সন্গিপত্যোপকারক 
ও অন্প্রকার অঙ্কে আরাছুপকারক অঙ্গ বলা হইয়া থাকে। যে অঙ্গ 
অঙ্গীর ্বরূপ-নির্বাহ করে তাহাকে সন্নিপত্যোপকারক এবং যাহা অঙ্গীর 
ফলের উপকারক হয় তাহাকে আরাছুপকারক অঙ্গ বল! হইয়া থাকে। 
দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ত্রীহির অবঘাতকে সম্নিপত্যোপকারক এবং প্রযাজ 
প্রভৃতি কর্মগুলিকে আরাছুপকারক অঙ্গ বল! হইয়া থাকে । ব্রীহির অবঘাত 
না হইলে দর্শ প্রভৃতি যাগের স্বরূপটাই অনিপন্ন থাকে। স্থতরাং উহা যাগ- 
স্ব্ূপের নির্বাহকরূপে উক্ত যাগের সন্গিপত্যোপকারক অঙ্গ হইয়৷ থাকে। 
প্রযাজাদির অনুষ্ঠান না৷ হইলেও অন্যান্ত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা দর্শাদি যাগের 
ত্বরূপনিবাহ হইতে পারে, কিন্তু যাগন্বরূপ উৎপন্ন হইলেও প্রযাজাদির সম্যক্‌ 
অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যস্ত & যাগ স্বর্গাদি ফল দান করিতে অসমর্থই থাকে । 
স্থৃতরাং যাগজন্য হ্বর্গাদি ফলের নির্বাহক বলিয়া প্রযাজাদি কর্মগুলিকে 
দর্শাদি যাগের আরাছুপকারক অঙ্গ বল! হইয়াছে। অঙ্গাঙ্গিতাবে যদি 


১৫২ কিরণাবলী 


জ্ঞানের সহিত কর্মের সমূচ্চয় হয় তাহা! হইলে কর্মগুলি হয় জ্ঞানের স্বরূপ-নির্বাহুক 
বা সন্গিপত্যোপকারক অঙ্গ হইবে অথবা জ্ানফল যে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি তাহার 
নির্বাহকরূপে আরাছৃপকারক অঙ্গ হইবে। তৃতীয় কোন প্রকারে অঙ্গাঙ্গিভাৰ 
কল্পনা করা যায় না। প্রমাণতন্ত্র জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্মের অপেক্ষা না থাকায় 
উহা সন্নিপত্যোপকারক অঙ্গ হইবে না এবং কর্মের ফলাস্তর শতিতে ফীতিত 
থাকায় ফলাম্তর কল্পন! অসম্ভব বলিয়৷ উহাকে জ্ঞানের ফলোপকারী অঙ্গ বা 
আরাছুপকারক অঙ্গ বলা যাইবে না। অতএব অঙ্গাঙ্গিভাবেও জ্ঞানকর্মের 
সমুচ্চয়পক্ষ শাস্জাহমোদিত হইতে পারে না। জ্ঞানের স্বরূপে অর্থাৎ উৎপত্তিতে 
কর্মের অপেক্ষা স্বীকার করিলে এ কারণটা না থাকায় চতুর্থাশ্রমীর তত্বজ্ঞান 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । জ্ঞানফল অবিগ্ভানিবৃত্তিতেও কর্মের অপেক্ষা স্বীকার 
করা সম্ভব হয় না। কারণ এরূপ হইলে চতুর্থাশ্রমীর মিথ্যাজ্াননিবৃত্তি অসম্ভব 
হইয়া যায়। 


কেহ কেহ জ্ঞানের.সহিত চতুর্থাশ্রমবিহিত কর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করেন। 
এই মতও সমীচীন হয় না। কারণ এরূপ হইলে এ সকল কর্মে দ্বিতীয়াশ্রমীর 
অধিকার ন1 থাকায় তাহার মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি বা জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব হইয়া 
যায়। শান্ত গৃহস্থেরও মুক্তি সমধিত হইয়াছে । 


কেহ কেহ. তত্বজ্ঞানের ছারা যে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় তাহাতে জ্ঞানজগ্ত 
অদৃষ্টের কল্পনা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, শ্রোতব্য£, ইত্যাদি 
শ্রুতির দ্বারা “তব্য'-র্ূপ বিধি-প্রত্যয়যোগে জ্ঞানের উল্লেখ থাকাক় তাহারা 
জ্ঞানকে বিহিত বলিয়া মনে করেন। বিহিত হইলে তাহা সাধারণতঃ অৃষ্টের 
দ্বারাই ফলোৎপাদক হইয়া থাকে। স্থতরাং জ্ঞানও ম্বজন্য ধর্মবিশেষের 
সাহায্যেই মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃত্তি করে ইহাই তাহাদের প্রতিপান্ভ। 
এই মতে জ্ঞান অপেক্ষ! জ্ানসাধ্য ধর্ম বা অদৃষ্টই মুক্তির বা মিথ্যাঙ্ছাননিবৃত্তির 
প্রধান সহায়ক হইবে । এই সিদ্ধান্তকেও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করা যায় 
না। কারণ দৃষ্ট উপায়েই দিঙমোহাদি-নিবৃত্তির ন্যায় আত্মাদিবিষয়ক 
মোহের নিবৃত্তি তত্বজ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। দুষ্ট উপায় সম্ভব হইলে 
অদৃষ্ট উপায়ে ফলকল্পনা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। দৃষ্ট উপায় যেখানে সম্ভব 
সেখানে অদৃষ্টের কল্পনা করিলে ধধবিধি-স্থলে অদৃষ্ট কল্পনা! করিয়াই রোগ- 
নাশ সমর্থন করিতে হয়, কিন্ত কেহ তাহ! করেন না। বিরোধিগুণৰিশিষ্ট 


কিরণাবলী ১৫৩ 


ওধধ অদৃষ্টনিরপেক্ষতাবে রোগনিবৃত্ি করে বলিয়াই সিদ্বান্তিত আছে। 
অতএব বিরোধী বলিয়াই তত্রজ্ঞান যিথ্যাজ্ঞানের নাশ করিবে । তত্বঙ্গান 
ধর্মের দ্বার মিথ্যাজ্ঞনের নিবুত্তি করে, এই মত শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না । 


আচার্য উদয়ন সব্বস্তদ্ধিতে কর্মের অপেক্ষা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে 
জ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় স্বীকৃত হয় নাই । কারণ তিনি কর্মকে প্রতি- 
বন্ধকনিবৃত্তির দ্বারাই জ্ঞানের সহায়ক বলিয়াছেন। প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইলে 
নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অর্থাৎ সমাঁধিজন্য ধর্মের ফলে পুরুষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি মনে করেন। 
জ্ঞানের স্বরূপে বা ফলে তিনি নিত্যনৈমিত্তিকাঁদি কর্ধের অপেক্ষা স্বীকার 
করেন নাই। জ্ঞানের স্বরূপে বা ফলে কর্মের অপেক্ষা না থাকিলে তাহাকে 
জ্ঞানকর্ষের সমুচ্চয়বাদ বল! যায় না। আচার্য শঙ্কর বিবিদিষাতে কর্মের 
অপেক্ষা শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপে বা ফলে কর্মের অপেক্ষা 
ক্বীকার করেন নাই। এই কারণে তিনি জ্ঞানকর্ষের অসমুচ্চয়বাদী হইলে 
বৈশেষিকাচার্য উদয়নও অবশ্ঠই জ্ঞানকর্ষের অসমুচ্চয়বাদী হইবেন। 

হ্যায়ভাঙ্ে সাক্ষাদ্ভাবে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থন বা খণ্ডন পাওয়া 
যায় না। তথাপি অপবর্গপরীক্ষাপ্রকরণের তাম্তগ্রস্থ হইতে ইহা! সুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, বাৎশ্যায়ন ততব্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে অথবা তত্বজ্ঞানের 
চরম ফল ছু:খের আত্যস্তিক নিবৃত্তিতে অদৃষ্টের দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিকাদি- 
কর্মানুষ্ঠানের উপযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। স্তরাং আমরা মনে করিতে 
পারি যে, সমুচ্চয়বাদ ভাম্তকারের অন্ুুমত নহে। অপবর্গপরীক্ষাপ্রকরণের 
ণরেশপ্রবৃত্যন্থবন্ধাদপবর্গাভাবঃ১ এই হ্ুত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্ককার 
বলিয়াছেন যে, খণানুবন্ধ বিদ্যমান থাকায় অপবর্গ সম্ভব নহে। ইহার অভিপ্রায় 
এইবপ £ 

'জায়মানো হ বৈ ত্রাহ্গণন্ত্রিভি খণৈ খণবা জায়তে ব্রদ্ষচর্ধেণ খধিভ্যো 
যজ্জেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির২ দ্বার বলা হইয়াছে 
যে, জন্মমাতেই ব্রাহ্মণ খষি-ধণ, দেব-খণ ও পিতৃখণ এই ত্রিবিধ খণে খণী 


১. স্যার হৃত্র, ৪1১।৫৮ ) 
২ তৈত্তিবী়সংহিতা। ৬৩১, (মুদ্রিত তৈত্তিপীয়সংহিতার পাঠটা এইরূপ আছে - 


জারমানে! বৈ ব্রান্গণন্জ্িতি খণবা। জায়তে উত্যাণি ) 
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হইয়া থাকে এবং ক্রহ্মচর্ষের দ্বারা অর্থাৎ গুরুকুলবাসপূর্বক অধ্যয়নের দ্বারা 
খধি-খণ, যজ্ঞের ছারা দেব-খণ এবং পুত্রোৎপাদনের ছারা পিতৃ-খণ হইতে 
তাহার মুক্তি হয়। আর 'জরামর্ধ ব এত জত্রং যদগ্নিহোত্রং 
দর্শপূর্ণমাসৌ চ+ এই শ্রতিবাক্যের দ্বারা অগ্নিহোত্র ও দর্শপৌর্নমাস 
যাগের জরামর্ধতা কথিত হইয়াছে । 'জরামরাভ্যাং নিমুচ্যতে, এই অর্থে 
তদ্ধিতপ্রত্যয়ের দ্বারা জরমর্ধ-পদটী নিপ্পন্ন হইয়াছে । স্থতরাং ইহা বুঝা 
যাইতেছে যে, জরা বা মৃত্যুই ত্রা্মণকে অগ্নিহোত্র ও দর্শপৌর্ণমাস যাগ হইতে 
নিমুক্ত করিতে পারে। অতএব মৃত বা অতিবৃদ্ধ হইয়া অশক্ত না হওয়া 
পর্যন্ত ব্রা্ষণের অবশ্ঠই এ সকল যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
অতএব জ্ঞানলাভের অবসর না থাকায় অপবর্গ অসম্ভব । 


পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে ভাস্তকার শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি নানাবিধ 
প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া মানুষের পক্ষে অপবর্গের অবসর প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। সেই সকল বিচার হুইতেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, 
ভান্তকার জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়বাদের পক্ষপাতী নহেন। পূর্বপক্ষে উদ্ধৃত 
শ্রতিবাক্যের থণ” এবং 'জায়মান এই ছুইটা পদ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই 
বলিয়াই ভাস্কার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে একজন 
ব্যক্তি কোন বস্ত ভবিষ্যতে গ্রহণীয়রপে দান করেন এবং অপর ব্যক্তি 
ভবিষ্যতে প্রতিদেয়রূপে প্রদত্ত বস্ত গ্রহণ করেন সে স্থলেই খণমশব্টীকে 
মুখ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।২ প্ররুতস্থলে এইরূপ মুখ্য খণের সম্ভাবনা 
না থাকায় শ্রত্যুক্ত খণ-শব্টী গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । খণ করিয়া 
প্রতিশোধ না করিলে যেমন নিন্দা হয় সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া! ব্রহ্মচর্ধাদি 
পালন না করিলে নিন্দা হয় বলিয়াই শ্রাতিতে জায়মান ব্রাহ্ষণকে খণী 
বলা হইয়াছে। 

উক্ত স্থলে 'জায়মান' পদটাও মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। উপনয়ন- 
সংস্কাররহিত জাতমাত্র শিশুর ব্রহ্ষচর্যে অধিকার না" থাকায় খধি-খণে 
এবং গৃশ্থাশ্রম গ্রহণের পূর্বে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বা পুত্রাদির উৎপাদনে 


১ শাবরভাব্য ( মী, সু, ২819 ) 
২ দ্বাতা পরে কিরিয়। পাইবেন এই সর্তে দান করেন এবং গ্রহীতা। পরে কিরাইয়। দিবেন এই 
সর্তে গ্রহণ করেন। 
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সামর্থ্য না থাকায় জন্মমাত্রেই বালক দেব-খণ বা পিতৃ-খণে খণী হইতে 
পারে না। অতএব শ্রতিতে “জায়মান পদটী মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । মন্ত্র ওব্রাঙ্মণে গাহস্থ্লিঙ্গ কমের অর্থাৎ 
গৃহস্থাশ্রমের চিহ্ন যে পত্বী তৎসম্বদ্ধ কমেরই উপদেশ করা হয়। স্থতরাং 
ব্রার্মণবিহিত যে যাগযজ্ঞাদ্দি কমণগুলি তাহা জাতমাত্র বালকের কর্তব্য 
নহে, কিন্তু গৃহস্থেরই । অতএব ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 
'জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি ব্রাক্ষণবাক্যের দ্বার! জাতমাত্র শিশুর পক্ষে কোনও 
খণের কথা বলা হয় নাই। উহার দ্বারা উপনীতের ক্রহ্মচর্য এবং গৃহস্থের 
নিমিত্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও পুত্রোৎ্পাদনের আবশ্যকতা বণিত 
হইয়াছে। 

অতএব কেহ যদ্দি উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী হইয়া অধ্যয়ন-পরিসমাপ্তির পরে 
গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট না হন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্ধ গ্রহণ করেন তাহা হইলে এ 
নৈষ্টিক ব্রক্ষচারী আর দেব-খণ ও পিতৃ-খণে খণী হইলেন না । অতএব নৈঠিক 
্রহ্মচারীর পক্ষে অপবর্গের অবকাশ আছে ।১ উক্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অবশ্যই 
জ্ঞানলাভে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার এই চেষ্টাতে বিহিত যাগযজ্ঞাদির অন্ঠান 
সম্ভব না হওয়ায় উহা! যজ্ঞাদি-রূপ কর্মের সহিত সমুচ্চিত হইবে না । এই স্থলে 
যদিও নিত্য ও নেমিত্তিক কর্মের সমূচ্চয় কল্পিত হইতে পারে তথাপি 
চতুর্থাশ্রমীর পক্ষে এরূপ কর্মেরও সমুচ্চয় সম্ভব হইবে না। একটা 
ক্ষেত্রেও যদি কমপমূচ্চয়ের ব্যভিচার দেখা যায়, তাহা হইলে 
আর কমে মোক্ষের বা মোক্ষোপযোগী জ্ঞানের সহকারী বলা 
যাইবে না। ৃ 

নৈষ্ঠিক ব্রক্ষচারীর ন্যায় গৃহস্থেরও অপবর্গের অবকাশ আছে। 'জরামর্ধং 
বা এতৎ সত্তর যদগ্রিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসঞ্চেতি, এই শ্রতিবাক্যের “জরা? 
পদটী 'আয়ুর চতুর্থ ভাগ” অর্থেই প্রযুক্ত হুইয়াছে। আমুর চতুর্থ ভাগ 
উপস্থিত হইলে ব্রাঙ্ষণ দর্শপৌর্ণমাস ও অগ্রিহোত্র হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন 
ইহাই এ শ্রুতির দ্বারা বল! হইয়াছে । 'অশক্তি” অর্থে জরা-পদের প্রয়োগ 
হয় নাই। কারণ অশক্তের পক্ষে প্রতিনিধির দ্বারা অগ্নিহোআদির 


অনুষ্ঠান বিহিত আছে। স্ৃতরাং অশক্তি-নিবন্ধন কেহ উক্ত যাগযজ্ঞ 


১ ভাব্য (ছ্যারহত্রঃ ৪১1৫৯) 


১৫৬ কিরণাবলী 


হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না।৯ আযুর চতুর্থ ভাগে উক্ত কম 
হইতে নিষ্কতির কথাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। এ সময়ে প্রব্রজ্যা 
অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের সাধারণ বিধি থাকায় এ চতুর্থ ভাগকে আমরা 
অবশ্ঠই সর্বকর্মবিরতির কাল বলিয়া মনে করিতে পারি।১ এই অপবৃক্ত 
পুরুষ অবশ্যই জ্ঞানলাভের সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন। এই সময়ে নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদি কমের অনুষ্ঠানও সম্ভব না হওয়ায় জ্ঞানসামগ্রী ষে কমসমুচ্চয়- 
বিবজিত ইহা! অনায়াসেই বলা যায়। বিরক্তি উপস্থিত হইলে যে কোন 
আশ্রম হইতেই কমপন্ন্যাসের বিধান থাকায় বিরক্তের পক্ষে কমপসমুচ্চয়বিবজিত 
সামগ্রীর ছবারাই যে জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ হয় তাহা আমরা ভাম্যকারের 
অভিগ্রায়ানুসারে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি। 


ভাস্তকারের স্তায় জয়স্তভট্টও ন্যায়মঞ্চরী গ্রন্থে জ্ঞানকম পমুচ্চয়বাদ অস্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি তত্বজ্ঞানের স্বরূপে বা উহার ফল মোক্ষে কোথাও অদৃষ্টের 
দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিকার্দি কমের উপযোগ স্বীকার করেন নাই। জ্ঞানফল 
মোক্ষে কর্মের উপযোগ ম্বীকার করিলে হ্ব্গাদির ন্যায় কম'ফলত্ব-নিবন্ধন 
মোক্ষে অনিত্যত্বের আপত্তি হয়।৩ এই কারণেই তিনি মোক্ষে কর্মের 
উপযোগ অন্বীকার করিয়াছেন। ফলের ন্যায় ফলসাধন ততব্বজ্ঞানেও 
অনৃষ্টের দ্বার! নিত্যনৈমিত্তিকাদি কমের উপযোগ থাকিতে পারে না বলিয়াই 
তিনি মনে করিয়াছেন। কারণ এরূপ হইলে চতুর্থাশ্রমে তবজ্ঞানোৎপত্তির 
সম্ভাবনা থাকে না। চতুর্থাশ্রমীর কমর্শধিকার না থাকায় তাহার পক্ষে 
কমর্ণহুষ্ঠান অসম্ভব এবং নিত্যনৈমিত্তিকার্দি কম-রূপ কারণ না থাকায় উক্ত 
আশ্রমে তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি অপস্ভব হইয়া থাকে। তীব্রলংবেগ অর্থাৎ 





১. 'জরয়! হ ঝ্ত্যাযুষক্তবীয়ন্ত চতুর্থ প্রত্রজ্যাযুক্তন্ত বটনম২।"**অশক্তে। বিমুচাত ইত্যেতদপি 
নোপপদ্তে শ্বমশক্তস্ত বাহাং শক্তিমাহ । “অস্তেবাসী ব৷ জুছুয়াদ্‌ ব্রহ্মণ। স পরিক্রীতঠ “ক্ষীরহোতা 
বা জুয়াদ্ধনেন স পরিক্রীতঠ ইতি। ভাষ্য (ন্যায়হ 61১৫৯) 

২ আযুবস্তরীয়ং চতুর্থ, প্রব্রজ্যাযুক্তং জরেত্যুচ্ততে। তত্র হি প্র্রজ্যা বিধীর়তে | ভাষা, 
(স্তারহ্ত্র ৪1১৫৯) বনেধু তু বিহাত্যৈৰং তৃতীয়াং ভাগমায়ুষঃ। চতুর্থমাযুষে! ভাগং তাত 
সঙ্গান্‌ পরিব্রজেৎ॥ মনুনংছিতা ৬1৩৩ 

৩. বচ্চেদমুচাতে জ্ঞানকর্মনসুচ্চয়াম্মোক্ষ ইতি তত্রেদং বক্তবাং কর্মণাং কীদৃশো মোক্ষং 
প্রত্যঙ্গভাৰঃ। ন হি কর্মসাধ্যো। ঘোক্ষঃ হবর্গাদিবদ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাং। ভ্তায়মঞ্জনী, পুঃ ৫২৩ 


কিরণাবলী ১৫৭, 


'তীব্রবিরাগী মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রুতি চতুর্থাশ্রমের উপদেশ করিয়াছেন। এজন্য চতুর্থা- 
শ্রমে যে তত্রজ্ঞান হয় তাহা অবশ্তই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যবিষয়ীভূত হইবে। 
স্থতরাং চতুর্থাশ্রমে তত্বজ্ঞনের অন্ুপপত্তিবশতঃই নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের 
অনুষ্ঠানকে তবজ্ঞানের অন্যতম কারণ বলিয়া শ্বীকার কর যায় না। এইরূপে 
নানাবিধ যুক্তির উপস্থাপন করিয়া জয়ন্তভট্ট জ্ঞানকর্মের সমূচ্চয়পক্ষ অস্বীকার 
করিয়াছেন ।৯ 

তত্বচিস্তামণিকার ঈশ্বরানুমানগ্রকরণে মুক্তির উপায় আলোচনা করিতে 
যাইয়া বলিয়াছেন যে, “আত্ম! বারে' ইত্যার্দি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মোক্ষরূপ 
ফলের নিমিত্ত তবজ্ঞানের আবশ্যকতা বণিত হইয়াছে। এ শ্রুতিবাক্যে 
নিদিধ্যাসিতব্য» পদের অর্থবিবরণে তিনি 'সাক্ষাৎকর্তব্£ এই কথা 
বলিম়াছেন। স্ৃতরাং তাহার মতে সাক্ষাৎকারাত্মক তত্ববিজ্ঞানই যে মুক্তির 
কারণ ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। বন্ধকারণ মিথ্যাজ্ঞান সাক্ষাৎকারাত্মক 
হওয়ায় শাক বা আনুমানিক তত্বজ্গানের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না । 
এই কারণেই তিনি সংসারকারণ যে দৃঢ়ভূমি মিথ্যাজ্ঞান তাহার উচ্ছেদের 
জন্য সাক্ষাৎ্কারী তব্ববিজ্ঞানকে আবশ্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন । 
নিদিধ্যাসন-রূপ যোগের নিরন্তর অভ্যাসের ফলে যোগীর বিলক্ষণ 
স্ভাৃষ্ট উৎপন্ন হয়। এ শুভারৃষ্টের ফলেই মুমুক্ষু পুরুষের সাক্ষাৎকারী 
তত্ববিজ্ঞান উৎপন্ন হুয়া থাকে। এ তত্ববিজ্ঞান শম, দম, ব্রহ্মচর্য প্রত্ৃতির 
সহিত সম্যগভাবে অনুষ্ঠিত সদ্ধ্যোপাঁসনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের 
সহযোগে মুক্তিরপ ফল প্রদ্ানকরে বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছেন। 
অতএব তত্বচিন্তামণিকারকে আমরা জ্ঞানকর্ষমের সমুচ্চয়বাদদী বলিয়াই মনে 
করিতে পারি।২ এই সমুচ্চয়বাদের বিরুদ্ধে অনেক বিচার করিয়া তিনি 
বিরুদ্ধ পক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা হইতেও তিনি যে সমুচ্চয়বাদের 
সমর্থক ছিলেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পূর্বপক্ষূপে বিরুদ্ধপক্ষের 
উপস্থাপন করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সমপ্রধানভাবে বা অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বা্দ ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্মের 


১ ম্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ৫১৩-৫২৩ 
২ এবঞ্চ শমঘমত্রন্মচর্যাহ্াপবৃংহিতযাবদ্লিত্যনৈমিত্তিকসন্ধেযাপাসনাদ্িক্জলহিতাৎ তত্ব" 
শানান্মক্তিঃ। তন্বচিস্তামণি, ঈশ্বরানুমান, পৃঃ ১৮৪ 


৬৫৮ কিরণাবলী 


সমপ্রাধান্ত স্বীকার করিলে জ্ঞানের ম্যায় কর্মেরও মুক্তিফল কল্পনা করিতে 
হয়। অন্ধথ! উভয়ের সমপ্রাধান্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু কর্মের মুক্তিফল 
কল্পনা করা যায় না। কারণ বিভিন্ন কর্মের উৎপত্তিবাক্যে সেই সেই কর্মের 
বিশেষ বিশেষ ফল শ্ররতিতেই কীতিত আছে। অতএব সেই সেই 
ফলের দ্বারা কর্মগুলির সফলত্ব শ্রুতিপ্রাপ্ধ হওয়ায় উহাদের ফলাস্তর- 
কল্পনা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। এই কারণেই বিরুদ্ধবাদী বলিতে 
পারেন যে, সমপ্রাধান্যে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে। এইরূপ 
অঙ্গাঙ্গিতাবেও জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় শ্বীকার করা যায় না। কর্ম ও জ্ঞানের 
অঙ্গ হইলে হয় উহা জ্ঞানের উৎপত্তির দ্বারা অঙ্গ হইবে, না হয় উহা 
জ্ঞানের ফন যে.মুক্তি তাহার সহায়ক হুইয়া অঙ্গ হুইবে। প্রমাণসাধ্য 
জ্ঞানের উৎপত্তিতে কোথাও কর্মের অপেক্ষা দেখা যায় না। এই কারণে 
কর্মকে জ্ঞানের শরীরনির্বাহক অঙ্গ বলাও সম্ভব নহে। জ্ঞানফল 
মুক্তির প্রতিও কর্মের সহকারিত্ব কল্পনা! করা যায় না। কারণ উৎপত্তি- 
শ্রুতিতে কর্মের ফলাস্তর কথিত আছে। স্থতরাং সমপ্রাধান্ত বা অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষ সমর্থন করা যায় না। মুমুক্ষর পক্ষে কর্মসন্ন্যাস বিহিত 
থাকায় জ্ঞানের সহিত নিত্যনৈমিত্তিকা্দি কর্ম সমুচ্চিত হইতে পারে না । 
কারণ এ আশ্রমে এ সকল কর্ম পরিত্যক্ত হইয়াই যায় । চতুর্থাশ্রমবিহিত কর্মের 
সহিতও জ্ঞানের সমূচ্চয় হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। এরূপ হইলে 
গৃহস্থাশ্রমীর মুক্তিসভ্ভাবনা থাকে না। কারণ শাস্ত্রে গৃহস্থেরও মুক্তি বণিত 
হইয়াছে ।১ 

এইরূপে বিরুদ্ধ পক্ষের অবতারণ। করিয়া! ইহার খগ্ডমে তব্বচিস্তামণিকার 
বলিয়াছেন যে, বিভিন্নাশ্রমীর পক্ষে বিভিন্নাশ্রমবিহিত কর্মের সহিত জ্ঞানের 
সমুচ্চয় হইতে পারে।১ 

“ন্থে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ । 
স্বকর্মণ| তমভ্যর্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” 


১ তন্বচিস্তামণি। পূঃ ১৮৪-৫ 
২ ম্বশ্থাশ্রমবিহিতেন কর্মণ। জ্ঞানন্ত সমপ্রাধাঞ্তেন সমুচ্চগ্লাঞ্গ, জ্ঞানকমণোস্তলাত্বেদ 
মুকতার্থন্বাতিধানাৎ। তন্বচিন্তামণি, পৃঃ ১৮৫ 


কিরণাবলী ১৫৪ 


এই শ্রীমদ্ভগবদগীতাবাক্য এবং 

তম্মাৎ তথ্প্রার্চয়ে যত্বঃ কর্তব্য: পণ্ডিতৈ নবৈঃ | 

ততপ্রাপ্থিহেতুবিজ্ঞানং কর্ম চোক্তং মহামতে | 
এই বিষ্ুপুরাণবাক্য এবং 

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ । 

তথৈব জ্ঞানকর্মাত্যাং প্রাপ্যতে ব্রন্ধ শাশ্বতম্‌॥ 
এই হারীতবাক্য এবং 

“সত্যেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্মা সম্যগ, জ্ঞানেন ব্রহ্ষচর্ষেণ চ” এই শ্রতিবাক্যের 

দ্বারা স্পষ্টই মুক্তিতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের অপেক্ষা বণিত হইয়াছে। ইহা সমপ্রাধান্ত 
বা অঙ্গাঙ্গিভাব এই ছ্বিবিধ রূপেই উপপন্ন হইতে পারে। যদিও কর্মের 
উৎপত্তিবাক্যে ফলান্তর কীতিত হইয়াছে ইহা! সত্য, তথাপি এ সকল কর্মের 
মুক্তিরপ ফল কল্পিত হইতে কোনও বাঁধা থাকিতে পারে নাঁ। কারণ 
সাক্ষাদভাবে শব্দপ্রমাণের ছারাই দ্বিবিধ ফল পাঁওয়। যায় ।১৯ কর্মসন্গ্যা বলিতে 
কাম্য কর্মের সন্ন্যাই বুঝিতে হইবে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের সন্যাস নহে। 
কারণ 

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্গ্যাসং কবয়ে। বিছুঃ। 

নিয়তন্ তু সন্যাসঃ কর্মণো নোপপগ্তে ॥ 

মোহাত্তন্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥ 


ইত্যাদি স্থতিবাক্যের দ্বারা কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই সন্গ্যাস বল! হইয়াছে । 
সৃতরাং চতুর্থাশ্রমীর পক্ষের জ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব হুইল না। 
এইভাবে বিরোধী পক্ষের খণ্ডনপূর্বক তবচিন্তামণিকার জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় পক্ষ 
সমর্ধন করিয়াছেন। 

ইহার পরে আবার তিনি “অত্র বস্তি ইত্যাধি গ্রন্থের দ্বার] সান্প্রদায়িক 
সিদ্ধান্ত বর্ণনাপ্রসঙ্গে জ্ঞানকর্মের 'অসমুচ্চয়পক্ষও প্রদর্শন করিয়াছেন । নৈয়াগ্নিক 
সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, তত্ববিজ্ঞনের দ্বারাই 
সবাসন মিথ্যাজ্ঞানের সম্যক নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং সুত্রোকতক্রমে পুক্ুষ 


১ নচফলাম্তরার্থস্বেন শ্রুতদ্য কমণঃ ফলান্তরার্থত্বমনুপপন্নণ তথা বাকান্বরসাজ, জ্ঞা ন- 
তুঙ্যভাপ্রতীতেঃ ৷ তত্তংফলজনকত্বেপি হি ক মণাং *বা এব মানম২। তন্বচিস্তামণি, পঃ$ ১-৬ 
২ তন্বচিস্তামণি, পৃঃ ১৮৮ 


১৩৬৩ কিরণাবলী 


অপবর্গ লাভ করে। ইহাতে কর্মের সহকারিতা নির্চুক্তিক। কারণ দিঙমোহাঁদি- 
স্থলে কর্মনিরপেক্ষভাবেই জ্ঞানের ছার! ভ্রমের নিবৃত্তি দেখা যায় । অতএব ধাহার 
তবজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠানও 
দোঁষাবহ হইবে না । অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে কর্মাসমুচ্চিত জ্ঞানের দ্বারা 
মোক্ষলাভ করা যায়। 

এই যে জ্ঞানকর্মের অসমূচ্চয়বাদ ইহা! নৈয়ার়িকসম্প্রদায়সিদ্ধ সিদ্ধান্তরূপেই 
তত্বচিস্তামণিগ্রন্থে উল্লিথিত হইয়াছে। চিন্তামণিকার স্বয়ং এই সিদ্ধান্তের 
পক্ষপাতী নহেন। কারণ তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষই সমর্থন 
করিয়। গিয়াছেন। 

এ স্থলে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় জ্ঞানকর্মের 
সমুচ্চয় সম্বন্ধে তত্বচিন্তামণিকারের মত যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে তিনি 
শেষ পর্যস্ত তবচিস্তামণিকারকে সমুচ্চয়বিরোধী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে 'বস্ততত্ত'****১১ ইত্যাদি চিন্তামণিগ্রস্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কিছু বিরোধ 
আছে। কারণ আমরা 'বস্ততস্ত, ইত্যার্দি গ্রন্থে উল্লিখিত মতকে 
তত্বচিন্ত/মণিকারের স্বমত বলিক্ষা গ্রহণ করি নাই। উহা কোনও কোনও 
সমুচ্চয়বাদীর ব্যাখ্যার খগ্ডনপ্রসঙ্গেই চিস্তামণিকারকর্তৃক উপন্যস্ত হইয়াছে 
বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছি । এ বিষয়ে আমরা ্ুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । 


এতেন “অধথাতো। ধর্মং ব্যাখ্যাস্যাম২” প্যতোহভ্যু- 
দ্রয়নিঃশ্রেয়সসাদ্ধিঃ স ধর্মঃ৮ পতদ্বচনাদান্নাডসিদ্ধেঃ 
প্রামাণ্যমিশ্তি ত্রিসুত্রী (বৈ. স্ব. ১৯১৩) ব্যাখ্যাতা | 
অন্যথাব্যাখ্যানে হি যতোহভুযুৰয়েতি প্রত্যেক- 
সমৃুদ্ধায়ভ্যা মুভয়ত্রাপ্যব্যাপকৎ স্যাৎ্। যতোহ্ভুযুয়- 
সিদ্ধিঃ স ধর্ম ইত্যেতাবতৈব লক্ষণসিদ্ধেঃ। পারম্পর্ষেণ 
নিঃশ্রেয়সেহপ্যস্য হেতুত্বং প্রতিপাদয়িতুৎ নিংশ্রেয়স- 
গ্রহণাঁমতি। 


১ ন্তারদর্শন ও বাতায়ন ভাব্। পঞ্চম খণ্ড, পঃ ২৭ 


কিরণাবলী ১৬১. 


ইহার দ্বারা অর্থাৎ (পূবোক্ত আলোচনার দ্বারা) (ফলতঃ ) 
“অথাতো। ধর্মং ব্যাখ্যাস্তাম+৮, . “যতোহইভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ 
নস. ধর্ম ও “তদচনাদায়ায়সিদ্ধেঃ প্রামাণ্যম্” এই ( বৈশেষিক ) 
সৃত্রত্রয়ও ব্যাখ্যাত হইল। অন্রূপ ব্যাখ্যা করিলে (অর্থাং 
“যতোইভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধম” এই স্ুত্রের যদি "যাহা 
হইতে সাক্ষাদ্ভাবে অত্যুদয়ের অর্থাৎ ব্বর্গাদির সিদ্ধি হয় ও 
যাহা হইতে সাক্ষাদভাবে নিঃশ্রের়সের অর্থাৎ মোক্ষের সিদ্ধি 
হয় তাহাই ধম"? এই প্রকারে ভিন্নভিন্নলক্ষণতাৎপর্ষে অথবা 
“যাহার দ্বারা অভ্যদয় ও নিঃশ্রেয়স এই উভয়ের সিদ্ধি হয়? 
এইভাবে এক-লক্ষণতাঁৎপর্বে ব্যাখ্যা করিলে) প্রত্যেক ও 
সমুদয়ের বিকল্পের দ্বারা উভয়নিধ ধর্মেই (উক্ত ধর্ম-লক্ষণের ) 
অব্যাঞ্চি হইয়া হইয়া যাঁয়। “যতোইভ্যুদয়সিদ্ধিঃ স ধম” এই 
পর্যস্ত স্ুত্রাংশের দ্বারাই (ধর্মের ) লক্ষণ সিদ্ধ হইলেও এ ধর্মের 
যে পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সে উপফোগিতা আছে তাহা প্রতিপাদন 
করিবার নিমিত্তই (স্তরে) “নিঃশ্রেয়স” পদের গ্রহণ হইয়াছে । 


যাহার দ্বারা অত্যুপ্নয়ের সিদ্ধি হয় তাহাঁই ধর্ম অথবা যাহার দ্বার 
নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম এইরূপে বিভিন্ন-খ্লান্তর্তাবে ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন 
লক্ষণ করিলে প্রথম লক্ষণটী নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মে এবং দ্বিতীয় লক্ষণটা প্রবুত্তি-লক্ষণ 
ধর্মে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিংশ্রের়ম এই উভয়ের 
সিদ্ধি হয় এইরূপ উভয়বিধ-ফলাস্তর্ভাবে ধর্মের একটা লক্ষণ করিলেও পূর্বোক্ত 
অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে । কারণ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের কোনও 
ধর্মেই উভয়বিধ-ফলজনকত্ব নাই। স্থতরাং তত্বঙ্ঞান পর্যন্ত পরম্পরায় ধর্মের 
ফল হইলেও মোক্ষ ধর্মের ফল হইবে না। এই কারণে অত্যুর্টয়সাধকত্বই 
ধর্মের লক্ষণ হইবে ।৯ এ স্থলে অত্য্দয় বলিতে তত্বজ্ঞানকেই বুঝিতে 
হইবে ।২ অতএব উক্ত স্ৃত্রের দ্বারা তত্বজ্ঞানসাধকত্বকেই ধর্মের লক্ষণরূপে 

১ নুত্রমপাভুাদয়মাব্রসাধকধর্মপরতয়ৈব ব্যাখ্য়মিত্যর্ঘ)। প্রকাশ, পৃঃ ৭৮ 


২ অভ্যুদয়োছত্র ত্বজ্ঞানম,। এ পৃঃ ৯ 
১১ 


১৬২ কিরণাবলী 
উপস্থাপিত কর! হইয়াছে বলিয়! বুঝিতে হইবে । নিবৃত্তি-লক্ষণ যোগজ ধর্ম 
যে তত্বজ্ঞানের সাধক তাহ! আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। প্ররবৃত্ি- 
লক্ষণ ধর্মেরও যে সত্বশুদ্ধির ছারা তত্বজ্ঞানসাধকত্ব আছে তাহাও বল! 
হইয়াছে । সুতরাং উক্ত লক্ষণের আর প্রবৃত্তি ব৷ নিবৃত্তি-লক্ষণ, ধর্মে অব্যাণ্ডথির 
সম্ভাবনা নাই। 

এবং প্রতিপন্নপ্রয়োজনাভিধেয়সম্বদ্ধো জিজ্ঞাত্ুং 
পৃচ্ছতি। অথেতি।১ অথ কানি ভ্রব্যাণি কিয়ন্তি ৮, 
কিং গুণাঃ কিয়ন্তশ্চ, কানি কর্মাণি কিয়ান্ত চ, কিং 
সামান্য কতিবিধ্। কে বিশেষাঠ কঃ সমবায় 
ইত্যর্থঃ | 

এইভাবে ( শাস্ত্রের ) প্রয়োজন, অভিধেয় ও ( উহাদের ) 
সম্বন্ধ জানিয়া জিজ্ঞান্থ (ব্যক্তি) অথ, এই গ্রন্থের দ্বার! 
(জ্ঞাতব্য বিষয়ে) প্রশ্ন করিতেছেন ঃ দ্রব্য কি কি (অর্থাৎ 
দ্রব্যের সামান্ত-লক্ষণ কি) এবং কয়প্রকার (অর্থাৎ উহাদের 
অবাস্তর বিভাগ কতগুলি ; গুণ কি কি (অর্থাৎ গুণের সামান্ত- 
লক্ষণ কি) এবং কয়প্রকাপ ( অর্থাৎ উহাদের অবান্তর বিভাগ 
কতগুলি); কর্ম কিকি (অর্থাৎ কর্মের সামান্য-লক্ষণ কি ) এবং 
কয়প্রকার ( অর্থাং উহাদ্দের অবান্তর বিভাগ কতগুলি ); সামান্য 
কি (অর্থাৎ সামান্যের অর্থাৎ জাতির সামান্য-লক্ষণ কি) এবং 
উহ! কয়প্রকার (অর্থাৎ উহাদের অবান্তর বিভাগ কতগুলি ); 
"বিশেষ কাহাকে বলে ( অর্থাৎ বিশেষের স্বরূপ কি) ; 
সমবায় (ই বা) কাহাকে বলে (অর্থাৎ সমবায়ের স্বরূপ কি); 
ইহাই ("অথ কে ভ্রব্যাদয়ঃ পদার্থা এই (প্রশ্ন-বাক্যের ) অর্থ। 

কি্চি তেষামিতি।২ সামান্যতো বিশেষতশ্চ 
.পদার্থানাৎ দ্রব্যাণাৎ গুণানাং কর্মণামিত্যাদি নেয়ম্‌। 





১ অথকে ভ্রব্যাঘয়ঃ পদার্থাঃ। প্র. পা পঃং 
২ কিঞ্চ তেষাং সাধর্মাং বৈধধ্যঞ্চেতি | প্র“ পা” পৃঃ ২-৩ 


কিরণাবলী ১৬৩ 


চকারৌ মিথঃ -সমুচ্চয়ে। সাধর্মযবৈধর্ম্যয়োরেষেবাস্ত- 
ভূতিত্বাৎ পৃথগ লক্ষণার্থমপি ন প্রশ্নঃ । 

“কি তেষাম্,। এই গ্রন্থের তাৎপর্য বর্ণনা কর! হইতেছে £ 
সেই পদার্থগুলির সাধ্ময (ই) বা কি এবং বৈধম্য (ই) বা 
কি--ইহাই এ স্থলে প্রশ্নের আকার। (উক্ত আকারের মধ্যে) 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদীর্ঘত্রয়ের সামান্য ও বিশেষভাবে 
সাধম্য ও বৈধমের্টর প্রশ্নও অস্তনিহিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। চ-কার ছইটী পরস্পর সমুচ্চয় অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে )। 
সাধময ও বৈধমে?র স্বরূপবিষয়ে পৃথক্‌ প্রশ্ন হইবে না কারণ উহার! 
পুবোক্ত পদার্থগুলির মধ্যেই অস্তভূক্ত আছে। 

তত্রেতি।১ তত্র তেষু ভ্রব্যাদ্বিযু বক্তব্যেু দ্রব্যাণি 
পৃথিব্যাীনি। যগ্যপি বিভাগস্য ন্থ্যুনাধকসংখ্যা ব্যব- 
চ্ছেক্পরত্বাদেব নবত্বং লন্ধং তথাপি ক্ষ, ট্রার্থং নবগ্রহণম,। 
এবকারশ্চ বিপ্ররতিপত্তিনিরাকরণার্থঃ। 

“তত্র” ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ) করা যাইতেছে । তত্র অর্থাৎ 
বক্তব্য দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি 
পদ্দার্থগুলিকে ( অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বাযুং আকাশ, দিক্‌, 
কাল, আত্ম! ও মনকে) দ্রব্য বলিয়া! বুঝিতে হইবে। যদিও বিভাগ- 
বাক্যেরই ( বিভজ্যমান পদার্থগুলির) নান ব। অধিক সংখ্যার 
নিষেধে তাৎপর্য থাকায় | দ্রব্যগুলির ) নবত্ব-সখ্যা পাওয়া 
যায় ( অর্থাৎ দ্রব্যগুপি যে নৰবিধ তাহ। বুঝা যায়) তাহ 
হইলেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্থই ( বিভাগবাক্যে ) 
নব-পদের গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং (উহাতে) এব-পদটা 
সংশয়-নিরাসের জন্ত (প্রযুক্ত হইয়াছে )। 

সামান্যসংজ্ঞ। ্রব্যমিতি। বিশেষসংজ্ঞ। পৃথিবীত্যা- 


১ তত জ্রব্যাণি পৃথিব্যপ তেঞোবাযৰাকাশকালদিগান্মনাংদি নামান্তবিপেষদংজ্ঞধোঞ্ানি 
নবৈবেতি। . প্র. পা", পঞ্ ৩ 


১৬৪ কিরণাবলী 


দিকা। তয়োক্তানি সুত্রকতেতি শেষঃ। অবগতাণ্ত- 
ভাবস্য তস্যোক্তেরাগমত্বাৎ। অনবগতাপ্তভাবস্যাপি 
লোকপ্রসিদ্ধার্থান্ুবাদকত্বাৎ। লোকে চ তাবতামেব 
সামান্যতো৷ বিশেষতশ্চ ব্যবহারাৎ। 

(মূলস্থ ) দদ্রব্য) এই পর্দটা (পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
পদার্থের ) সামান্য-সংজ্ঞা হুইবে। ( বিভাগবাক্যন্থ ) পৃথিবী ইত্যাদি 
নয়টা পদ দ্রব্যের বিশেষ-সংজ্ঞা (হইবে )। (মূলস্থ ) “তয়োক্তানি' 
(অর্থাৎ সংজ্ঞয়োক্তানি ) এই অংশের “মৃত্রকৃতা” এই পদটী অবশিষ্ট 
(অর্থাৎ পূরক) হুইবে। কারণ তাহার (অর্থাৎ স্ুত্রকাবের ) 
আপ্তত্ব নিশ্চিত থাকায় তদীয় উক্তি আগম ( অর্থাৎ আগম- 
প্রমাণ )। তাহার আপ্তত্ব নিশ্চিত না থাকিলেও লোকপ্রসিদ্ধ 
অর্থের অনুবাদক হওয়ায় তদীয় উক্তি প্রামাণিকই হইবে 
(অর্থাৎ ততকৃত দ্রব্য প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি প্রামাণিক হইবে )। 
কারণ লোকসমাজে এঁগুলিরই (অর্থাৎ দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলিরই ) 
সামান্য ও বিশেষভাবে ব্যবহার দেখা যায়। 


কিং পুনরত্র প্রতিষিধ্যতে ? নবৈবেতি। ন হানব- 
গতস্য প্রতিষেধঃ সম্ভবতি। উচ্যতে। দ্রব্যস্য সতো৷ 
নববাহ্ত্বং নববাহাস্য সতো দ্রব্ত্ং বা। তথাচ 
প্রতিপন্নসোব প্রতিপন্ন প্রতিষেধ ইতি ন কিঞ্চিদ 
দুষ্ততি। অতঃ পরং ন শঙ্কা ন চোত্তরম.। তথাহি, ইন্ং 
দ্রব্যমেভ্যোহধিকং স্যাদ্দিতি বা ইদ্বমেভ্যোহধিকং 
দ্রব্যৎ স্যাদিতি বা শঙ্ক্যেত। প্রথমে আধিক্যং নিরাকরি- 
ষ্যামে। ঘথ! সুবর্ণস/| ছ্বিতীয়ে ভ্রব্যত্বং নিরাকরিষ্যামো। 
যথা তমসঃ। অতঃ পরং ন শঙ্কা ন চোত্বরম। ধমিণ 
এব বুদ্ধ্যনারোহাৎ্। যর্দঘ কথঞ্চিদ, বুদ্ধিমারোক্ষ্যতে 
তদ্ধান্ম ভিক্লক্তেঘেবান্তর্ভাবয়িষ্যতে। অনস্তভ্পবে ৰা 
দ্রব্যত্ তস্য নিরাকরিষ্যত ইত্যভিপ্রায়বানাহ। 


কিরণাবলী ১৬৫ 


তদব্যতিরেকেণ সংজ্ঞান্তরানভিধানাদ্দিতি। সুত্রকৃতেতি 
শেষঃ। লোকনেতি ব1। 


( “নবৈব এই বাক্যাংশস্থ এব-কারের দ্বারা) এ স্থলে কাহার 
নিষেধ হইয়াছে? যেহেতু যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে তাহার 
প্রতিষেধ অসম্ভব । উত্তরে বলা যাইতেছে 2 প্রমাণসিদ্ধ দ্রব্যে 
( অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতিতে ) নববহিভূ্তিত্বের অথবা যাহা নববহিভূর্ত 
বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ তাহাতে দ্রব্ত্বের নিষেধ কর! হইয়াছে । এরূপ 
হইলে ( ফলত; ) প্রমাণসিদ্ধ পদার্থে প্রমাণসিদ্ধ ( অন্য ) পদার্থের 
প্রতিষেধ হওয়ায় কোনও দোষ হয় না। ইহার পরে শঙ্ক। বা উত্তরের 
অবকাশ নাই। ইহার বিশদার্থ এই যে, এই দ্রব্যটা এই সকল 
দ্রব্য হইতে 'অধিক ( অর্থাৎ পৃথক্‌) হউক, অথব! এই সকল দ্রব্য 
হইতে পৃথগভূত এই পদার্থটা দ্রব্য হউক--এইরূপে আশঙ্কা 
( অর্থাৎ প্রশ্ন ) হইতে পারে । প্রথমে ( অর্থাৎ প্রথম প্রশ্্ে) আমরা 
আধিক্যের নিষেধ করিব যেমন স্ত্বর্ণবূপ দ্রব্যের আধিক্য 
নিষিদ্ধ হইবে (অর্থাৎ দ্রব্য বলিয়। প্রমাণসিদ্ধ স্বর্ণের অতিরিত্তত্ব- 
আশঙ্কায় উহাকে যেমন তেজোনামক তৃতীয় দ্রব্যে অন্তভূক্ত 
কর। হইবে সেইরূপ ভ্রব্যত্বরূপে প্রমাণসিদ্ধ থাকিলে উহাকে 
'নববিধ দ্রব্যের মধ্যেই অন্তভূক্ত করা হইবে)।, দ্বিতীয়ে 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রশ্নে) আমরা ত্রব্যত্বের নিষেধ করিব যেমন 
অন্ধকারের দ্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হইবে। (অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের যদি দ্রবাত 
আশঙ্কিত হয় তাহ! হইলে অন্ধকারের ভ্রব্যত্ব যেমন নিষিদ্ধ হইবে 
সেইরূপ এ পদার্থেরও দ্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হইবে )। ইহার পরে ( এ 
সম্বপ্ধে) আর কোনও শঙ্কা বা উত্তরের অবকাশ নাই। কারণ 
এমন কোনও ধর্মী আমাদের, বুদ্ধিস্থ নাই যাহাতে এরূপ আশঙ্কা 
হইতে পারে। যদি কোনও রূপে এমন কোন ধর্মী ভবিষ্যতেও 
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আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় তাহা হইলেও আমরা তাহাকে উক্ত 
পদার্থগুলির (অর্থাৎ ত্রব্যের) মধ্যেই অস্তভর্থবিত করিব। 
যদি 'সেই ধর্মীকে নববিধ দ্রব্যে অন্তভ্ণবিত করা না যায় তাহা 
হইলে (আমরা ) উহার দ্রব্যত্বেরই ' নিরাকরণ করিব' এই 
তাৎপর্ষেই “তদ্যতিরেকেণ  সং্ঞান্তরানভিধানা৯ এই বাক্যটা 
প্রযুক্ত হইয়াছে । “মৃত্রকৃতা অথবা লোকেন” এই পদটাকে উক্ত 
বাক্যের অবশিষ্ট অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে ' 


স্যাদেতদ, অদ্ধকারস্তাবদনুভবসিদ্ধতয়া৷ ছুরপহচ্বঃ। 
ন চ সামাহ্যবিশেষসমবায়েষন্যতমৎ তমঃ। তেষাং 
ব্যঞ্জকবৈচিত্র্যেহপি ব্যক্ত্যাশ্রয়সম্বদ্ধিনাযুপলম্তমস্তরেণা- 
নুপলস্তনিয়মাৎ। উপলম্তে বা! তত্বব্যাঘাতাৎ। 

যদি বলা 'যায় যে, যেহেতু অন্ধকার অনুভবসিদ্ধ' ( পদার্থ) 
অতএব তাহার অপলাপ সম্ভব নহে। আর ইহাও (সম্ভবপর ) 
নহে যে, অন্ধকার সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের মধ্যে একটা হইবে 
(অর্থাং উহাদের কাহারও মধ্যে অন্তভুক্ত হইবে )। কারণ 
অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্য থাকিলেও ( যথাক্রমে ) ব্যক্তি, আশ্রয় ও 
সম্বন্ধীর উপলব্ধি ব্যতিরেকে তাহাদের ( অর্থাৎ সামান্ত, বিশেষ ও 
সমবায়ের) নিয়মতঃ অনুপলব্ধি হয় (অর্থাৎ কখনও উপলব্ধি হয় 
না)। পক্ষান্তরে উপলব্ধি হইলে ( অর্থাৎ ব্যক্তি, আশ্রয় ও সন্বন্ধীর, 
অন্ুপলন্ধি সত্বেও উপলব্ধি হইলে ) (তাহাদের ) স্বরূপহানি হইবে 
(অর্থাং এরূপ পদার্থগুপসিকে মার সামান্ত, বিশেষ বা সমবায় 
বল! সম্ভব হহবে না)। 

পূর্বপক্ষী বলিতেছেন : অন্ধকার অন্থতবসিদ্ধ পদার্থ। অতএব তাহার 
অপলাপ করা যায় না। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, সিদ্ধান্তী যে, 
সকল পদার্থ স্বীকার -করেন তাহাদ্দের মধ্যে কোনও পদার্থে অন্ধকারের, 


১. প্রপাত প ৩; কোন কোন মুদ্ত পুস্তকে তাতিরেকেগান্ত সংজ্ঞানভিধানাৎ” 
এটরাপ পাঠও পাওয়। যায় । 
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অন্তর্তাব সম্ভবপর হইতে পারে কি না। কিন্তু পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে, 
সামান্য, বিশেষ অথবা সমবায়, ইহার্দের মধ্যে কোনও পদার্থে ই অন্ধকারের 
অন্তর্ভব সম্ভবপর হয় না। প্রথমে ইহা দেখা যাউক যে, সামনের মধ্যে অন্ধকার 
অন্ততৃক্তি হইতে পারে কি না। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ যদি অন্ধকার 
সামান্যের মধ্যেই অন্ততূর্তি হইত, তাহা হইলে সামান্যের যাহা অভিব্যগ্তক 
তাহাই অন্ধকারের অভিব্যগ্তক হইত। কিন্তু ইহ] দেখা যায় যে, সামান্য ও 
অন্ধকারের অভিব্যঞ্ক এক নহে। আলোক সামান্যের আভব্যঞক আর 
অন্ধকারের অভিব্যগক আলোকাভাব।১ স্বৃতরাং অন্ধকার সামান্যের মধ্যে 
অন্ততুক্ত হইতে পারে না। 


সুঙ্ষ দৃটিতে আলোচনা করিলে পূর্বোক্ত যুক্তিপ্রণালী সমর্থনঘোগা বপিয়া 
বিবেচিত হইবে না। কারণ সামান্যের যাহ! 'অভিব্যঞগ্ক তাহা নিয়ত একরূপই 
হয় না) অভিব্যগ্জকের ভেদ থাকিলেও সামান্তের অভিব্যক্তি হইতে দেখা যায় । 
সকল গো-ব্যক্তিতে যদ্দি এক গোত্ব-সামান্য থাকে তাহা হইলে ছুইটা গো-ব্যক্তির 
অন্তরালস্থিত ঘট-ব্যক্তিতেও উহাকে থাকিতে হইবে । তুল্যযুক্তিতে ঘটত্ব-জাতিও 
ঘটদ্বয়ের অন্তরালবর্তী গো-ব্যক্তিতে অবশ্যই থাকিবে । এইরূপ হইলেও গো- 
ব্যক্তিই গোত্ব-জাতির অভিব্যগ্তক হয়, ঘট-ব্যক্তি হয় না এবং ঘট-ব্যক্তিই ঘট হ- 
জাতির অভিব্যঞক হয়, গো-ব্ক্তি হয় না। এইরূপে ব্যঞ্ুকের বৈচিত্র্যসত্বেও 
গোত্ব ও ঘটত্ব এই দুইটীকেই সিদ্ধান্তে জাতি বলিয়। স্বীকার করা হইয়াছে। 
স্থতরাং ইহা! কখনই বলা যায় না যে, গোত্ব ও অন্ধকার এই উভয়ের অভিব্যঞকক 
বিচিত্র হওয়ায় উহাদের একটী জাতি হইলেও অপরটী জাতি হইতে পারিবে 
নং । 


এক্ষণে পূর্বপক্ষী অন্প্রকার যুক্তির দ্বারা অগ্ধকারের জাতিত্বখগ্ডনে প্রবৃত্ত 
হইয়া বলিতেছেন £ 
অন্ধকার অবশ্যই সামান্ত হইতে ভিন্ন হইবে। 
যেহেতু ব্যক্তির জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্তের জ্ঞান হইতে পারে না। 


কিন্তু এ স্থলে অনুমানের যথাশ্রুত আকারটা পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা 
যাইবে যে, হেতুটী পক্ষবৃত্তি হয় নাই। কারণ ব্যক্তির উপলব্ধি না হইলেও 


১ তহ্) চ আলোকোংয়ংব্ঞকঃ | প্রকাশ, পৃঃ ৮৫ 
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অন্ধকারের উপলব্ধি হইয়া থাকে । স্ৃৃতরাং পর্বোক অন্ুমানটীকে নিয়লিখিত 
ভাবে পর্যবসিত করিতে হইবে £ 

অন্ধকার সামান্য হইতে ভিন্ন। 

যেহেতু ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতিরেকেও তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। 

যাহা ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতিরেকেও উপলব্ধ হয় তাহ সামান্য নহে । বিশেষ 
ও সমবায় পদার্থ যথাক্রমে আশ্রয় ও সম্ন্ধীর উপলব্ধি ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না। 
কিন্ত অন্ধকার আশ্রয় ও সন্বন্ধবীর উপপন্ধি ব্যতিরেকেও উপলব্ধ হুইয়! থাকে। 
সুতরাং অন্ধকার বিশেষ ও সমবায় হইতেও ভিন্ন হইবে । 

এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বৈশেষিক মতে বিশেষ ও সমবায়ের 
প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারকে প্ররত্যক্ষদিদ্ধ বলা হইতেছে । স্থতরাং 
অন্ধকার বিশেষ ও সমবায় হইতে ভিন্ন হইবেই। বিশেষের যাহা আশ্রয় অর্থাৎ 
পরমাণু প্রভৃতি তাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। স্থতরাং বিশেষও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে 
পারে না। ন্যায় মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও বৈশেষিক মতে উহা! প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ নহে । বৈশেধষিক মতে সমবায়ের অন্ুযোগী ও প্রতিযোগীই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
এজন্য পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্ধকারকে বিশেষ ও সমবায় হইতে ভিন্ন বলিয়াই 
বুঝিতে হহবে। 

ন কর্ম, সংঘোগবিভাগয়োরকারণত্বাৎ। ন হান্ধকারেণ 
কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদ্, বিভগ্্য কেনচিৎ সংযোজ্যতে। 
অতথাভূতস/ চ তল্নক্ষণা নু পপত্তেরতত্বাৎ। 

(অন্ধকার) কর্ম নহে যেহেতু উহা সংযোগ ও বিভাগের 
কারণ (অর্থাৎ অসমবায়িকারণ ) হয় না। ইহা দেখা যায় না 
যে, অন্ধকার কোনও পদার্থকে (অপর) কোনও পদার্থ হইতে 
বিভক্ত (অর্থাৎ বিযুক্ত ) করিয়া (অন্ত) কোনও পদার্থের সহিত 
সংযুক্ত করে। এবং এরূপ না হওয়ায় উহাতে কর্ম-লক্ষণের 
অনুপপত্তি হয় ; ফলতঃ ( অন্ধকারের ) তানৃশত্ব ( অর্থাৎ কমন্ব) 
সিদ্ধ হয় না। 

অন্ধকারকে কর্ম-পদার্থের মধ্যেও অন্তভূক্তি করা যায় না। কর্ম বা ক্রিয়া 
লংঘোগ এবং বিভাগের কারণ অর্থাৎ অসমবাযিকারণ-রূপে বুর্দিত হইয়াছে। 


কিরণাবলী ১৬৯ 


কিন্তু অন্ধকার সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়িকারণ হয় না। অন্ধকার কোনও 
বস্তকে কোনও স্থান হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ করিয়া অপর কোনও স্থানের 
সহিত সংযুক্ত করে, ইহা! অন্ভবসিদ্ধ নহে । কোনও স্থান হইতে কোনও বস্তুকে 
বিতক্ত করিয়া স্থানান্তরে সংযুক্ত করাই কর্মের লক্ষণ। যাহা সংযোগ ও বিভাগের 
জনক নহে তাহাকে কর্ম বলা যায় না। অতএব অন্ধকার কম-পদার্থের মধ্যে 
অন্তভু্ক্ত হইতে পারে না। 

ন গুণৎ ভ্রব্যাসমবায়াৎ। দ্রবযাসমবেতৎ হাসমবেতমের 
স্যাদ,, অদ্রব্যসমবেতৎ বা। উভয়থাপি গুণত্বব্যাঘতঃ। 
সামান্যবতং ত্বতন্ত্রস্য ভ্রব্যত্বাপন্ত্তঃ। নিঃসামান্যসয 
গুণত্বলক্ষণব্যাঘাতাৎ। গুণকমণে। নিগুণতয়া গুণস্য 
তত্র সমবায়বিরোধাৎ্। 


(অন্ধকার) গুণ (ও) নহে। কারণ উহা দ্রব্যে অসমবেত 
'আছে। দদ্রব্যে অসমবেত, বলিতে “যাহা (সর্বত্রই ) অসমবেত 
হয়” (অর্থাৎ কোথাও সমবায়-সন্বন্ধে থাকে না) অথব! “যাহা ভ্ত্ব্য- 
ভিন্নে (অর্থাৎ গুণ প্রভৃতি পদার্থে) সমবেত হয়' তাহাকে বুঝায়। 
(কিন্তু) উভয়পগ্রকারেই অন্ধকারের গুণত্ব ব্যাহত হইয়া যায় 
(অর্থাৎ সিদ্ধ হয় না)। যেহেতু জাতিবিশিষ্ট ব্বতন্ত্র পদার্থ দ্রব্যই 
হয়। জাতিশুন্ত হইলে গুণত্ব-লক্ষণের ব্যাঘাত হইবে। (এবং) 
গুণ ও কর্মনিগুণ হওয়ায় তাহাতে ( অর্থাৎ গুণে ) (গু৭-) সমবায় 
বিরুদ্ধ হইয়া যায়। 

এ স্থলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অন্ধকাঁরকে গুণ-পদার্থেও অন্তভূক্ত করা যায় 
না। কারণ যাহা “দ্রব্যে অসমবেত” তাহা গুণ হইবে না। অর্থাৎ.গুণ হইলে 
তাহ! দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকিবেই,। কিন্তু অন্ধকার দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে 
না। সৃতরাং উহাকে গুণ বলা যায় না। কিন্তু মীমাংসকগণ এইরূপ যুক্তিতে 
তুষ্ট হইবেন না। কারণ তাহাদের মতে অন্ধকার জন্য-দ্রব্য। যাহা জন্য-দ্রব্য 
তাহা তাহার অবয়বগুলিতে সমবায়-সন্বন্ধে থাকে । স্থতরাং পূর্বোপন্তস্ত হেতুটা 
' মীমাংসক মতে অন্ধকার-রূপ পক্ষে থাকিবে না ।৯ 


১ কিঞ্চ তমসঃ ম্বাবয়বরপত্রব্যদমবেতত্ববাধিনোইনিদ্ধি 8। প্রকাশ, পৃ$৮৭ 


১৭০ কিরণাবলী 


পূর্বে যে দ্রব্যাসমবেতত্ব-হেতৃর দ্বারা অন্ধকারের গরণত্ব নিষেধ করা হইতেছে, 
তাহাতে নিম্নলিখিত আকারে অন্রমানের প্রয়োগ হইবে £ 
অন্ধকার গুণ নহে, যেহেতু উহা! দ্রব্যে অসমবেত আছে । 


কিন্তু উক্ত অনুমানের হেতুটা ভ্রব্য-রূপ ব্যর্থ বিশেষণের দ্বারা যুক্ত হইয়া 
গিয়াছে । কেবলমাত্র অসমবেতত্বের দ্বারাই গুণত্বের নিষেধ প্রমাণিত হইতে 
পারে। কারণ যাহারা অসমবেত তাহাদের গুণত্ব সকলেই অস্বীকার করেন । 
অতএব ঘাহা যাহা অসমবেত তাহা গুণ নহে এইরূপ নিয়ম মীমাংসকসম্মত 
হওয়ায় এ মতে কেবল অসমবেতত্ের দ্বারাই গুণত্বের নিষেধ প্রমাণিত হইবে । 
এইরূপ হইলেও দ্রব্যাসমবেতত্বকে গুণত্ব-নিষেধের হেতুরূপে উপন্স্ত করায় 
অনুমানটী বার্থবিশেষণ-দোষে দুষ্ট হইয়াছে ।৯ যদ্দি বলা যায় যে, অন্ধকারের 
গুণত্ব-নিষেধেই মীমাংসকের আগ্রহ, হেতুবিশেষে নহে; সুতরাং যদি 
ত্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতৃতে দৌঁষ থাকে তাহা হইলে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল অসমবেতত্বকে হেতু করিয়াই মীমাংসকগণ অন্ধকারের অগ্তণত্ব প্রমাণিত 
করিবেন । এইরূপ হইলে "অন্ধকার গুণ নহে, যেহেতু উহা অসমবেত”' এই 
আকারেই অনুমানের প্রয়োগ হইবে । তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব 
যে, উক্ত অনুমানের দ্বারা মীমাংসক মতে অন্ধকারের গুণত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে 
না। কারণ অসমবেতত্ব-রূপ হেতুটা স্বরূপাসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । দশম-্রব্য-রূপ 
অন্ধকারকে মীমাংসকগণ সর্বথা অসমবেত বলিতে পারেন না। কারণ তাহাদের 
মতে অন্ধকার স্বীয় অবয়বে সমবেত হইয়াই থাকে । স্তরাং ভ্রব্যাসমবেতত্ব ব 
কেবল অসমবেতত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা অন্ধকারের অগ্তণত্ব প্রমাণিত হইতে 
পারে না। 


ইহার উত্তরে মীমাংসকের ন্বপক্ষে আমরা বলিব যে, দ্রব্যাসমবেতত্ব- 
হেতুর দ্বারাই মীমাংসকসম্প্রদায় অন্ধকারের অগুণত্ব প্রমাণিত করিবেন। 
ব্যভিচার-বারক বিশেষণের ম্ায় স্বরূপামিদ্ধি-বারক বিশেষণেরও সার্থকতা 
আছে ।২ স্থতরাং "যাহা যাহা অসমবেত তাহ] গুণ নহে এই নিয়মে ব্যভিচার 
না থাকিলেও সামান্যতঃ অসমবেতত্ব অন্ধকার-রূপ পক্ষে না থাকায় 
স্বরূপাসিদ্ধিবারক দ্রব্যাংশ-বিশেষিত যে দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতুটী তাহ! 


১. ননু দ্রবোতি বিশেষণ: বার্থমমবায়াদিত্য্ঠৈব গরমকত্বাং।- প্রকাশ প:ঃ ৮৬ 
২ ্বক্নপাপিদ্ধিনিবারকবিশেবণবর্দিঘমপি সাধদম,। এ 


কিরণাবলী ১৭১ 


ব্যর্থবিশেষণৃতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। পক্ষধরমিশ্র প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ 
স্বরূপাসিদ্বি-বারক বিশেষণেরও সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। 


অথবা দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতুর গমকত্বের অন্বকূলে ইহাও বল! যাইতে 
পারে যে, যদিও অসমবেতত্ব-রূপ ধর্মটা অগ্রণত্ব-রূপ সাধোর ব্যাপ্য হইয়াছে 
ইহা সত্য, তখাপি ভ্রবাসমবেতত্ব-বূপ ধর্মটী বার্থবিশেষণতা-দোষে দুই হয় নাই। 
কারণ অসমবেতত্ব-বূপ সামান্যাভাবের পক্ষে দ্রব্যাসমবেতত্ব বিশেষাভাৰ হওয়ায় 
এবং বিশেষাভাবের গর্ভে সামান্যাভাবের প্রবেশ না থাকায় অমমবেতত্ব 
দ্রব্যাসমবেতত্বের ঘটক হয় নাই। স্তরাং দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতুর দ্বারাও 
অনায়াসেই অগ্ুণত্বের অন্রমান করা যাইতে পারে ।৯ 


অন্ধকার গুণ নহে যেহেতু উহা দ্রব্যে অসমবেত আছে" এই অনুমানের 
বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি হইবে যে দদ্ুব্যে অসমবেত' এই কথার দ্বারা কি 
পৃথিবী প্রস্ভৃতি নববিধ দ্রব্যে অসমবেতত্ব'কে হেতু করিয়া অন্ধকারের অগ্ণত্ব 
প্রমাণ করা হইতেছে অথবা মীমাংসক সম্প্রদায় 'দ্রব্মাজে অসমবেতত্ব'কে 
হেতু করিয়া অন্ধকারের অগ্তণত্ব প্রমাণিত করিতেছেন । প্রথম পক্ষে অর্থাৎ 
'পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ ভ্রবো অসমবেতত্ব'কে হেতু করিয়া অন্ধকারের অগ্তণত্ব 
অনুমান করিলে মীমাংসক মতে উহা সম্ভব হইবে না। কারণ এ মতে 
অন্ধকারগত-নীলরূপান্তর্ভাবে হেতুটী ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে । কারণ 
মীমাংসকগণ অন্ধকারে নীলবূপাত্মক গুণ থাকে বলিয়া স্বীকার করেন। 
এ নীল রূপে অগ্রণত্ব-রূপ সাধ্যটী নাই অথচ উহাতে “পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
দ্রব্যে অসমবেতত্ব'-রূপ হেতুটা বিদ্ধমান আছে। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতি 
নববিধ দ্রব্যে অসমবেতত্'কে হেতু করিয়া মীমাংসক সম্প্রদায় অন্ধকারের 
অগ্রণত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষেও অন্ধকারের অগ্তণত্ব 
প্রমাণিত হইবে না। কারণ এই পক্ষে দ্রব্যমাত্রামমবেতত্বকেই হেতু করা! 
হইয়াছে । মীমাংসক মতে ভ্রব্যমাত্রাসমবেতত্ব অন্ধকারে না থাকায় উহা 
স্বর্ূপালিদ্ধ হইয়। গিয়াছে । মীমাংসকগণ অন্ধকারকে সমবেত দ্রব্য বলিয়াই 
স্বীকার করেন। ম্থতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, কোনও প্রকারেই 


১. নঞ্ঃ প্রতিযোগিবিশেষণত্বাৎ। দ্রব্যদমবেতত্বাভাবে, বিশিষ্টঝাতিরেকো। হেতুরিতি, 
ন ব্যর্থাবশেবণম.। প্রকাশঃ পৃঃ ৮৭ | 


১৭২ কিরণাবলী 


দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা অন্ধকারের অগ্রণত্ব প্রমাণিত হইতে পারে 
না।১ 

ইহার উত্তরে মীমাংসক বলিতে পারেন যে, তিনি অবশ্ঠই অন্ধকারকে 
সমবেত দ্রব্য বলিয়! স্বীকার করেন। এস্থলে তিনি পরিশেষানুমানের দ্বারাই 
অন্ধকারকে পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়। 
প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈশেষিকসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে যে 
অন্ধকার অন্তভূক্ত নহে ইহ! দ্বেখাইয়াই মীমাংসক পরিশেষতঃ অন্ধকারের 
দশম-দ্রব্যত্ব সাধন করিবেন। স্থতরাং টৈশেষিকসম্মত পদার্থে অন্ধকারের 
অনস্ত্ভাব গ্রতিপাদন করিতে যাইয়া তিনি ঠবশেষিকমতাহুসারেই অন্ুমানের 
প্রয়োগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্থতরাং “অন্ধকার গুণ নহে, যেহেতু উহা 
পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যে অসমবেত' এই অনুমানে বৈশেষিকমতানসারে 
ব্ভিচারাদি দোষ না থাকায় উহ অবশ্তই মীমাংসকের পরিশেষাহ্থমানে 
সহায়ক হইবে । 


এক্ষণে ইহ! আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, “দ্রব্যে অসমবেত 
বলিয়া অন্ধকার গুণ-পদার্থ হইতে পারে না” পুর্বপক্ষীর এই যুক্তিতে “দ্রব্যে 
অসমবেত' বলিতে তিনি কিরূপ অর্থের বিবক্ষা করেন--অর্থাৎ যাহা 
সমবায়-সম্বন্ধে থাকেই না” অথবা! "যাহ! ভ্রব্যভিন্ন গুণ প্রভৃতি পদার্থে সমবায়, 
সম্বন্ধে থাকে”, এই দুইটী অর্থের কোনটাকে “দ্রব্যে অসমবেত” বলা হইয়াছে । 
এ স্থলে বক্তব্য এই যে, উক্ত দ্বিবিধ অর্থের যে কোন অর্থ ই গ্রহণ কর! যাউক 
না কেন উহার দ্বারা অন্ধকারকে গুণে অন্তভূর্ত করা যায় না। যাহা 
গুণ-পদার্থ হইবে তাহা সমবায়-সম্বন্ধে থাকিবেই | স্থতরাং যাহা আদে৷ 
সমবায়-সম্থন্ধে থাকে না তাহা গুণ-পদ্দারথ হইতে পারে না। অতএব 
দ্রব্যামবেত, পদের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা অন্ধকারকে গুণে 
অন্তভূক্ত কণা সম্ভব হয় না। আর যাহার! দ্রব্যভিন্ন গুণ, ক্রিয়। প্রভৃতি 
পদার্থে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে তাহারা দ্রব্যে অসমবেত হয়, '্রব্যাঘমবেত, 
পদের এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলেও উহার দ্বারা অন্ধকারের গুণত্ব প্রমাণিত 
হয় না। কারণ এরূপ হুইলে তাহা জাতিই হুইবে। যেমন ভ্রব্যভিন্ন গুণ, 





১ তথাহি কিং পংিব্যাদিনবকাদমবায়ে হেতুঃ ভ্রব্যমাক্রসমবায়ো। বা। আত্মে তমোরূপেণা- 
নৈকান্তিকত্বম.। অন্ত হ্বরূপাসিদ্ধিঃ। প্রকাশ। প?ঃ ৮৬-৭ 


কিরণাবলী ১৭৩ 


ক্রিয়া প্রভৃতিতে যাহা লমবায়-সন্বন্ধে থাকে সেই গুণত্ব বাঁ ক্রিয়াত্ব-রূপ ধম গুলি 
গুণে অন্ততূক্তি নহে কিন্তু উহারা সামান্যেই অন্ততুর্ত আছে। সুতরাং 
অন্ধকার দ্রব্যতিন্ন গুণ, ক্রিয়া প্রভূতিতে সমবেত হইলে উহা! নিশ্চয়ই গুণ 
হইবে না, কিন্ত জাতিতেই অন্তভূক্ত হইবে। 

আরও কথা! এই যে, '্রব্যাসমবেত" পদের প্রথম অর্থ হ্বীকার করিয়া যাহার! 
আদৌ সমবায়সন্ন্ধে থাকে না তাহাদের গ্রহণ করিলেও '্রব্যাসমবেতন' 
হেতুর দ্বারা অগুণত্ব সিদ্ধ হইবে । কারণ এররূপ ভ্রব্যাসমবেত বস্ত হয় 
জাতিবিশিষ্ট না হয় জাতিশুন্য হইবে । যাহা আদৌ সমবেত হয় না তাহা 
জাতিবিশিষ্ট হইলে দ্রব্যই হইয়! যায়, গণ হয় না। চতুবিধ পরমাণু, আকাশ, 
কাল, আত্মা, দিক্‌, মন এই সকল. পদার্থ জাতিবিশিষ্ট এবং সর্বথা অসমবেত 
অর্থাৎ স্বতন্ত্র। এই সকল পদার্থের ভ্রব্যত্ব সর্ববাদিসম্মত। অতএব এইরূপ 
অসমবেতত্বের দ্বারা অন্ধকারের গুণত্ব অবশ্ঠই নিষিদ্ধ হইবে । আর সর্বথ! 
অসমবেত হইয়! যদি সামান্তশূন্ হয় তাহা হইলেও উহা গুণ হইবে না। কারণ 
সর্থথা অসমবেত ও জাতিশৃন্ত বলিতে আমরা সমবায় ও অভাবকে পাই এবং 
উহাদের অগ্তণত্ব সিদ্ধ আছে। সুতরাং এই অর্থেও দ্রব্যাসমবেতত্তের দ্বার! 
অন্ধকারের অগ্ুণত্ব প্রমাণিত হইবে। আর যদি ছিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া 
“যাহারা কেবল ত্রব্যে অসমবেত' অর্থাৎ যাহারা অন্যত্র সমবেত হইয়াও দ্রব্যে 
সমবেত হয় না তাহাদিগকে দ্রব্যাসমবেত বলা হয় এবং একপ ভ্রব্যাসম- 
বেতত্বকে অনুমানের হেতুরূপে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও এঁ হেতুর দ্বার! 
অন্ধকারের অগুণত্ব প্রমাণিত হইবে । কারণ এমন যদি কোনও গুণ থাকিত 
যাহা গুণে সমবায়-সম্দন্ধে খাকে তাহা হইলে এ গুণগত গুণে ভ্রব্যাসমবেতত্ত 
ব্যভিচারী হওয়ায় ভ্রব্যাসমবেতত্তের দ্বারা অগুণত্ব প্রমাণিত হইত নাঁ। কিন্ত 
গুণ ও ক্রিয়ার নিগুণত্ব প্রমাণিত থাকায় “্রব্যাসমবেতত্ব' হেতুটী ব্যভিচার- 
রহিত হইয়াছে । অতএব তাদৃশ দ্রব্যাসমবেতত্বের * দ্বারাও অন্ধকারের 
অগুণত্ব অবশ্ঠই প্রমাণিত হুইবে। 

ভ্রব্যাসমবায় এবাসয কথমিতি চে, ইথম.। ন 
দিন্কালমনসাময়ম,১ তেষাৎ বিশেষগুণবিরহাঁৎ। সামান্য 
গুণস্য চাশ্রয়সহোপলভ্ভনিয়মেন তদপ্রত্যক্ষতায়াম- 
প্রতঃক্ষত্বপ্রম্ঙ্গাৎ। 


১৭৪ কিরণাবলী 


ইহার (অর্থাৎ অন্ধকারের ) দ্রব্যে অসমবায় কিরূপে ( উপপন্ন ) 
হয়? ( এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে) এইভাবে (অর্থাৎ 
নিম্নলিখিতভাবে অন্ধকারের দ্রব্যে অসমবায় প্রমাণিত হইতে 
পারে )। দিক্‌, কাল ও মনে ইহ1 স্মবায়-সম্বন্ধে থাকে না। কারণ 
তাহাদের বিশেষ-গণ নাই। আর দ্সামান্ত-গণ আশ্রয়ের সহিত 
উপলব্ধ হয়” এইরূপ নিয়ম থাকায় তাহার ( অর্থাৎ আশ্রয়ের ) 
প্রত্যক্ষ না হইলে অন্ধকারের অপ্রত্যক্ষত্ব প্রসক্ত হুইবে ' 


বৈশেষিকমতানুসারে জন্য-দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ এই 
পদার্থগুলি দ্রব্যে সমবেত হইয়া থাকে ।" সুতরাং অন্ধকার যদি দ্রব্যে সমবেত 
হয় তাহা হইলে উহা! উক্ত পদার্থগুলিরই অন্যতম হইবে । অন্ধকার যে 
ক্রিয়া প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে অন্ততৃক্ত হইতে পারে না তাহা পূর্বেই 
প্রদশিত হইয়াছে । এক্ষণে ইহাই অবশিষ্ট রহিল যে, অন্ধকার দ্রব্যে সমবেত 
হইলে হয় উহা! জন্য-দ্রব্য হইবে, না হয় উহা গুণ হইবে। অন্ধকার 
যে দ্রব্য পদার্থ ইহাই মীমাংসকের অভিপ্রেত। স্থতরাং অন্ধকারের 
্রব্যত্বনিষেধ তাহার ঈপ্গিত নহে। অতএব বর্তমানে অন্ধকারের গুণত্ব 
নিষিদ্ধ হইলেও ফলতঃ উহা বৈশেষিকের নিকট দ্রব্যে অসমবেত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়া যায়। এই কারণেই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নিকট 
অন্ধকারের দ্রব্যাসমবেতত্ব প্রমাণিত করিতে যাইয়া মীমাংঘক অন্ধকারের 
গুণত্ব নিষেধ করিতেছেন । এই অভিপ্রায়েই 'ন দিকৃকালমনসাময়ম এই 
গ্রন্থের অবতারণা! করা হইয়াছে । 


বৈশেধিক মতে বিশেষ ও সামান্ত-ভেদে গুণ-পদার্থ-দ্বিবিধ বলিয়া! বণিত 
আছে। অন্ধকার যদি দ্রব্যে অসমবেত না হয় অর্থাৎ সমবেত হয়, তাহা 
হইলে হয় উহ] বিশেব-গুণ হইবে, না হয় উহা! সামান্য-গুণ হইবে। যদি 
অন্ধকার বিশেষ-গুণ হয়, তাহা হুইলে উহা! দিক্‌, কাল বা! মনের গুণ হইতে 
পারে না । কারণ এই তিনটা দ্রব্যে বিশেধ-গুণ থাকে ন|। 


এ স্থলে বিচার্ধ এই যে, “অন্ধকার যদি বিশেব-গুণ হয় তাহা হইলে দিক্‌, 
কাল বা মনের গুণ হইবে না” এই যাহা বল! হইল ইহাতে নিম্নলিখিত 
আকারে অনুমানের প্রয়োগ হইবে-__অদ্ধকার দিক্‌, কাল বা মনের ৩৭ 
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নহে কারন উহা! বিশেব-গু৭ | কিন্তু উক্ত অগ্থমানের দ্বারা অভিগপ্রে তসিদ্ধি 
হইবে না । কারণ অনুমানের হেতুটী প্রতিপক্ষের নিকট স্বরূপাসিদ্ধ হইয়৷ 
গিয়াছে । এ অনুমানের পক্ষ অন্ধকারে বিশেষগুণত্ব-রূপ হেতুটী নাই। 
সৃতরাং ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, অন্ধকার যদি বিশেষ-গুণ হয় 
তাহা হইলে উহা দিক্‌, কাল ব1 মনের গুণ হইবে না। 


যদি বলাযায় যে, অন্ধকার দক, কাল বা মনের বিশেষ-গুণ নহে কারণ 
উহ1 প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে যে দিক্‌, কাল বা মনের বিশেষ-গুণ 
হয় না] ইহ! গন্ধ প্রভৃতি বিশেষগুণান্তর্ভাবে সিদ্ই আছে।১ ম্থতরাং উক্ত 
অনুমানের দ্বারা অন্ধকারের দিক্‌, কাল বা মনের বিশেষ-গুণত্ব নিষিদ্ধ 
হওয়ায় অভিপ্রেতসিদ্ধি হইবে। তাহা হইলেও আমর বলিতে বাধ্য 
হইব যে, পূর্বপ্রদশিত প্রণালীতেও মীমাংসকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ এ অনুমানটা সাধ্যাপ্রসিদ্ধি'দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে । দিক্‌, কাল 
বা মনের কোনও বিশেষ-গুণ থাকে ইহ] বাদী ও প্রতিবাদী কাহারও নিকটে 
সিদ্ধ নাই। অতএব তাহার নিষেধ অলীকগ্রতিযোগিক হওয়ায় উহা! 


অপ্রসিদ্ধ হইয়। গিয়াছে ।২ 

ইহার উত্তরে মীমাংসক বলিবেন যে, “অন্ধকার দিক্‌ প্রভৃতির গুণ হইয়া 
বিশেষ-গুণ হইবে না কারণ উহা! প্রত্যক্ষসিদ্ব' এইরূপে প্রযুক্ত অনুমানের 
দ্বারাই অন্ধকারের বিশেষগুণত্ব-মতে দিগাদি-গুণত্বের নিষেধ প্রমাণিত 
হইবে। এ স্থলে দ্বিগাদিগুণত্ববিশিষ্-বিশেষগুণত্বেরে নিষেধ সাধ্য হয় নাই। 
এরূপ হইলে উহা! পূর্বের ম্যায় সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদৌষে দুষ্ট হইয়া যাইবে । কারণ 
দিগাদির বিশেষ গুণ প্রমাণিত না থাকায় দিগাদিগুণতবিশিষ্টবিশেষগ্তণত্ 
সম্ভব হয় না। অতএব দিগাদিগুণতব-রূপ-ব্যধিকরণধম€-পুরস্কারেই বিশেষ- 
গুণত্বের নিষেধ উক্ত স্থলে সাধ্য হইবে। এক্ষণে আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধি-দোষ 
হইবে না। কারণ ব্যধিকরণধমণবচ্ছিন্পপ্রতিযোগিতাক অভাব দার্শ।নক 
সম্প্রদায়ে অস্বীকৃত নাই। অথবা এ স্থলে দিগাদিগুণত্ব ও বিশেষগুণত্ব, 
এতহুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব সাধ্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে 
হইবে । সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতিতে দিগাদিগুণত্ব এবং গন্ধ প্রভৃতিতে 





১. অথদিক্কালমনপাময়ং ন গুণ ইতি প্রত্যক্ষদিদ্ধত্বাৎ গন্ধবৎ। প্রকাশ, প$ ৮৯ 
২ পন্বত্রাপি সাধ্যা প্রদিদ্ধি'রতি চে প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ৮৯ 


১৭৬ কিরণাবলী 


বিশেষগ্রণত্ব_এই উভয়ই সিদ্ধ আছে। অতএব উক্ত উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক অভাব সাধ্য হইলে আর সাধ্যাপ্রসিদ্বিদোষ হইবে না। 
এই প্রণালীতেই কিরণাবলীগ্রস্থের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে ।১ 

আর যদি অন্ধকার দিক, কাল ও মনের সামান্য-গুণ হয়, তাহা হইলেও 
দোষ হইবে যে, অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। কারণ সামান্য-গুণ 
সর্বদাই আশ্রয়ের সহিত উপলব্ধ হইয়৷ থাকে । আশ্রয় ব্যতিরেকে সামান্য 
গুণের উপলব্ধি হয় না। স্থৃতরাং দিক্‌, কাল ও মন যদি প্রত্যক্ষবিষয় হইত 
তবেই তাহাদের সহিত তদাশ্িত অন্ধকারেরও প্রত্যক্ষ হইত। দ্রিক,, 
কাল ও মনের যখন প্রত্যক্ষ হয় না তখন তাহাতে আশ্রিত অন্ধকার-রূপ 
সামান্ত-গুণেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু মীমাংদকগণ অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। ন্্তরাং অন্ধকারকে দিক, কাল বা মনের সামান্ত 
গুণ বলাও সঙ্গত হয় না। 


নাত্মনে! বাহাকরণ প্রত্যক্ষত্বাদ, ইদন্তাস্পদত্বাচ্চ। 


( অন্ধকার) আত্মার গুণ নহে যেহেতু উহা বহিরিক্দ্িয়ের দ্বারা 
প্রতাক্ষ এবং ইদস্তার আম্পদ হয় (অর্থাৎ 'ইহা” এই আকারেই 
সমানাধিকরণ প্রতীতির বিষয় হয়, “আমি এই আকারে 
সমানাধিকরণ প্রতীতির বিষয় হয় না)। 


অন্ধকার যে দিক্‌, কাল ও মনের গুণ হইতে পারে না ইহা পূর্বে প্রদশিত 
হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বলা হইতেছে যে, উহা আত্মারও গুণ হইতে পারে 
না। কারণ বহিরিন্দ্িয়ের সাহায্যেই অন্ধকারের গ্রহণ হয় । আত্ম বহিরিক্রিয় 
গ্রাহু নহে বলিয়াই আত্মদমবেত গ্রণগুলিও বহিরিক্রিয়গ্রাহথ হইতে পারে না। 
অন্ধকারকে যখন চাক্ষষ প্রত্যক্ষের বিষয় বলা হইতেছে তখন উহা আত্মার 
গুণ হইতে পারে না। আর হ্দন্তার আম্পদ বলিয়াও উহা! আত্মার 
গুণ হইতে পারে না। কারণ আত্মার যাহা গুণ তাহা ই্দস্তার আম্পদ নহে 
অর্থাৎ “ইদম+ এর সহিত সমানাধিকরণ হইয়! প্রতীত হয় না। 


১ অত্র দিগাদিগুণজনমান|ধিকরণবিশেষগ্রণত্বভাবে দিগাদিগুণত্বলমানাধিকরণত্বং ব্য করণং 
প্রতিষোগিতাবচ্ছেদ্কিতি ব্যধিকরণধর্মা বচ্ছিম্বগ্রতিষোগিতাকাভাবস্তন্সতেন সাধা ইত্যেকে। 
দিগাদিগুণববিশেষগুণত্বয়োঃ 'প্রত্যেকং প্রপিদ্ধয়ে। ব্যাসজ্যপ্রতিযোগিকাভাবঃ সাধ্য ইতান্তে। 
প্রকাশবিবুতি, পাঃ ৮৯ 


কিরণাবলী ১৭৭ 


গ্রন্থকার “দস্তার আম্পদস্'কে হেতু করিয়া অন্ধকারের আত্মগুণত্ব নিষেধ 
করিতেছেন । এস্থলে “অন্ধকার আত্মার গুণ নহে যেহেতু ইদন্তার আসম্পদ' 
এইরূপ অনুমানের দ্বারা আত্মগ্রত্বের নিষেধ গ্রস্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা! এ স্থলে সঙ্গত হইবে না। 
ইদরম্, এই আকারে প্রতীয়মানহই যদি ইদন্তার আম্পদত্ব হয় তাহ1 হইলে আত্ম 
গুণত্বনিষেধের ব্যভিচারী হওয়ায় উক্ত হেতুর দ্বারা আত্মগ্রণত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে 
না। “ইহা আমার সখ" এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ প্রায়শ:ঃই আমাদের হইয়া থাকে । 
ইহার ছার! স্থখ প্রভৃতিতে হীদন্তার আম্পদত্ব প্রমাণিত আছে। কিন্তু উহাতে 
আত্মগ্রণত্ই আছে, আত্মগ্রণত্বের নিষেধ নাই | ন্তায়বৈশেধষিকাদ্দি মতে স্থখ, দুঃখ 
প্রভৃতি বস্তগুলিকে আত্মার বিশেব-গুণ বল! হইয়াছে । স্থতবাং ব্যভিচারা 
হওয়ায় উক্ত হেতু কখনই অন্ধকারের আত্মগ্তণত্ব নিষেধ করিতে সমর্থ হইবে 
না। 


আর যদ্দি বলা যায় যে, প্রক্ৃতস্থলে 'ইদম* এই আকারে প্রতীয্মানত্বকে 
ইদন্তার আম্পদত্ব বলা হয় নাই, কিন্ত আত্মসমবেতত্বকেই হদন্তার 
আম্পদত্ব বল। হইয়াছে । এক্ষণে আর ব্যভিচার-দোষ হইবে না। কারণ 
যাহ। আত্মাতে অসমবেত তাহা কখনও আত্মার গুণ হয় না। তাহা হইলেও 
বল! যাইবে যে, উক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন হইবে না। কারণ এই অনুমানের 
দ্বারাই অন্ধকারের আত্মগ্রণত্ব নিষিদ্ধ হইবে এবং আত্মপ্তণত্ব নিষিদ্ধ হইলে পশ্চাৎ 
উহাতে আত্মামমবেতত্ব আক্ষিপ্ত হইবে । স্থতরাং যাহ। পরবর্তী কালে আক্ষিপ্ড 
হইবে সেই আত্মাসমবেতত্বরূপ ধর্মটা অনুমানের পূর্বে অন্ধকারে অনিশ্চিত থাকায় 
উহার দ্বার! অন্ধকারের আত্মগুণত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। 


ইহার উত্তরে মীমাংসক বলিবেন যে, প্ররুতস্থলে “ইদম্, এই আকারে 
প্রতীয়মানত্ব বা আত্মাসমবেতত্বকে ইদন্তাস্পদত্ব বল! হয় নাই, কিন্তু মানস- 
প্রত্যক্ষাবিষয়ত্ব বা অহন্তা-ব্যধিকরণত্বকেই হ্দস্তার আম্পদত্ব বলা হইয়ছে। 
যাহা মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না তাহা! যে আত্মার গুণ হয় না, ইহা আমর! 
ঘট, পট প্রভৃতি দৃষ্টাস্তে নিশ্চিতরূপেই জানি । এবং যাহা অহস্তার ব্যধিকরণ 
তাহাও যে আত্মার বিশেষ-গুণ হয় না, এ বিষয়েও আমরা নিশ্চিত। স্ৃতরাং 
এরূপ ইদন্তার আমন্পদত্বকে হেতু করিয়া অবশ্ই অন্ধকারের আত্মাগুণত্ব নিষিদ্ধ 
হইবে। 


১৭ 


১৭৮ কিরণাবলী 


নাপি নভোনভত্বতোশ্চাক্ষুবত্বাৎ। চাক্ষ:ষতা! হি 
রূপিদ্রব্যসমবায়েন ব্যাপ্তা ৷ তচ্চ রূপিত্ং গগনপবনাভ্যাৎ 
ব্যাবর্ত্যমানং চাক্ষ,ষগুণসম্বন্ধমপি ব্যাবর্তয়তি। 


(অন্ধকার) আকাশ বা পবনেরও গুণ নহে যেহেতু উহা! চাক্ষ,ব 
প্রত্যক্ষের' বিষয় । ( গুণসমূহের ) চাক্ষুষত্ব নিশ্চিতভাবেই রূপবান্‌ 
দ্রব্যের সমবায়ের দ্বারা নিয়ত আছে ( অর্থাৎ যে সকল গুণ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় তাহারা রূপবান্‌ দ্রব্যেই সমবায়-সম্বন্ধে থাকে )। 
এবং সেই রূপবত্ব ( অর্থাৎ চাক্ষুবত্বের ব্যাপক যে রূপসন্বন্ধ তাহা! ) 
আকাশ ও বায়ু হইতে ব্যাবতিত হইয়া ( উহাদিগের ) চাক্ষষ গুণের 
সম্বন্ধও নিষেধ করিতেছে। 


এক্ষণে গ্রন্থকার অন্ধকার যে আকাশ বা বায়ুর গুণ হইতে পারে না 
তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অন্ধকার আকাশ 
বা বাধু এই ছুইটা ভ্রব্যেরও গুণ হইতে পারে না। কারণ অন্ধকার চক্ষরিন্দিয়- 
জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোনও গুণ-পদার্থ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে তাহা অবশ্যই রূপবান্‌ দ্রব্যে সমব্তে হইবে। এমন 
কোন গুণ দেখা যায় না যাহা রূপের সহিত সম্বন্ধবজিত অথচ "চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। স্থতরাং গুণগত চাক্ষ্ষত্বের প্রতি রূপবত্বটী ব্যাপক 
হইয়! গিয়াছে । উক্ত রূপব্থ বা রূপের সম্বন্ধ গগন বা পবনে না থাকায় 
চাক্ষুষ গুণের সম্বন্ধ যে গগন বা পবনে থাকিতে পারে না তাহাই প্রমাণিত 
হইয়া যায়। ব্যাপকের অভাব যে ব্যাপ্যের অভাবের অন্ুমাপক হয় ইহ! 
সর্ববাদিসম্মত আছে। স্থৃতরাং ইহাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, অন্ধকার 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় উহা কখনই গগন বা পবনের গুণ হইতে 
পারে না। 


নতেজসঃ প্রতীতৌ তাঁছরোধিত্বাচ্ছৈত্যবৎ। 
গুণিনঃ স্বগুণপ্রতীতিপরিপদ্থিত্বে গুণস্ত নিত্যমন্ুপলম্ত- 
প্রসঙ্গাৎ। সত্যা শ্রয়ে তেনৈব প্রতিবন্ধাদ্‌, অসতি গুণস্যা- 
সত্বাৎ তৎসহচরিতগুণান্তরানূপলন্ষেশ্চ। ন তাবচ্ছায়া 
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তেজসো রূপমেৰ তক্জরপস্য শুর্লভাত্বরত্বনিয়মাৎ*। 
ন চেদং নীলপ্রভাবদায়োপাধেরতথা ভূতমিদ্মাভা- 
তীতি সাশ্প্রতম। 'শৈলভূতলম্কটিকপদ্নরা গাস্ভাশ্রয়- 
রূপানন্বিধানাৎ। তস্মা্, গুণাভ্তরমেবেদং তেজস 
ইতি বাচ্যম্। তথ] চ তদগগ্রহে তর্দগ্রহণৎ তদ্িরহ এব 
তব গ্রহণমিতি বিপরীতমিহ মহত্যন্কুপপত্ভিঃ। 


(অন্ধকার) তেজের (ও) গুণ নহে। কারণ শৈত্যের ন্যায় 
প্রতীতিতে তাহার বিরোধ আছে (অর্থাৎ তেজের প্রতীতি শৈত্য- 
প্রতীতির বিরোধী হওয়ায় শৈত্য যেমন তেজের গুণ হয় না সেইরূপ 
তেজের প্রতীতি অন্ধকার-প্রতীতির বিরোধী হওয়ায় অন্ধকারও 
তেজের গুণ হইবে না। (কোন) গুণী (অর্থাং দ্রব্য) নিজ 
গুণের প্রতীতির বিরোধী হইলে (সেই) গুণের সর্বদা (ই) 
অন্্‌পলন্ধির আপত্তি হইবে (অর্থাৎ কোন কালেও এ গুণের 
উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকে না)। কারণ (এরূপ গুণের) আশ্রয় 
থাকিলে তাহার দ্বারাই (গুণের প্রতীতি ) ব্যাহত হইবে ( অর্থাৎ 
গুণের প্রতীতি হইতে পারিবে না)। (আর এরপ গুণের আশ্রয় ) 
না থাকিলে (আশ্রয়ের অভাবহেতু ) গুণের সন্ত। সম্ভবপর হইবে ন৷ 
এবং তৎসহচরিত (অর্থাৎ সেই গুণের আশ্রয়ে অনস্থিত) অন্য 
গুণের (ও) অনুপলন্ধি হইবে । (ইহা বলা যায়) না ( যে), অন্ধকার 
তেজের র্ূপই (হইবে )। কারণ তেজের রূপ নিয়মিতভাবে শুরু 
ভান্বর (ই) (হইয়া থাকে )। ইহাও ( বল) যুক্তিযুক্ত নহে যে, ইহা 
€ অর্থাৎ অন্ধকার ) ইন্দ্রনীলপ্রভাবিশিষ্ট আশ্রয়-রূপ উপাধির জন্য 
অন্যরূপে প্রতীত হয়। কারণ পর্বত, পৃথিবী, স্ফটিকমণি, পদ্মরাগ- 
মণি প্রভৃতি আশ্রয়ের রূপ (উহাদের ছায়াতে ) অনুবৃত্ত হয় না। 
অতএব ইহা বলিতে হয় যে, ইহা তেজের অন্য গুণই ( অর্থাৎ তেজের 
রূপ না হইয়া ইহা ভেজের অন্য কোনও গুণই হইবে )। তাহা 
হইলে তাহার জ্ঞানে তাহার অগ্রহণ এবং তাহার অগ্রহণে তাহার 
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গ্রহণ এইরূপ বিপরীত অবস্থা আসিবে এবং উহ অত্যন্ত যুক্তিবিরুহ্ 
হইয়া যাইবে। 


এক্ষণে অন্ধকার যে তেজের গুণ নহে তাহাই প্রতিপার্দন করা হইতেছে । 
অন্ধকারকে তেজের গুণও বল! যায় না। কারণ অন্ধকারের প্রত্যক্ষে তেজ অর্থাৎ 
আলোক প্রতিবন্ধক হয় । যাহার গ্রতীতিতে যাহা বিরোধী হয় তাহা! যে তাহার 
গুণ হয় না, ইহা শৈত্যগুণান্তর্ভাবে প্রমাণিত আছে। শীতল স্পর্শের প্রত্যক্ষে 
তেজ প্রতিবন্ধক এবং এ স্পর্শ যে তেজের গুণ নহে তাহা! সর্ববাদিসম্মত। স্থতরাং 
তেজ অন্ধকার-প্রতীতির বিরোধী হওয়ায় অন্ধকারকে তেজের গুণ বলা যায় না। 
গুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য যদি শ্বকীয় গুণের প্রতীতিতে প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে 
সেই গুণের আর কখনও প্রত্যক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এরূপ 
গুণের আশ্রয়টী উপস্থিত থাকিলে উহাই প্রতিবন্ধক হওয়ায় আশ্রিত গুণের 
প্রতীতি সম্ভব হয় না। আরযদি আশ্রয়টী উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে 
আশ্রিত গুণও অনুপশ্থিতই থাকিয়া যাইবে। অন্রপন্থিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ 
প্রতীতি হয় না। অতএব অন্ধকার যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং উহার প্রত্যক্ষে তেজ 
যখন প্রতবন্ধক তখন কোন প্রকারেই অন্ধকারকে তেজের গুণ বল! যাইতে, 
পারে না। 

আরও কথা এই যে, অন্ধকার যদ্দি তেজের গুণ হইত তাহা হইলে তেজোবৃত্তি 
শুরুভাম্বরত্ব প্রভৃতি অন্য গুণের সহিত তাহার উপলব্ধি হইত। অন্ধকারের সহিত 
শুরুভাম্বরত্ব প্রভৃতি অপর কোন তেজোবুত্তি গুণের উপলব্ধি না হওয়ায় অন্ধকারকে 
তেজেরু গুণ বলা যায় না। 


তথাপি যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে, অন্ধকার তেজেরই রূপ তাহা হইলে 
আমর বলিতে বাধ্য হইব যে, তেজের কূপ যখন সবাই শ্তরুভাম্বর তখন 
অন্ধকারকে কোনও ক্রমেই তেজের রূপ বলা যায় না। এখন যদি বলা যায় যে, 
অন্ধকার বান্তবিকপক্ষে শুরুভাম্বরই বটে এবং উহা তেজেরই গুণ কিন্তু 
উপাধিনিবন্ধ উহা কৃষ্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। অর্থাৎ ইহা! দেখা যায় 
যে, স্টিক শুভ্রবর্ণ হইলেও জবাকুন্থম প্রভৃতি উপাধিবশে উহা 
রক্তরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রতীত হয়। প্রকৃতস্থলে অন্ধকার যখন তেজের কূপ 
বলিয়] বণিত হইতেছে, তখন উহ! শুরুভাম্বর বলিয়াই প্রতীত হওয়া হ্বাভাবিক 
ছিল, কিস্ত আশ্রয়রূপ উপাধির জন্য উহা শুক্লভাম্বরত্ব-রূপে প্রতীয়মান 
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না হইয়া রুষ্ত্ব-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে । তাহা হইলেও .আমরা বলিব যে, 
পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ আশ্রয়-রূপ উপাধির দোষে যদি 
তেজের অন্ধকারাত্ক শুক্লুভাম্বর বর্ণটী কৃষ্ণ বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত 
তাহা হইলে গৈরিক পর্বত, ম্ষটিকমণি, পদ্মরাগমণি প্রভৃতিতে আশ্রিত ছায়ার 
কষ্ণতা-প্রতীতি না হইয়৷ গৈরিকত্বাদির প্রতীতি হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাহা হয় না। হায়! যেকোন বস্তরই সন্বন্ধী হউক না কেন উহা! সর্বদা রুষ্বণণ 
বলিয়াই প্রতীত হয়। গৈরিক পর্বতে যখন হ্র্ষের কিরণ পতিত হয় তখন উহা 
গৈরিকবর্ণে, ক্ষটিকে পতিত হইলে ক্ফষটিকের বর্ণে, পদ্মরাগমণিতে পতিত হইলে 
উহা রক্তবর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে । অতএব ছায়াকে তেজের রূপ 
বলিলে এ সকল স্থানের ছায়া এ এ বর্ণে প্রাতভাত ছইত। কিন্তু তাহা হয় 
না। এই কারণে অন্ধকারকে তেজের রূপ বল যায় না। অতএব অন্ধকারকে 
তেজের গুণ বলিলে উহাকে তেজের রূপভিন্ন অন্য কোন গুণই বলিতে হইবে। 
কিন্ত তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ এরূপ হইলে তেজের অগ্রহণে উক্ত গুণান্তরের 
গ্রহণ এবং উক্ত গুণের অগ্রহণে তেজের গ্রহণ-রূপ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন 
হইতে হয়। হহার অভিপ্রায় এই যে, অন্ধকারকে তেজের রূপ না বলিয়৷ অন্ত 
কোন গুণ বলিলে তেজের গ্রহণে তদীয় এ গুণের গ্রহণ হয় না এবং তেজের 
অগ্রহণে এ গুণের গ্রহণ হয়, এইরূপ বিপরীত অবস্থ! স্বীকার করিতে হয় । তেঞ্জের 
কোন গুণেই ইহ। দেখা যায় না যে, তেজের গ্রহণ হইলে এ গুণের গ্রহণ হয় না 
কিন্তু তেজের গ্রহণ না হইলেই এ গুণের গ্রহণ হয়। স্তরাং অন্ধকারকে তেঞ্জের 
গুণান্তর বলিলে বিপরীত অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। যুক্তিহীন এই বৈপরীত্য 
কথনই স্বীকৃত হইতে পারে না। এই সকল কারণেই অন্ধকারকে তেজের রূপ বা 
গুণান্তর বলা যায় না। 

নাপ পাধঃপৃথিব্যোরালোকনিরপেক্ষচক্ষগ্রাহাত্বাৎ। 
পাধিবমেবেদমারোপিতং রূপমিত্যপি ন সমীচীনং, 
ৰাহালোকসহকারিবিরহে চক্ষু ষস্তদ্ধারোপেহপ্য- 
সামর্ধযাৎ। তদেব হি ধর্মযন্তরে সমারোপ্যেত পিত্ৃ- 
পীতিমবৎ। তত্রৈব বা নিয়তদেশেহনিয়তদেশত্বং | 
নেদীয়স্যণীয়স্যপি মহত্ববৎ। উভয়থাপি তদগ্রহণ- 
সন্তরেণান্ুপপত্বিঃ। একত্রারোণ্যত্বা্ঘ, অন্যত্রারোপ- 
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বিষয়ত্বাৎ তস্যৈব। ন চালোকমন্তরেণ বূপগ্রহণে চক্ষ.ষঃ 
সামর্থ্যমিত্যক্তম। ন চারোপ্যারোপবিষয়াপ্রথনে 
ভ্রান্তিসস্তবঃ। ন চোভয়োরন্যতরস্মিন্নব্যাপৃতট্যেব 
চক্ষুষো ভ্রান্তিজনকত্বম্‌। ন চায়মচাক্ষুষঃ প্রত্যয়তদনু- 
বিধানস্যানন্যথাসিদ্ধত্বাৎ। 


(অন্ধকার) জল এবং পৃথিবীর গুণ) নহে। কারণ 
(ইহা) আলোকনিরপেক্ষভাবেই চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। 
ইহাও যুক্তিযুস্ত নহে যে, ইহা ( অর্থাৎ অন্ধকার ) পুথিবারই রূপ 
(কিন্তু উহা অন্থত্র অর্থাৎ তেজে) আরোপিত । হইয়া প্রতীত 
হয়)। কারণ বাহা-অলোক-রূপ সহকারীর অভাববশতঃ এ রূপের 
(অর্থাৎ অন্ধকারাত্বক পাথিব রূপের) আরোপেও চন্ষুর সামর্থ্য 
নাই। (ইহাও বল যায় না যে) তাহাই (অর্থাৎ পাখিব 
নীলরূপাত্বক অন্ধকারই ) পিত্তজনিত পীত বর্ণের স্থায় অন্ত ধর্মীতে 
(অর্থাৎ তেজের অভাবে সমারোপিত হইয়া থাকে অথবা চক্ষু 
সন্িকৃষ্ট অল্পপরিমাণ বস্তুতে মহত্ব-পরিমাণের ন্যায় নিয়তদেশস্থ 
তাহাতেই (অর্থাৎ পাধিব নীলরপাত্মক অন্ধকারেই ) অনিয়ঙ- 
দেশত্বের (অর্থাৎ 1নজদেশাবৃত্তিত্বের) সমারোপ হয়। কারণ 
(উক্ত) উভয়প্রকারেই তাহার গ্রহণ না থাকায় অনুপপত্তি আছে। 
যেহেতু একত্র (অর্থাৎ একপ্রকার আরোপে) (উহা) 
আরোপ্য (হইয়াছে) (এবং) অন্যত্র (অর্থাৎ অন্যপ্রকার 
আরোপে ) (উহা) আরোপের বিষয় ( অর্থাৎ ধর্মী) ( হইয়াছে )। 
(ইহা পূর্বে) বলা হইয়াছে যে, আলোক ব্যতিরেকে রূপ-গ্রহণে 
চক্ষরসামর্থ্য নাই। আর আরোপ্য এবং আরোপবিবয়ের অবভাস 
না হইলে ভাস্তি সম্ভব হয় না। আর উভয়ের মধ্যে ( অর্থাৎ 
আরোপ্য এবং আরোপধিষয্ের মধ্যে) অন্যতরের সহিত সম্বন্ধ 
না হইলেও চক্ষ, ভ্রমের জনক হুইতে পারে না। ইন্হাও নহে 
ষে, ইক (কর্থাৎ অন্ধকন্ের গ্রতীতি ) অচাক্ষয জ্ঞান। কারণ 
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তাহার ( অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্িয়ের) অন্বয়-বাতিরেক অনন্যথাসিদ্ধই 
আছে ( অর্থাৎ অন্ধকারের প্রতীতি অচাক্ষুষ হইলে চক্ষুরিক্বিয়ের 
অন্নয়-ব্যতিরেক আবশ্যক হইত না )। 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অন্ধকার তেজের গুণ নহে। এক্ষণে গ্রন্থকার 
বলিতেছেন যে, অন্ধকার জল বা পৃথিবীরও গুণ হইতে পারে না । ইহা! অন্ুভব- 
সিদ্ধ যে, জল এবং পৃথিবীর যে যে গুণ চক্ষুরিক্জিয়ের গ্রাহ সেগুলি আলোকের 
সাহায্য ব্যতিরেকে প্রতীত হয় না। কিন্তু মীমাংসক বলেন যে, অন্ধকার 
আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হইয়! থাকে। স্থতরাং অন্ধকার জল বা 
পৃথিবীর গুণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, অন্ধকার পৃথিবীরই গুণ কিন্তু 
উহ পৃথিবীতে প্রতীত না হইয়া অন্যের অর্থাৎ তেজের গুণ-রূপে আরোপিত 
হইয়াই প্রতীত হয়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না । কারণ অন্ধকার আরোপিত 
গুণই হউক অথবা অনারোপিত গুণই হউক উহার চাক্ষ্ষ প্রত্যক্ষে বাহ্‌ 
আলোকের অপেক্ষা থাকিবেই। আলোক-রূপ সহকারি-কারণ ব্যতিরেকে 
চক্ষুবিক্দ্িয় আরোপে অথবা অনারোপে কোন বস্তই গ্রহণ করিতে 
পারে না।৯ 

“কামলা '-রোগম্থলে রূগ্ ব্যক্তির নয়নরশ্মির সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত 
পিত্তদ্রব্যগত গীতিম! যেমন স্বাশ্রয়ভূত পিত্ত-দ্রব্যে গৃহীত না হইয়া এ রশ্মির 
সহিত সন্নিকৃষ্ট ঘট, পট প্রভৃতি ভিন্ন দ্রব্যে গৃহীত হয় অথবা চক্ষুর অতিনিকট- 
বর্তী কোনও ক্ষুদ্র বস্তুতে যেমন অন্যধর্ম মহত্ব-পরিমাণের সমারোপ হয় 
সেইরূপ পাধিব নীলরপাত্মক যে অন্ধকার তাহা . স্বাশ্রয়ভূত পাথিব ভ্রব্যে 
গৃহীত না হইয়া তেজের অভাব-রূপ অন্য ধর্মীতে সমারোপিত হয়।১ 
কিংবা উক্ত পাথিৰ নীলরূপাত্মক অন্ধকার-রূপ ধর্মীতেই ্বাশ্রয়াবৃত্তিত্বের 
সমারোপ হইয়া থাকে ।৩ পূর্বোক্ত প্রণালীদ্বয়ের মধ্যে কোনও প্রণালীর 
সাহায্যেই অন্ধকারকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া ব্যবস্থাপিত করা যায় না। 
কারণ কোনও স্থলেই ম্বকীয় আশ্রয় পাধিব দ্রব্যে অন্ধকারের গ্রহণ না হওয়ায় 





১ আরোপানারোপসাধারণনীলসাক্ষাৎকার এব চংক্ষষো বাহালোকাপেক্ষণাদিতাথ;। 
প্রকাশ, পু ৯২ 

২ ধম্যস্তরে তেজোহভাব ইত্যর্থঃ। 

৬ নীক্্াপ এব স্বাশ্রকনাবৃত্তিত্বদারোপ্যতে । এ, পৃঃ »২-৩ 
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উহা অন্যত্র আরোপিত হইতে অথবা উহাতে ম্থাশয়াবৃত্তিত্বেরে আরোপ 
হইতে পারে না। যাহা কখনও যথার্থ-জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না তাহার 
বা তাহাতে আরোপ হইতে পারে না। পূর্বপ্রদশিত দ্বিবিধ আরোপের 
মধ্যে প্রথম আরোপে পাথিব নীলরপাত্বক অন্ধকারকে আরোপ্য অর্থাৎ 
আরোপের প্রকার বা বিশেষণ এবং দ্বিতীয় আরোপে এ অন্ধকারকে আরোপের 
বিষয় অর্থাৎ ধর্মী বলা হইয়াছে। আরোপের প্রকার হইলেও আরোপের পূর্বে 
উহার জ্ঞান থাকা আবশ্তক এবং আরোপের ধর্মী হইলেও উহার পূর্ববর্তী জ্ঞান 
অপেক্ষিত হইবে। প্রকার বা ধর্মী পূর্বে গৃহীত না থাকিলে আরোপ হইতে 
পারে না। আলোকনিরপেক্ষভাবে চক্ষুরিক্দিয়ের দ্বারা যে রূপের গ্রহণ হয় না 
তাহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। অন্ধকারের জ্ঞান-স্থলে আলোকের উপস্থিতি 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় অন্ধকারকে পাথিব রূপের অন্তর্গত করিয়া উহাকে কখনই 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বলা যায় না। স্ৃতরাং অন্ধকারকে পাথিব নীল 
রূপের অন্তর্গত করিয়া উহাকে কখনই আরোপিত বলা সম্ভব হইবে 
না। 


আরও কথা এই যে, পাধিব নীলরূপাত্মক অন্ধকারের আরোপ- 
স্থলে উহার পূর্ববর্তী জ্ঞানের অপেক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ধকারকে 
আরোপিত বলা যায় না। কারণ উক্ত আরোপে হয় অন্ধকার 'আরোপ্য 
হইবে, ন৷ হয় উহা আরোপের বিষয় হইবে । অন্ত কোনও প্রকার সম্ভব হয় না। 
আরোপ্য বা আরোপের বিষয় হইলেও এ আরোপকে অবশ্যই অন্ধকারের 
জ্ঞানাত্বক বলিতে হইবে। যাহাতে অন্ধকারের আদৌ প্রকাশ হয় না 
তাহাকে অন্ধকারের আরোপ বলা যায় না। অতএব আলোক অন্ধকারের 
বিরোধী হওয়ায় এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোক সহকারী থাকায় কখনই 
অন্ধকারের চাক্ষষ আরোপ সম্ভব হয় না। সুতরাং ইহ! কখনই বলা যাইতে 
পারে ন! যে, অন্ধকার পৃথিবীরই গুণ কিন্তু উহা অন্যত্র আরোপিত হইয়া প্রকাশ 
পায়। 


আর যদি বলা যায় যে, অন্ধকার চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহই নহে কিন্তু উহা 
অন্ত একটা তামস ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে । এবং আলোক এ 
তামস ইন্লিয়ের সহকারী না হওয়ায় উহার দ্বারা অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে 
বার়। থাকিতে পারে না। তাহা হইলেও এ ব্যাখ্যাকে আমরা সমীচীন বলিয়া 
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মনে করিতে পারি না। কারণ এরূপ হইলে অন্ধকারের প্রতীতি-স্থলে চক্ষরিক্দ্রিয়ের 
সর্ববাদিসম্মত অন্বয়-ব্যতিরেক অনুপপন্ন হইয়া যায় । যাহা চাক্ষুষ জ্ঞান নহে 


তাহাতে কখনও অব্যভিচরিতভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক থাকিতে পারে 
না। 


যদি বলা যায় যে, অন্ধকারের প্রতীতি তামস ইন্ডরিয়ের দ্বারাই হইয়া থাকে। 
উক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার! যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাহাতে আলোকের অপেক্ষা না থাকায় 
তদ্্যতিরেকেও অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পূর্বে ষে চক্ষুরিক্রিয়ের অন্বয়- 
ব্যতিরেকের কথা বলা হইয়াছে তাহা অন্য কারণে হইয়া থাকে । চক্ষুরিক্রিয়ের 
আশ্রয়ীভূত গোলকেই উক্ত তামস ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠিত আছে। চক্ষুর্গোলকে 
ইন্দিয়াস্তরেরও অধিষ্ঠান অপ্রসিদ্ধ নহে। সর্প প্রভৃতি প্রাণীর চক্ষুর্গোলকই 
অবণেক্দ্রিয়ের অধিষ্টান বলিয়া ত্বীকৃুত আছে। এই কারণেই অন্ধকারের 
প্রতীতি চাক্ষুষ না হইলেও উহাতে চক্ষুরিক্িয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক দেখা 
যাঁয়।* 

তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্ধকারপ্রতী তিকে 
অচাক্ষুষ বলা যায় না। কারণ “নীলং তমঃ, এই আকারে নীল রূপের আশ্রয় 
বলিয়। অন্ধকারের প্রতীতি হইয়া থাকে । ' নীল রূপের প্রতীতি চাক্ষুষ হওয়ায় 
উক্ত বূপ-প্রকারক প্রতীতিকে অচাক্ষষ বলা যায় না। এবং বহুলালোক-স্থলে 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ছারাই আমরা অন্ধকারাভাবের প্রত্যক্ষ করিয়! থাকি । এই কারণে 
অন্ধকারের প্রতীতিকে অবশ্ঠই চাক্ষুষ বলিতে হইবে। প্রতিযোগীর গ্রাহক 
যে ইন্দ্রিয় তাহার সাহায্যেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অন্ধকার 
চক্ষুরিক্রিয়ের গ্রাহ্থ না হইলে উক্ত স্থলে অন্ধকারাভাবের প্রত্যক্ষ কখনও 
চাক্ষুষ হইত না।২ স্ৃতরাং ইহা! কখনই বলা যাইতে পারে না যে, অন্ধকার 
পৃথিবীরই গুণ কিন্তু উহা অন্তত্ই আরোপিতভাবে গৃহীত হইয়। 
থাকে । 


১ ননু চাবাধিতরূপবত্তয়! তমে। প্রব্যমত আলোকং বিনা চ চক্ষৎগ্রাহমতস্তদ্গ্রাহকং 
তামসমিক্ট্রিয়ং প্রাপাকারি কল্পাতে। অন্থা তমঃসাক্ষাৎকারানুপপত্তেঃ । অধিষ্ঠাদং তত 
গ্লোলকং চক্ষংষ ইব। যথা চক্ষ-শ্রবমো গোঁলকং চক্ষং-শ্রোত্রাধিষ্ঠানম,। অতএব চক্ষ্বৎ 
তদন্ুবিধায়ি প্রকাশ, পৃঃ ৯৪-৫ 

২ মৈবম। রূপসাক্ষাৎকারত্বেন শীলং তম ইতি বুদ্ধেশক্ষ,ঞ্ন্যত্বাৎ। ধমিগ্রাহকমানেন 


তখৈব চক্ষ,বঃ দিদ্বেঃ। তেন বিন তদনুৎপত্তেঃ। ভাবাভাবয়োরেকেন্তরিয়বেছ্ত্বনিয়মাচ্চ। 
এ, পন ১৫-৬ টি 
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স্বপ্নবিভ্রমবন্মনাস এবায়ং ন চাক্ষুষ ইত্যেতদপি 
নাশঙ্কনীয়ম.। নিমীলিতনয়নস্য গেহেহভ্যন্ধকারো 
নবেতি সন্দেহানুপপত্তেঃ। তম্মাৎ ক্রিয়াবত্বাদ, গুণ 
সন্বন্ধাচ্ দ্রব্যমেতৎ। 


ইহাও আশঙ্কা কর যায় না যে, ইহা (অর্থাৎ অন্ধকারের 
প্রতীতি ) স্বপ্রদর্শনের ম্যায় মানস (জ্ঞান), চাক্ষুষ (প্রতীতি ) 
নহে। কারণ নিমীলিতচক্ষু (কোন) ব্যক্তির "গৃহে অন্ধকার 
আছে অথবা নাই” এইরূপ সন্দেহের উপপত্তি হয় না ( অর্থাৎ যদি 
অন্ধকারের প্রতীতি মানস হইত তাহা হইলে এরূপ সন্দেহের 
অবকাশ থাকিত না)। অতএব (পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, 
ক্রিয়াসন্ন্ধ ' অথাৎ সচলত্ব) এবং গুণসম্বন্ধা (অর্থাৎ নীলগুণ- 
বিশিষ্টত্ব) -বশতঃ ইহ (অর্থাৎ অন্ধকার) ত্রব্য (ই) হইবে 
( গুণ গ্রভৃতি অন্য পদার্থ হইবে ন।)। 

যদি বলা যায় যে, অন্ধকারের প্রতীতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নহে কিন্তু উহা! স্বপ্র- 
দর্শনের ন্যায় মানস জ্ঞান, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। কারণ চক্ষু নিমীলিত 
করিয়া কোন ব্যক্তি "ঘরে অন্ধকার আছে কি না” এইরূপ সন্দেহের বশবতী হন । 
যদি উহা মানস জ্ঞানে বিষয় হইত, তাহা! হইলে এ অবস্থায়ও মনের দ্বারা 
গৃহস্থিত অন্ধকারের নিশ্চয় হইয়া যাইত এবং এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিত 
না। 

ক্রিয়াবত্তাদদেব নাকাশাত্মকম.। প্রত্যক্ষত্বান্ন মনঃ। 
রূপবত্তাদেব ন বায়ুমনসী। স্পর্শবিরহিত্বান্ন পৃথিবী 
জলং তেজে। বেতি দশমং দ্রব্যৎ প্রাপ্তম্‌। তৎ কথং 
নবৈবেতি। 

যেহেতু ( অন্ধকার ) ক্রিয়াযুক্ত ( অর্থাং সচল ) অতএব ( উহা ) 
আকাশ-স্বরূপ (অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্ম প্রভৃতি ) নছে। 
প্রত্যক্ষত্ব-নিবন্ধন ( উহা) মন নহে। স্পর্শবিবজিত বলিয়া ( উহা) 
পৃথিবী, জল অথবা তেজ (ও) নহে। অতএব ইহা বুর! 
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যাইতেছে যে, অন্ধকার দশম দ্রব্য । সুতরাং (দ্রব্য) নয়টাই ইহা 
কিরূপে বঙ্গ! যাইতে পারে। 


এ স্থলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অন্ধকাঁরকে যখন সচল ও নীলগুণবিশিষ্ট 
বলিয়! বোধ হয় তখন উহ! দ্রব্যই বটে, গুণ প্রভৃতি অন্য পদার্থ হইতে পারে 
না। কিন্তু পুর্বোন্ত যুক্তিতে উহা ভ্রব্য হইলেও বৈশেধিকশাস্্প্রসিদ্ 
নববিধ দ্রব্যে উহাকে অন্তভূক্ত করা যাইবে না। অন্ধকারকে আমরা 
পৃথিবী, জল ব। তেজে অন্তভূক্তি করিতে পারি না। কারণ পৃথিবী প্রভৃতি 
ত্রিবিধ দ্রব্যেই কোন-না-কোন ম্পর্শ-গুণ অবশ্যই থাকে । কিন্তু অন্ধকারের 
স্পর্শ আছে বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং পৃথিবীত্ব, জলত্ব ও 
তেজস্ত্ের ব্যাপক যে ম্পর্শবত্ব তাহা না থাকায় অন্ধকারকে পাথিব, জলীয় 
বা তৈজস দ্রব্য-রূপে গ্রহণ করা যায় না। অন্ধকারকে আমর] বৈশেষিক- 
প্রসিদ্ধ বায়ুত্ূপ ভ্রব্যের মধ্যেও অস্ততুক্ত করিতে পারি না। কারণ 
বৈশেষিক শাস্ত্রে বামুর নীরূপত্বই প্রমাণিত আছে এবং অন্ধকার নীলরূপ- 
বিশিষ্ট-হইয়াই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং বায়ুত্বের ব্যাপক যে রূপাভাব 
তাহার নিষেধাত্মক ( নীল) রূপ থাকায় অন্ধকারকে বাযুরূপ দ্রব্যে অস্ততুক্ত 
করা যায় না। বৈশেষিকশান্ত্রপ্রসিদ্ধ মনোবূপ ভ্্রব্যেও অন্ধকারকে 
অস্ততূক্ত করা যায় না। কারণ মনের প্রত্যক্ষ বৈশেষিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় 
নাই এবং অন্ধকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৈশেষিকসম্মত আকাশেও অন্ধকারের 
অন্তর্তাব সম্ভব হয়না । কারণ বিভূ হওয়ায় বৈশেষিক মতে আকাশ নিক্ষিয় 
এবং অন্ধকার সচল । দিক্‌, কাল বা আত্ম-রূপ দ্রব্যেও অন্ধকারকে অন্তু ক্ত 
করা যায় না। কারণ বৈশেষিক-শান্মে এ দ্রব্যগুলিকে বিভূ বল৷ হইয়াছে । 
স্থতরাং উহারা অবশ্ই নিষ্কিয় হইবে এবং অন্ধকার সচল বলিয়াই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
স্থৃতরাং এক্ষণে ইহাই প্রমাণিত হইল যে রূপ ও ক্রিয়া থাকায় অন্ধকার দ্রব্য 
হইবে এবং বৈশেষিকসম্মত নববিধ দ্রব্যে অন্ততৃক্তি না হওয়ায় উহা অবশ্যই 
দশম দ্রব্য হইবে । অতএব বৈশেধষিক শাস্ত্রে দ্রব্যের যে নবৰিধ বিভাগ করা! 
হইয়াছে তাহ] সঙ্গত হয় নাই । 

ন। বস্ভততোছ্স;) পক্রয়াবন্তে রূপবত্ধে বা চাক্ষষত- 
প্রসঙ্গাৎ। আলোকসহকারিণশ্চক্ষ যস্তত্র সামর্থ্যাব- 
গারণানিতুযুক্তম.। 
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না (অর্থাৎ উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে)। কারণ বাস্তবিক- 
পক্ষে ইহার ( অর্থাৎ অন্ধকারের ) ক্রিয়াসম্বন্ধ বা রূপসম্বন্ধ থাকিলে 
চাক্ষুষত্ের প্রসক্তি (অর্থাং আপত্তি) হইবে। যেহেতু ইহা 
€ পুবেই ) বল! হইয়াছে যে, তাহা ( অর্থাৎ রূপবান দ্রব্যের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ ) আলোকের সাহায্যেই হয়, ( তদ্যতিরেকে হয় না )। 

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, অন্ধকার যদি বাস্তবিক- 
পক্ষে ক্রিয়াবান্‌ ও রূপবান্‌ পদার্থ ই হয় তাহা হইলে উহা চক্রিক্তিক্গ্রাহ্যই 
হইবে । আর যাহা চক্ুরিক্দিয়গ্রাহ্ায পদার্থ তাহার উপলদ্ধিতে আলোকের 
সহকারিতা থাকিবেই। অন্ধকার যখন আলোকনিরপেক্ষভাবেই প্রতীত 


হয় তখন উহা! রূপবান্‌ বা ক্রিয়াবান্‌ দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে না। 


ন চেদমদ্রব্যং রূপিদ্রব্যম্‌। গুণবতো মুতিনান্তরীয়- 
কেন নিরবয়বস্য  পরমাণুতয়াতীন্দ্িয়ত্বাপত্তেঃ। 
নাপ্যনেকদ্রব্যৎ ভ্রব্যৎ স্পর্শরহিতদ্রব্যত্বেনানারন্ধত্বান 
মনোবৎ। ন চ রূপবত্তয়! স্পর্শোহন্মাস্যতে তদ্রহিত- 
স্যাপি পুক্ুষার্থহেতুত্বাদারদ্বত্ব২ং বা স্যাৎ। তস্য 
চানুভবসিদ্ধত্বাৎ। মনসন্তন্ুপলভ্যমানধর্মস্য স্বয়যুপ- 
লভ্যমানস্য চ বৈয়্্যাদেবারস্তানুপপত্তিরিতি 
সাম্প্রতম. ৷ 

এরূপও সম্ভব নহে যে, ইহা (অর্থাৎ অন্ধকার) অদ্রব্য 
(অর্থাৎ নিরবয়ব ) র্পবিশিষ্ট দ্রব্য। কারণ রূপবিশিষ্ট বস্ত 
যুর্তিনাস্তরীয়ক (অর্থাং অবশ্যই পরিচ্ছিন্পপরিমাণ-বিশিষ্ট ) 
হওয়ায় উহা! নিরবয়ৰব হইলে পরমাণু হইয়া যাইবে। সেই 
কারণেই উহাতে ( অর্থাৎ নিরবয়ব রূপবান পদার্থে) অতীন্দ্রিয়ত্বের 
আপত্তি হইবে। ইহাও (বল! যায়) না যে, (অন্ধকার) অনেক- 
দ্রব্যাআ্ক (অর্থাৎ সাবয়ব) ভ্রব্য। কারণ এরূপ হইলে স্পর্শ 
রহিত দ্রব্য হওয়ায় উহা! মনের ন্যায় অনারবন্ধই ( অর্থাৎ নিত্যই ) 
হইয়। যাইবে । ইহাও সম্ভব নছে ফে, (অন্ধকারে ) "কূপের সম্বস্ধ 
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থাকায় (উহাতে ) স্পর্শও অনুমিত হইবে। কারণ স্পর্শরহিতেরও 
পুরুষার্থসাধনত্ব সম্ভব হওয়ায় আরব্ত্ব (ও) প্রমাণিত হইতে 
পারে। এবং তাহা (অর্থাৎ অন্ধকারের পুরুষার্থসাধনত্ব ) অনুভবের 
দ্বারাই সিদ্ধ আছে। যেহেতু মনের (কোনও) ধর্ম উপলব্ধ 
হয়না এবং উহা নিজেও অতীন্দ্িয় সেই কারণে নিশ্রয়োজন 
হওয়ায় উহার আরম্ভ অনুপপনন আছে। 


এ স্থলে “অদ্রব্যম” পদটা “নিরবয়ব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সমবাযি- 
কারণ-রূপে দ্রব্য যাহার সমন্বন্বী হয় না তাহাকেই অদ্রব্য বলা হয়। বস্তট 
সাবয়ব *হইলে তবেই কোনও দ্রব্য সমবায়িকারণ-রূপে তাহার সব্বন্ধী হইয়া 
থাকে । অর্থাৎ সাবয়ব বস্তই তদীয় অবয়ব-দ্রব্যে সমবেত হইয়া থাকে । 
অতএব এ স্থলে “অদ্রব্যমঠ পদটী “নিরবয়ব” অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়ছে বলিয়া 


বুঝিতে হইবে । 


পুবপক্ষী ইহা বলিতে পারেন না যে, অন্ধকার রূপবিশিষ্ট দ্রব্য হইলেও 
উহা! অদ্রব্ই অর্থাৎ নিরবয়ব দ্রব্ই হইবে। পাখিব পরমাণু প্রভৃতি 
রূপবিশিষ্ট দ্রব্যগুলি বৈশেষিক সিদ্ধান্তেও অদ্রব্য বলিয়াই স্বীকৃত হহইয়াছে। 
সেইরূপ অন্ধকারও রূপবিশিষ্ট অদ্রব্ই হুইবে। কারণ রূপ মৃতির অর্থাৎ 
পরিচ্ছিন্ন পরিমাণের ব্যাপ্য হওয়ায় কোন বস্ত রূপবান. হইলে তাহা অবশ্যই 
পরিচ্ছিন্পরিমাণ হইবে । পরিচ্ছিন্পপরিমাণবিশিষ্ই বস্ত যদি নিরবয়ব হয় 
তাহা হইলে উহা! পরমাণু হইয়া যায়। পরিচ্ছিন্পরিমাণবিশিষ্ট ঘে ভ্রব্যগুলি 
নিরবয়ব বলিয়া স্বীকৃত আছে তাহারা সকলেই পরিমাণে পরমাণু অর্থাৎ 
পরমাণুত্বরূপ-পরিমাণবিশিষ্ট । তাদৃশ-পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যগুলি সর্বদ! অতীন্দরিয়ই 
হইয়া থাকে। স্থৃতরাং অন্ধকার যদি রূপবিশিষ্ট অদ্রব্য দ্রব্য হয় তাহা 
হইলে উহাও অবশ্তই অপরাপর রূপবিশিষ্ট অদ্রব্য দ্রব্যের ন্যায় পরিমাণে 
পরমাণুই হইয়া যাইবে। এরূপ হইলে অপরাপর পরমাণু দ্রব্যের ন্যায় 
উহাও অবশ্তই অতীন্দ্রি় ছইবে। কিন্তু পূর্বপক্ষী অন্ধকারের অতীন্দিয়ত্‌ 
খ্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে তিনি উহার প্রত্যক্ষই অঙ্গীকার করিয়া 
থাকেন। অতএব তিনি কোনও ক্রমেই ইহা বলিতে পারেন ন৷ যে, অন্ধকার 
বূপবিশিষ্ট হইলেও উহা! নিরবয়বই হইবে । 
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আর পূর্বপক্ষা ইহাও বলিতে পারেন না যে, অন্ধকার অনেকদ্রব্য অর্থাৎ সাবয়ব 
দ্রব্য। কারণ যাহা৷ ম্পর্শরহিত দ্রব্য তাহ! অনারন্ধই হয় অর্থাৎ সাবয়ব হয় না। 
মন প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ম্পর্শরহিত এবং উহারা সকলেই অনারন্ধ বলিয়া স্বীকৃত 
আছে] স্থতরাং এ সকল দৃষ্ান্তে ম্পর্শরহিত দ্রব্য বলিয়া! অন্ধকারও অনারব্ধবই 
হইবে। যাহা অনারন্ধ হয় তাহা কখনই অনেকদ্রব্য অর্থাৎ সাবয়ব হইতে পারে 
না। স্থতরাং ম্পর্শরহিত অন্ধকারকে পূর্বপক্ষী কখনই অনেকদ্রব্য বলিয়া শ্বীকার 
করিতে পারেন না। 


অতএব ইহাই প্রমাণিত হইয়! যাইতেছে যে, অন্ধকার আদৌ দ্রব্ই নহে। 
কারণ দ্রব্য হইলে হয় উহা অদ্রবা দ্রব্য হইবে, না হয় উহা অনেকত্রব্য দ্রব্য 
হইবে। তৃতীয় কোনও প্রকার সম্ভব নাই। এই অবস্থায় অন্ধকারের অদ্রব্যত্ব 
এবং অনেকক্রব্যত্ব যখন নিষিদ্ধ হুইয়৷ গেল তখন তাহার দ্রব্যত্বও ফলতঃ নিষিদ্ধ 
হইয়া যাইবে । 


এ স্থলে আরও কথ! এই যে, "যাহা যাহা রূপবান, হয় তাহ! অবশ্যই স্পর্শ 
বান, হইয়া থাকে" এইরূপ নিয়ম ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে প্রমাণিত থাকায় পূর্বপক্ষী 
বলিতে চাহেন যে, রূপবত্ব-হেতুর দ্বারা অন্ধকারের স্পর্শ প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে । 
স্থতরাং ম্পর্শরহিতত্ব-রূপ পুবেক্ত হেতুটা অন্ধকারে স্বরূপাপিদ্ধ হওয়ায় উহার 
দ্বার কখনই অন্ধকারের অনারন্ধত্ব প্রমাণিত হইবে না। নারন্ধবত্ব প্রমাণিত না 
হইলে অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্বও নিষিদ্ধ হইবে না। হ্বতরাং অন্ধকার বপবিশিষ্ট 
অনেকদ্রব্য দ্রব্ই হইবে । 


কিন্তু এই প্রণালীতেও অন্ধকারের অনেকন্রব্যত্য সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ পূবপক্ষী যে অন্ধকারের স্পর্শ প্রমাণিত করিতেছেন তাহা 
নিপ্রয়োজন হইয়া যাইতেছে । অন্ধকার ম্পর্শরহিত হইলেও উহার 
পুরুষার্থসাধকত্ব ব্যাহত হয় না। রূপ, রন প্রভৃতি গুণগুলি ম্পর্শরহিত 
হইলেও গুরুযার্থের সাধক হইয়া থাকে । স্থতরাং অন্ধকারের স্পর্শ স্বীকার 
না করিলেও উহার পুরুষার্থসাধকত্ব যখন অব্যাহতই থাকে তখন উহাতে 
অপ্রত্যক্ষ স্পর্শের অনুমান করা নিশ্রয়োজন হইয়া যায়। অন্থভবসিদ্ধ ষে 
অন্ধকারের পুরুষার্থসাধকত্ব তাহার ত্বারাই উহার আরন্ধত্ব অর্থাৎ অনেকত্রব্যত্ব 
সিদ্ধ হইতে পারে। স্থৃতরাং অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্ব প্রমাণিত করাই 
যদি পুরবপক্ষীর অতিপ্রেত হয় তাহা হুইলে ম্পর্শরহিত হইলেও যখন পূর্বোক্ত 
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যুক্তিতে অন্ধকারের অনেকত্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে তখন এ প্রয়োজন সিদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত অন্ধকারের ্পর্শবন্ প্রমাণিত করিবার কোনও সঙ্গত প্রয়োজন 
দেখা যায় না । আর অন্ধকারের অনেকন্রব্যত্ব-খগ্ুনপ্রসঙ্গে মনকে দৃষ্টান্ত করিয়া 
স্পর্শরহিতত্ব-নিবন্ধন যে অনারন্ধত্বের কথা বল! হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় 
নাই। কারণ স্পর্শরহিত বলিয়াই যে মন অনারব্ধ হইয়াছে তাহা নহে। মন 
বা মনের কোনও ধর্মের কখনও সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না । এই কারণে মনকে 
আরব্ধ দ্রব্য বলার কোনও নার্থকতা নাই। সেইরূপ দ্রব্যেরই আরম্ভ হওয়া 
উচিত যাহার নিজের বা নিজ ধর্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। স্থতরাং ব্যর্থতাই 
মনের অনারব্ত্ব-সিদ্ধান্তের মূল, সম্পর্শরহিতত্ব নহে । অতএব দৃষ্টান্তের সহিত 
সঙ্গতি না থাকায় মনকে দৃষ্টান্ত করিয়া যে অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে 
তাহাও যুক্তিসহ হয় নাই। স্তরাং পুব্পিক্ষী ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে, 
অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্ব-খণ্ডনে যে যুক্তির অবতারণা কর! হইয়াছে তাহ! সঙ্গত 
হয় নাই। 


কিন্তু ইহার উত্তরে বল! যায় যে, এইভাবেও পৃবপক্ষী অন্ধকারকে দ্রব্য বলিক্া 
প্রমাণিত করিতে পারেন না। কারণ তিনি বপ আছে বলিয়াই অন্ধকারকে দ্রব্য 
বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অন্ধকারের কোনও রূপ থাকা সম্ভব নহে। যিনি 
আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুরিন্্িয়ের দ্বারা অন্ধকারের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন তিনি 
কখনই অন্ধকারের রূপ আছে ইহা বলিতে পারেন না। কারণ একথা পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে, আলোকনিরপেক্ষভাবে রূপবান, দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে 
পাবে না। 


যদ্দি বল! যায় যে, স্পর্শরহিত বস্ত পুরুতার্থের সাধন হইবে কি না, এই বিচার 
এ স্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক । রূপবান, পদার্থমাত্রই যখন ম্পর্শবান, তখন অন্ধকার 
রূপবান, ৰলিয়! ম্পর্শবান, হইবে ইহাই অভিপ্রায় । অন্ধকারের স্পর্শ আমরা! 
যখন প্রত্যক্ষ করি না তখন উহা! অনুমানের সাহাযো সিদ্ধ করিতে হইবে। 
ইহার উত্তরে বল যায় যে, অন্ধকার যখন অন্ুভবসিদ্ধ তখন তাহার রূপের প্রত্যক্ষ 
হইলে ম্পর্শেরও প্রত্যক্ষ হওয়াই সঙ্গত। উহাকে অন্ুমানলভ্য বলা সমীচীন 
হয় না। 


এই প্রণালীতে অন্ধকারের ম্পর্শ প্রমাণিত না হইলেও পুবপক্ষী 
বলিতে চাহেন যে, “অন্ধকার অনেকত্রব্য অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্য নহে 


১৪৯২ কিরণাবলী 


যেহেতু উহা ম্পর্শরহিত' এই অন্থমানের দ্বারাও অনেকত্রব্যত্ব খণ্ডিত, 
হয় না। কারণ এ অনুমান উপাধি-দোষে ছুষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ 
স্থলে স্পর্শরহিতত্ব-রূপ হেতুটী অন্ধকারে বিদ্যমান আছে কিন্তু উহাতে 
রূপাভাব নাই। মীমাংসক অন্ধকারের রূপ স্বকার করেন। স্থতরাং 
বূপাভাব হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । এবং সাধ্য যে সাবয়বদ্রব্ত্বাভাব উহা 
তাহার ব্যাপক৪ হইয়া গিয়াছে । আত্মা, আকাশ প্রভৃতি নিরবয়ব 
দ্রব্যে রূপাভাব আছে। সম্থতরাং এ অনুমান রূপাভাব-রূপ উপাধি- 
দোষে দুষ্ট হইয়াছে। যদ্দি বলা যায় যে, উক্ত উপাধি সাধ্যের ব্যাপক 
হয় নাই; কারণ পাথিৰব পরমাণুতে সাবয়বদ্রব্যত্বাভাব-বূ্প সাধ্য আছে 
কিন্তু উহাতে রূপাভাব নাই। তাহা হইলেও বলা যায় যে, উক্ত 
রূপাভাব যদিও কেবল সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই ইহা সত্য, তথাপি 
উহা! সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের অবশ্যই ব্যাপক হইয়াছে । উক্ত অনুমানের 
সাধন অর্থাৎ হেতু যে ম্পর্শরহিতত্ব তাহার দ্বারা বিশেষিত যে অনেক- 
দ্রব্ত্বাভাব তাহাই সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে । এই 
সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য পাথিব প্রভৃতি প্মাণুতে নাই কারণ ম্পর্শবান, বলিয়া 
পাথিব পরমাণুতে ম্পর্শরহিতত্ব-রূপ বিশেষণাংশ থাকিতে পারে না। এরূপ 
বিশেষণবুক্ত সাধ্যের আশ্রয়রূপে আত্মা, আকাশ প্রভৃতি পদার্থ ই গৃহীত হইবে। 
উহাদের সর্বত্রই রূপাভাব বিগ্কমান আছে। সুতরাং ম্পর্শরহিতত্ব-রূপ হেতুর 
অব্যাপক এবং প্রদশিত সাধনাবচ্ছিন্ন মাধ্যের ব্যাপক হওয়ায় রূপাভাব অবশ্যই 
উক্ত অনুমানে উপাধি হইবে । 


রূসবত্বস্য প্রাগেবাপ্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গেনাপাত্তত্বাৎ। 
প্রত্যক্ষত্রস;য চান্ুভবসিদ্বত্বাদিত্যেত০ সর্বমনুসন্ধায় 
ভগবান্‌ যুনিরাহঠ। দ্রবগুণব অনিষ্পতিবৈধর্মযদ, 
ভাভাবস্তম ইতি। 


( অন্ধকারের ) অপ্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয় বলিয়া পূর্বেই (উহার ) 
রূপসন্বন্ধ নিরাকৃত হইয়াছে (অর্থাৎ অন্বক্কারের রূপ থাকিলে 
আলোকনিরপেক্ষ চক্ষর ছারা উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না এইরূপ 
আপত্তি দেখাইয়৷ পূর্বেই অন্ধকারের রূপবন্ধ খণ্ডিত হইয়াছে )। 


কিরণাবলী বত 


অথচ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ অস্ভবসিদ্ধ ( ই ) আছে। এই সকল (কথা) 
চিন্তা করিয়াই ভগবান্‌ মুনি (অর্থাৎ কণাদ ) “দ্রব্যগুণকর্মনিস্পত্তি- 
বৈধ্ম্যাদ্‌ ভাভাবস্তমঃ” এই স্ুত্রের১» অবতারণা করিয়াছেন। 

সোহপি কথমালোকমন্তরেণ প্রতিযোগিম্মরণা- 
ধিকরণগ্রহণবিরহে : বিধিযুখেন চ চাক্ষুষ ইতি চেন্‌, ন। 
ঘদ্গ্রহে হি য্দপেক্ষং চক্ষ,স্তদভাবগ্রহেহপি তদ- 
পেক্ষতে। তর্দালোকাভাবেহুপ্যালোকাপেক্ষা স্যার, 
ঘদ্যালোকে তদপেক্ষ। স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তিঃ প্রতুযুত 
বিরোধ এব। তস্মিন সতি তদভাব এব ন স্যাৎ 
কিং তদপেক্ষেণ চক্ষ-ষা গৃহ্যেত। এবং হি তদিতর- 
সামগ্রীসাকল্যৎ স্যাৎ।২ 

(যদি বল! যায় যে) তাহাও (অর্থাৎ আলোকাভাবও ) কিরূপে 
আলোক ব্যতিরেকে প্রতিযোগীর স্মরণ এবং অধিকরণের জ্ঞান না 
হইলে এবং বিধিমুখে চাক্ষ,ষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে তাহা। হইলেও 
উত্তরে বল! যাইবে যে, উক্ত আপত্তি সমীচীন হয় নাই। কারণ চক্ষু, 
যাহার জ্ঞানে যাহার অপেক্ষা রাখে তাহার অভাবজ্ঞানেও তাহারই 


১ এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বৈশেধিক সুত্রে (1২1১৯) 'অভাবস্তমঃ এইরূপ পাঠ পাওয়] 
ধায়। কিন্ত কিরণাৰলীগ্রস্থের মুদ্রিত সংক্করণগুলিতে 'ভাভাবস্তমঃ' এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 

বৈশেধিক শুত্রটার অর্থ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। অন্ধকার প্রব্য, গুণ ৰা কমের দ্বারা 
নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব উহাকে অভাবেই অর্থাৎ আলোকাভাবেই অন্তর 
করিতে হইবে। দ্রবা* গুণ বা করের দ্বারা যে সকল দ্রব্য নিষ্পন্ন হয় তাহারা! অবশ্যই 
স্পর্শবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের বৈধম্য যে ম্পর্শাভাৰ তাহা অন্ধকারে থাকায় 
এন্ধকারকে দ্রব্য, গুণ বা কর্মের ্বীরা নিপ্পন্ন দ্রব্য বলা যায় না। উহাতে নীল কপ 
থাকায় উহা কোন নিত্য দ্রবো ব| গুণাদিতেও অন্তভূর্তি হইতে পারে না। অতএব 
অন্ধকার আলোকের অভাব হইবেই । 

২ কিরণাবলীগ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে 'এবং হি তদিতরসামগ্রীসাকলাং স্যাৎ' এই অংশটা 
“ষদ্গ্রহে হি যদপেক্ষং চক্ষস্তদ্রভাবগ্রহেহপি তদ্দপেক্ষতে" এই বাকোর পরে সম্গিবেশিত আছে। 
ফিস্ত আমাদের মনে হয় যে, এরূপ পাঠ ম্বীকার করিলে অর্থপঙ্গতি হয় না। এজন্য আমর! 
এ অংশটাকে “তম্মিন্‌ সতি তদভাব এব নস্যাৎ কিং তদপেক্ষেণ চক্ষবা গৃহোত' এই বাকোর 
পরে সংযোজিত করিয়াছি। উহাতে আর অর্থাদঙ্গতি হইবে না। (ব্যাখ্যা ডর্টবা) 

১৩ 


১৪৪ কিরণাবলী 


অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহা হইলেই আলোকাভাবে ( অর্থাৎ 
আলোকাভাবের প্রত্যক্ষে) আলোকের অপেক্ষা থাকিত যদি 
আলোকে (অর্থাং আলোকের প্রত্যক্ষে) আলোকের (অর্থ: 
আলোকান্তরের ) অপেক্ষা থাকিত। কিন্তু ইহা নাঁই; বরং 
বিরোধই আছে। তাহা (অর্থাং আলোক ) থাকিলে তাঁহার 
অভাবই থাকিতে পারে না। অতএব তদপেক্ষ (অর্থাৎ আলোক- 
সাপেক্ষ) চক্ষুর দ্বারা কাহার গ্রহণ হইবে। এইরূপ হইলেই 
( অর্থাং আলোকের অপেক্ষা অস্বীকৃত হইলেই ) ( যোগ্যান্ুপলন্ধিতে ) 
তণ্ভিম্ন সামগ্রীর সাকল্য (অর্থাৎ প্রতিযোগী ও তদ্যাপ্য ইন্ট্রিয়- 
সন্নিকর্ষ ব্যতীত যাবৎ-কারণের সমবধান১ ) সম্ভব হইবে। 


পূর্বে সিদ্ধান্তগ্রন্থে অন্ধকারকে চাক্ষুষগ্রতীতি-সিদ্ধ আলোকাভাব বলা 
হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে গ্রন্থকার পূর্বপক্ষ-রূপে চারিটা আপত্তির উত্থাপন 
করিয়াছেন । প্রথম আপত্তিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অন্ধকার যদ্দি 
আলোকাভাব হয় তাহা হইলে উহার চাক্ষুষ প্রতীতি সম্ভব হয় না। 
কারণ চাক্ষুষ প্রতীতি আলোক-নিরপেক্ষভাবে হয়, ইহা দেখা যায় না। 
এই আপত্তির খণ্ডনে অবশ্তই বলা যায় যে, আলোকাভাবের চাক্ষুষ 
প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া যে পূর্বপক্ষী মনে করিতেছেন তাহা! 
সঙ্গত হয় নাই। কারণ ঘট, পট প্রভৃতির চাক্ষষপ্রতীতি-স্থলে আলোকের 
অপেক্ষা আছে বলিয়াই যে সর্বত্র চাক্ষুষ প্রতীতিতে আলোকের অপেক্ষা 
থাকিবে, ইহা বল! যায় না। আমরা সকলেই আলোকের চাক্ষুষ প্রতীতি 
ত্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু এ স্থলে আলোকসংযোগের উপকারিতা 
আমরা! কেহই ম্বীকার করি না। আলোকসংযোগ ব্যতিরেকেই 
যে আলোকের চাক্ষুষ প্রতীতি হয়, ইহ1 সর্ববাদিসম্মত। অতএব 
সামান্ততঃ চাক্ষুষ প্রতীতির প্রতি আলোকমংযোগের প্রয়োজকতা স্বীকার 
করা যায় না। স্থতরাং আলোকের প্রত্যক্ষস্থলেই যদি আলোকসংযোগ 
অপেক্ষিত না থাকে তাহ! হইলে অনায়াসেই আলোকসংযোগনিরপেক্ষ- 
ভাবে আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতি হইতে পারে। প্রতিযোগীর চাক্ষুষ 


১ তথাচ প্রতিযোগিতদ্যাপ্যেতরযাবতপ্রতি যোগ্য পলভ্কসমবধানন.। প্রকাশ, পঃ ৯৯ 


কিরণাবলী ১৯৫ 


প্রত্যক্ষে যাহা যাহা অপেক্ষিত তাহারাই অভাবের চাক্ষষ প্রত্যক্ষে 
অপেক্ষিত হইয়া থাকে । প্রতিযোগীর চাক্ষুষ জ্ঞানে যাহার অপেক্ষা নাই 
অভাবের চাক্ষুষ জ্ঞানে এমন কোন ভাবভূত বস্তর অপেক্ষা কখনই থাকিতে 
পারে না। আরও কথা এই যে, আলোকাভাবের সহিত আলোকের 
বিরোধ আছে বলিয়াও আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতিতে আলোক- 
সংযোগের অপেক্ষা স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষে যে বিষয়ের 
বিদ্ধমানতা অপেক্ষিত আছে, ইহা আমরা সকলেই ম্বীকার করি। 
কারণ অতীত বা অনাগত বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। যে স্থানে 
আলোক থাকিবে সে স্থানে কখনই আলোকাভাব থাকিতে পারে ন1। 
ঘে স্থানে আলোকাভাব-রূপ বিষয়টা নাই সে স্থানে আলোকাভাবের 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। স্থতরাং আলোকাভাবের 
প্রত্যক্ষে আলোকের অপেক্ষা ম্বীকার কৰিলে ফলতঃ অনুপস্থিত 
আলোকাভাবেরই প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। যিনি অন্ধকারকে অতিরিক্ত 
দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন তিনিও আলোকাভাব বা উহার চাক্ষষ প্রতীতি 
অশ্বীকার করেন না। তাহার মতেও আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতি 
আলোক ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে। আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতিতে 
আলোকসংযোগের অপেক্ষা অস্বীকার করিলেই প্রতিযোগী ও তাহার 
সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষতিন্ন যে কারণগুলি প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষে অপেক্ষিত 
হয় মেই সকল কারণের সহিত একত্র বর্তমান অন্গপলন্ধির উপযোগ অভাঁব- 
প্রত্যক্ষে স্বীকৃত হইতে পারে। আলোকাভাবের প্রত্যক্ষে আলোক- 
সংযোগের অপেক্ষা স্বীকার করিলে পৃর্বোক্তভাবে অন্থপলন্ধির উপযোগ 
কখনই সম্ভব হয় না ।৯ 

দিবা চ প্রতিযোগিনঃ প্রভামণ্ডলস) গ্রহণ এব 
প্রদ্েশান্তরে তদদগ্রহ ইতি ন কিব্িদুপপন্নম। 
অন্যত্রাপি ন রাত্রিমপ্রতিসন্ধায়ান্ধকারগ্রহঃ। রাত্রি 
জ্ঞানণ্থ ন দ্বিবসমপ্রতিসন্ধায়। নিরস্তৈ তন্দীপবতি- 
রবিরশ্মিজালঃ কালবিশেষো হাত্র রাত্রিরিতুযুচ্যতে। 


১ লোহপীত্যাপক্কাচতুষয়ে প্রথমশক্কারামাহ। প্রকাশ, গঃ ৯৮ 


১৪৬ কিরণাবলী 


গিরিদরীবিবরবতিনস্ত ঘর্দি যোগিনো ন তে তিমিরা- 
বলোকিনঃ। তিমিরদশিনশ্চেন. নুনং স্থৃতালোকা ইতি । 


দিবাভাগেও প্রতিযোগী প্রভামগ্ডলের জ্ঞান হইলেই স্থানান্তরে 
তাহার (অর্থাৎ অবতমস বা ছায়ারূপ অন্ধকারের ) গ্রহণ 
ইয়। অতএব (অন্ধকারের গ্রহণে ) কোনও অনুপপত্তি নাই। 
অন্য কালেও রাত্রির জ্ঞান না হইলে অন্ধকারের জ্ঞান হয় না। 
এবং দিবসের জ্ঞান ব্যতিরেকে রাত্রির জ্ঞান হয় না। কারণ এ 
স্থলে ছ্বীপবিশেষ হইতে নির্বাসিত যে ন্ুর্যকিরণসমূহ তদ্ধিশিষ্ট 
কালবিশেষকে রাত্রি বলা হইয়াছে। গিরিগুহার অভ্যস্তরবর্তী 
পুরুষগণ যদি যোগপ্রভাবসম্পন্ন হন তাহা হইলে তাহার! 
অন্ধকারদর্শী হইবেন না। যদি (তাহারা ) অন্ধকারদর্শী হন তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আলোকের স্মরণ করিবেন। 

দ্বিতীয় আপত্তিতে পুবপক্ষী বলিতে চাহিয়াছেন যে, রুষ্ পক্ষের 
রাত্রিকালে অথবা গিরিগহ্বরাদিতে দিবাভাগে লোকে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকে। এ সকল স্থলে আলোকের জ্ঞান না থাকায় অন্ধকারের 
জ্ঞানকে আলোকাতাবের জ্ঞান বলা যায় না । “কারণ অভাবের জ্ঞানে প্রতিযোগীর 
জ্ঞান অপেক্ষিত থাকায় আলোকাভাবের জ্ঞানেও আলোক-বপ প্রতিযোগীর জ্ঞান 
অবশ্তাই অপেক্ষিত থাকিবে । কিন্তু এর সকল স্থলে আলোকজ্ঞান ব্যতিরেকে 
অন্ধকারের জ্ঞান হয় বলিয়া অন্ধকারকে কখনই আলোকাভাব বলা যায় 
না। 

এই আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দ্রিবাভাগে যে স্থানেই লোকে 
অন্ধকারের গ্রহণ করুক না কেন তাহাতে অন্ধকারদর্শার অবস্তই আলোকের জ্ঞান 
থাকিবে । কারণ দিবাভাগে যিনি গিরিগহ্বরাদি প্রদেশে অন্ধকার দেখেন তিনি 
গহ্বরের বহির্ভাগে অবশ্যই আলোক দেখিয়া থাকেন। স্থততরাং তাহার অঙ্ধকার- 
জ্ঞান আলোকজ্ঞাননিরপেক্ষ হইল না। এবং & স্থলে আলোক-বপ প্রতিযোগীর 
জ্ঞান থাকায় অন্ধকারের জ্ঞানকে আলোকাভাবের জ্ঞান বলিতে ফোনও বাধ! 
থাকিল না। , 

যে স্থলে রাত্রিকালে অন্ধকারের জ্ঞান হয় সে স্থলেও অবশ্ঠই পৃৰে 


কিরণাবলী ১৯৭ 


আলোকের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে । কারণ এ স্থলে রাত্রি-ূপ কালবিশেষের প্রতি- 
সন্ধানেই ন্ন্ধকারের জ্ঞান হইয়া থাকে। ছীপবিশেষবর্তা যে হুর্ধকিরণসমূহ 
তদভাববিশিষ্ট কালকেই সেই দ্বীপে রাত্রি বলা হইয়া থাকে । স্থতরাং সুর্যকিরণ- 
রূপ আলোকের জ্ঞান না হইলে রাত্রির জ্ঞান সম্ভব হয় না। এবং রাত্রিজ্ঞানের 
সহযোগেই ববান্রিকালে অন্ধকারের জ্ঞান হইয়া থাকে । অতএব এ স্থলে অন্ধকার- 
জ্ঞানেও কূর্যকিরণ-রূপ আলোকের জ্ঞান থাকায় এ স্থলের অন্ধকারজ্ঞানকে 
আলোকাভাবের জ্ঞান বলিতে কোন বাধা নাই। 

আর যদি পুরপক্ষী এইরূপ বলেন যে, গিরিগুহায় অবস্থিত যোগিপুরুষগণ 
এ গুহাভ্যন্তরে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকেন এবং এ প্রত্যক্ষ দিবাভাগেই 
হওয়ায় উহাতে রাত্রিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই এবং প্রদেশাস্তরে তাহাদের দৃষ্টি না 
থাকায় গ্রদেশান্তরস্থ আলোকের জ্ঞানও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতএব 
এ স্থলের অন্ধকারজ্ঞান আলোকনিরপেক্ষ হওয়ায় উহাকে কখনই আলোকাভাবের 
জ্ঞান বল! যায় না । অতএব এ স্থলের অন্ধকারকে অবশ্যই দশম দ্রব্য বলিয়! 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, পুবপক্ষীর আপত্তি সমীচীন হয় নাই। 
কারণ গিরিগহ্বরস্থ পুরুষ যদি বাস্তবিকপক্ষে যোগীই হন তাহা! হইলে আত্মচিস্তায় 
নিমগ্র থাকেন বলিয়। তাহার পক্ষে অন্ধকার প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব নহে* । আর যদি 
ধরিয়া ওয়া যায় যে, তিনি অন্ধকারই দেখিয়াছেন তাহা হইলেও আমরা বলিব 
যে প্রদেশান্তরস্থ আলোকের ম্মরণও তাহার আছে। সুতরাং সবত্রই অন্ধকার- 
দর্শনে আলোকজ্ঞান সম্ভব হওয়ায় অন্ধকারকে আলোকাভাবে অন্ততুক্ত করার 
কোন বাধাই নাই। 

অধিকরণমপি দৃষ্টমন্মিতং স্মতং বা। ইহেদানী- 
মন্ধকার ইতি প্রত্যয়াৎ। 

( অন্ধকারের প্রত্যক্ষ-স্থলে ) অধিকরণেরও প্রত্যক্ষ, অন্ুমান 
বা স্মরণ হইবে। “এক্ষণে এই স্থানে অন্ধকার (বিদ্যমান আছে ) 
এই আকারেই (অন্ধকারের) প্রত্যক্ষ হইবে। (স্ুতরাং 

১ যদি ঘোগিনো যোগানপণঃ কথং তিমিরাবলোকিনঃ। তেষাং যোগ এবাসক্ততয়া 


বাহানাসঙ্গাৎ। যদি যোগিনো মিথ্যাজ্ঞানশুন্ঠাঃ কথং তিমিরাবলোকি নস্তিমিরজ্ঞানন্ত অমন" 
দ্িতযপব্যাখ্যানম.। প্রকাশ, পৃঃ ১*৪-৪ 


১৪৮ কিরণাবলী 
অধিকরণের জ্ঞান না থাকায় অন্ধকারের জ্ঞান হইতে পারে না, 


এই আপত্তি সমীচীন নহে )। 

তৃতীয় আপত্তিতে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, যে স্থলে অভাবের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সে স্থলে সেই অভাবের অধিকরণকেও লোকে পুবে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া লয়। অধিকরণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় নাই অথচ 
অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, ইহ] দেখা যায় না। স্তরাং ঘে অধিকরণে 
আলোকাভাব থাকে সেই অধিকরণের কখনও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। 
দ্রব্যাদি-রূপ বস্তর অর্থাৎ অধিকরণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যে আলোকের অপেক্ষা 
থাকে, ইহা সববাদিসম্মত। অতএব অধিকরণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা যায় 
যে, যদিও ঘটাভাবাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভূতলাদি-রূপ অধিকরণের চাক্ষুষ 
প্রতীতি প্রায়শই অপেক্ষিত থাকে ইহ1 সত্য, তথাপি সর্বত্র অভাবের 
চাক্ষুষ প্রতীতিতেই যে অধিকরণের চাক্ষুষ জ্ঞান অপেক্ষিত হয় তাহা নহে। 
কারণ শান্তে বাযুতে বূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে । এ 
স্থলে রূপরহিত বায়ুর চাক্ষ্ষ প্রতীতি অপেক্ষিত নাই। কারণ বায়ুর কখনও 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হইতে পারে না। অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষে প্রতি- 
যোগ্যংশেই প্রত্যক্ষযোগ্যতা অপেক্ষিত থাকে, উহাতে অধিকরণাংশের 
প্রত্যক্ষযোগ্যতা অপেক্ষিত নাই। অতীন্দ্রিয়ি অধিকরণেও তত্ৃদ্‌-ইন্দিয়- 
যোগ্য বস্তর অভাবের তত্তদ-ইন্্িয়জন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকৃত আছে । আকাশ 
অতীন্দ্রিয়, কিস্ত তাহাতে শবাভাবের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইতে দেখা যায়। 
ক্তরাং অত্যস্তাভাবের প্রত্যক্ষ গ্রতীতিতে অধিকরণের প্রতীতিমাত্রই 
অপেক্ষিত, প্রত্যক্ষ নহে। অন্ধতমসের চাক্ষুষপ্রতীতি-স্থলে তদাশ্রয়ীভূত 
ভূতলাদি দেশের স্মরণের ফলে উহাতে অন্ধতমসের চাক্ষুষ প্রতীতির কোন 
বাধা থাকিতে পারে না। এই সকল অভাব-প্রত্যক্ষস্বলে অভাবের অধিকরণ 
যে ভূতলার্দি দেশ তাহ! অভাবাংশে বিশেষণ হইয়াই প্রকাশিত হইবে, বিশেন্ত 
হইয়া নহে। কারণ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের স্থলে যাহা ন্মরণাদি-রূপ জ্ঞান-সন্নিকর্ষের 
ফলে ভালমান হয় তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষেরু বিষয়ীভূত পদার্থাংশে বিশেষণ 
হইয়াই প্রকাশিত হইয়া! থাকে । চন্দনের চাক্ষুযপ্রত্যক্ষে স্থুত সৌরভ চন্দনাংশে 
বিশেষণ হুইয়াই “চন্দনং সুরভি এই আকারে প্রকাশ পায়। সুতরাং এক্ষণে 


, কিরণাবলী ১৪৯৪ 


এই দেশে অন্ধকার আছে" এই আকারেই অন্ধতমসের জ্ঞান হয় বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। অবতমন বা ছায়াদি-রূপ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ-স্থলে অধিকরণের চাক্ষ্ষ 
প্রতীতিও অসম্ভব হয় না। স্থতরাং 'অধিকরণের জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় 
অন্ধকারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে ।৯ 

বিধিযুখপ্রত্যয়োহসিদ্ধঃ। ন হি নঞ্চোহ্প্রয়োগ 
ইত্যেব বিধিঃ। প্রলয়বিনাশাবসানাদিষ, ব্যভিচারাৎ। 
নএ্থান্তভণবেন ৰাক্যার্থে পদ্দপ্রয়োগ ইতি তু সমৎ 
সমাধানমন্যত্রাভিনিবেশাৎি। 

(যর্দি বলা যায় যে) অন্ধকার বিধিমুখে প্রতীত হয় ( অতএব 
উহা! অভাবাত্মক নহে), (তাহা হইলেও আমরা বলিব যে) 
উহা অসিদ্ধ (ই) (আছে) (অর্থাৎ অন্ধকারপ্রতীতির বিধিমুখত্ 
কোন প্রমাণেগ দ্বার পিদ্ধ হয় না)। (এরূপ বলাও সঙ্গত 
হইবে ) না যে, যেহেতু নঞ২পদের প্রয়োগ নাই অতএব উহা! 
বিধিমুখ হইবে। কারণ প্রলয়, বিনাশ, অবদান প্রভৃতি স্থলে 
উহা! (অর্থাৎ নঞ্জের অপ্রয়োগ ) ( বিধিমুখত্বের ) ব্যতিচারী হইয়া 
গিয়াছে। (যদি বল! যায় যে) (প্রলয়াদি) পদের প্রয়োগস্থলে 
বাক্যার্থে নঞ্র৫থের অন্তর্ভাব আছে ( অতএব প্রলয়া্দির প্রতীতি 
বিধিমুখ হইবে না ), তাহা হইলেও (গ্রন্থকার বলিবেন যে) সমাধান 
তুল্যই হইবে (অর্থা২ আমরা অন্ধকার-পদের প্রয়োগস্থলেও 
বাক্যার্থে নঞ্র৫থের অন্তর্ভাব স্বীকার করিব)। কারণ অন্তর 
অভিনিবেশ ( অর্থাৎ মীমাংঘক বৈশেষিক মতে মনোনিবেশ ) 
করিলেই তিনি ইহা বুঝিবেন। 

চতুর্থ আপত্তিতে পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে, “এই স্থানে অন্ধকার 
আছে” এইভাবেই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উক্ত প্রত্যক্ষ প্রতীতি 





১ মুলগ্রস্থে অন্ধকারের প্রত্তক্ষস্থলে অধিকরণের জ্ঞানকে প্রতাক্ষ, অন্থমিতি ও স্মস্মযাত্মক 
বল! হইয়াছে । অবতমস-স্থলে অধিকরণের জ্ঞান প্রত্তক্ষাত্মক হইতে পারে; অনুমিত্যাত্বক 
অধিকরণের জ্ঞান সহজলভ্য নহে। এই জন্যই অনাস্থান্চক 'বা'কারের দ্বারা শেষ কল্পে 
অধিকরণভ্ঞানকে ম্মতা”্সক বলা হইয়াছে। 


২০০ কিরণাবলী 


বিধিমুখ হওয়ায় এ প্রতীতির বিষয়ীভূত অন্ধকারকে কখনই অভাব-পদার্থে 
অন্ততৃ্ত করা সমীচীন হইবে না। যাহা নিষেধমুখে প্রতীত না হইয়া 
বিধিমুখে প্রতীত হয় তাহাকে কেহ “অভাব, বলেনা। উত্তরে গ্রন্থকার 
বলিতেছেন যে, যদিও 'এই স্থানে অন্ধকার আছে” এইভাবেই অন্ধকারের 
প্রতীতি হয় ইহা সত্য, তথাপি উহার বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হয় না। 
অতএব “বিধিমুখত্ব* হেতুটী অন্ধকারে অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা অন্ধকারের 
অভাবভিন্নত্ব অর্থাৎ ভাবরূপতা৷ প্রমাণিত হইতে পারে না। যদি বলাযায় 
যে, অদ্ধকার-প্রতীতির ব্যবহারে যখন “নঞ প্রভৃতি পদের প্রয়োগ নাই 
তখন অবশ্যই উহাকে বিধিমুখ প্রতীতি বলিতে হইবে। নিষেধমুখ প্রতীতির 
ব্যবহারে সর্বত্রই অভাববোধক নঞ্াদি পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, প্্রতীতির ব্যবহারে নঞ্াদি পদের প্রয়োগ 
না থাকিলে ব্যবস্থিয়মীণ প্রতীতি বিধিমুখ হইয়া যায়, এইরূপ শিয়ম না 
থাকায় উক্ত যুক্তিতে অন্ধকার-প্রতীতির বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হইতে 
পারে না। প্রলয়, বিনাশ, অবসান প্রভৃতি পদের দ্বারা অভাববোধক 
প্রতীতির ব্যবহার হইয়! থাকে । এ সকল ব্যবহারে 'নঞ. প্রভৃতি পদ্দের 
প্রয়োগ নাই। অথচ ব্যবাহ্রয়মাণ প্রতীতিগুলিকে সকলেই নিষেধমুখ 
বলিয়। থাকেন। প্রলয়, বিনাশ প্রভৃতি পদগুলি যে ধ্বংসাগ্যাত্বক অভাবের 
উপস্থাপন করিয়া থাকে, ইহা! সর্ববাদিসম্মত। স্থতরাং নঞ্াদি পদের 
দ্বারা! অব্যবহিয়মাণত্ব বিধিমুখত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উহার ছারা অন্ধকার- 
প্রতীতির বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 


যদি বল! যায় যে, প্রলয় প্রভৃতি পদে নঞ..পদের প্রবেশ না থাকিলেও 
এ সকল পদের অর্থে নঞর্থের অন্তর্ভতাব আছে। সুতরাং এ সকল প্রতীতি 
বিধিমুখ না হইলেও অন্ধকারের প্রতীতি বিধিমুখই হইবে । কারণ অন্ধকার- 
পদের অর্থে নঞ্থ অন্তর্ভাবিত নাই। তাহ। হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, প্রলয় 
প্রভৃতি পদের অর্থের ন্যায় অন্ধকার-পদের অর্থেও তুল্যভাবে নঞর্থ অন্তর্তাবিত 
রহিয়াছে । অতএব উক্ত প্রকারেও অন্ধকারগ্রতীতির.বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হইতে 
পারে না। 


অন্ধকারের বিধিমুখত্ব-খগ্ডনপ্রসঙ্গে প্রকাশকার সম্ভাব্য ভ্রিবিধ ভাবে 
বিধিমুখত্বের নির্চন করিয্বা ক্রমে উহাদের নিরাস করিয়াছেন। তিনি 


কিরণাবলী ২০১ 


বলিয়াছেন যে, হয় ভাবত্ব, না হয় নিপ্রতিযোগিকত্ব অথবা নিষেধাবিষয়কধী- 
বিষয়ত্ব ( অর্থাৎ “নিষেধ বিষয় হইবে না এইবপ জ্ঞানের বিষয়ত্ব ) বিধিমুখত্ 
হইবে ।৯ কারণ অন্গ্রকারে উহার নির্চন সম্ভব হয়না। যদি প্রথম পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া ভাবত্বকেই বিধিশুখত্ব বল৷ যায় তাহা হইলে উহা অন্ধকারে 
প্রমাণিত হইবে না। কারণ “অন্ধকারে ভাব এই আকারে অন্ধকারে 
ভাবত্বের প্রতীতি স্বীকার করিলেও এ প্রতীতির যথার্থত্ব বা প্রমাত্ব সিদ্ধান্তে 
স্বীকৃত না থাকায় উহার দ্বারা অন্ধকারের ভাবত্বরূপ বিধিমুখত্থ প্রমাণিত 
হইবে না। সিদ্ধান্তে অন্ধকারকে আলোকাভাবেই অন্তভূ্ত করা হইয়াছে। 
এই কারণেই উক্ত প্রতীতিকে বৈশেষিক সম্প্রদায় প্রমা বলিয়া স্বীকার 
করিবেন না। 

দ্বিতীয় পক্ষে যদি নিশ্রতিযোগিকত্বকে বিধিমুখত্ব বল যায়, তাহা হইলেও 
উহা অন্ধকারে সিদ্ধ হইবে না । এমন কোন অবাধিত প্রতীতি নাই যাহার দ্বারা 
অন্ধকারকে নিশ্রতিযোগিক বলিয়৷ প্রমাণিত করা যায়। 

তৃতীয় পক্ষেও নিষেধাবিষয়কধীবিষয়কত্ব-বূপ বিধিমুখত্ব অন্ধকারে প্রমাণিত 
হইবে না। কারণ সিদ্ধান্তে অন্ধকারকে আলোকাভাব-ম্বরূপই বল৷ হুইয়াছে। 
অভাব কখনও অভাবাবিষয়ক প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। হৃতরাং 
পূর্বপক্ষী বৈশেষিকগণের নিকট অন্ধকারের বিধিমুখত্ব প্রমাণিত করিয়া উহাকে 
দশম-দ্রব্-রপে ব্যবস্থাপিত করিতে পারিবেশ না। 

গতেঃ কা গতিরিতি চেদ, ভ্রান্তিঃ। স্বাভাবিক্যাং 
গতাবাবরকড্রব্যান্ুবিধানানুপপত্তেঃ। প্ভাতুল্যতে 
€তেজঃপ্রভাশ্রয়েষ, রত্ববিশেষেষু ছায়া দ্বিবসে ন স্যাৎ। 
ছায়য়া এব তর্দভিভবে বহলতমে তমসি তেষামা- 
লোকে। ন স্যাৎ। আলোকান্তরেণ চাভিভবে ছায়ায় 
অপুত্ুভবে। ন স্যা্। 


( অন্ধকার যদি বাস্তবিকপক্ষে আলোকের অভাবই হয় তাহ! 
হইলে) গতির কি গতি হইবে (অর্থাং অন্ধকারের যে গমন- 
প্রতীতি হয় তাহা৷ অনুপপন্ন হইয়া যাইবে )। (উত্তরে বঙ্গ ষায় 


১. বিধিমুখত্বং তাবন্বং বা নিপ্্রতিযোগিত্বং বা নিষেধাবিষয়ধীবিষয়ন্বং বা। প্রকাশ, পঃ ১০৬ 
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যে অগতির কোন কারণ নাই--কারণ গতি ন1 থাকিলেও উহাতে 
গতির ভ্রমে কোন বাধা দেখ! যায় না) (বরং অন্ধকারের গতি ) 
স্বাভাবিক হইলেই আবরক দ্রব্যের» অনুবিধান অন্ুপপন্ন হইয়া 
যাইবে। প্রভার সহিত তুলনা করিলে তৈজস'প্রভাযুক্ত রত্মবিশেষে 
দিবাভাগে (দৃষ্ট ) ছায়া সম্ভব হইবে না। ছায়ার দ্বারা তাহাদের 
(অর্থাৎ রত্বপ্রভাগুলির ) অভিভব হইলে ঘনান্ধকারে তাহাদের 
আলোক দৃষ্ট হইবে না। অন্য আলোকের দ্বারা (ছায়ার) 
অভিভব-পক্ষেও ছায়ার উদ্ভব সম্ভব হইবে না। 

পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্ধকার যদি বাস্তবিকপক্ষে আলোকাভাবাত্মকই হয়, তাহ! 
হইলে অন্ধকারকে যে আমরা গতিশীল বলিয়া প্রত্যক্ষ করি তাহার কোনও ব্যাখ্যা 
সম্ভব হয় না। কারণ মুর্ত-দ্রব্যগুলিই সচল হয়। বৈশেষিক মতে অন্ধকার 
অদ্রব্য হওয়ায় উহাতে গতি-রপ ক্রিয়া থাকিতে পারে ন1। 


ইহার উত্তরে বল! যায় যে, ভ্রান্তিবশতই লোক সচল আলোকের স্থলে 
অন্ধকারকে সচল বলিয়। দেখিতে পায়। চাক্ষুষ ত্রব্যে বাস্তবিক ক্রিয়া থাকিলে 
উহাতে অবশ্ঠই কোনও-না-কোনও স্পর্শ থাকিবে । ঘট, পট প্রভৃতি ক্রিয়াশীল 
চাক্ষুষ দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটাতেই কোনও-না-কোনও স্পর্শ থাকে ইহা আমাদের 
প্রত্যক্ষসিদ্&ই আছে। অতএব ক্রিয়ার প্রতি স্পর্শ ব্যাপক হুইবে। এই 
ব্যাপকীভৃত স্পর্শ অন্ধকারে না থাকায় উহাতে কখনও কোনও ক্রিয়া বস্ততঃ 
থাকিতে পারে না । এই কারণেই অন্ধকারের গতিপ্রতীতিকে ভ্রান্ত বল ভিন্ন 
অন্য কোনও পথ নাই। 


আরও কথা এই যে, যাহার স্বাভাবিক গতি থাকে তাহার গতি জানিতে 
হইলে আবরক দ্রব্যাস্তরের জ্ঞান আবশ্তক হয় না। কিন্তু অন্ধকারের গতি 
জানিতে হইলে উহার আব্রক প্রদীপাদি-আলোকের জ্ঞান আবশ্যক হইয়! থাকে । 
কারণ যখন কোনও অন্ধকারে , আমরা প্রদীপ লইয়! অগ্রসর হই তখনই দেখ। যায় 
যে অন্ধকার অগ্রসর হইতেছে । স্থৃতরাঁং অন্ধকারের গতি স্বাভাবিক নহে। 
"্বাভাবিক হইলে অবশ্ঠই আলোকের গতি বাতিরেকেও কদাচিৎ অন্ধকারের গতি 
প্রতীয়মান হইত। 


১ অন্ধকারের পক্ষে প্রদীপকে আবরক-রূণে বর্ণনা করা যাইতে পারে। 
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গতি স্বাভাবিক হইলে তাহার প্রত্যক্ষে অপর কোন '্রব্যের গতির অপেক্ষা 
থাকে না”, পূর্বোক্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি বল! যায় যে, বত্বপ্রভার স্বাভাবিক 
গতি আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি এবং এঁ গতিকে জানিতে হুইলে যে 
রত্বের গতি আবশ্ক হয়, ইহাও আমাদের সকলেরই স্বীকৃত। স্বতরাং এইরূপ 
নিয়ম অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না যে, স্বাভাবিক গতির প্রত্যক্ষে দ্রব্যাস্তরের গতি 
অনাবশ্তক। অতএব এ স্থলে এইরূপ বল! যাইতে পারে যে, ছায়৷ প্রসৃতি 
অন্ধকারেরও স্বাভাবিক গতি আছে, কিন্ত রত্বপ্রভার গতি জানিতে হইলে যেমন 
রত্বের গতি আবশ্তক হয় সেইরূপ ছায়! প্রভৃতি অন্ধকারের গতি জানিতে হইলেও 
আলোকের গতি আবশ্তক হইবে । স্থতরাং রত্ুপ্রভার ন্যায় ছায়ারও নিজন্ব গতি 
ক্বীকৃত হইতে পারে ।১ 


পূর্বকথিত যুক্তি অনুসারে যদি ছায়! প্রভৃতি অন্ধকারেরও স্বাভাবিক গতি 
আছে বলিয়। মনে করা যায় তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, উহ। 
সঙ্গত হইবে না। কারণ এরূপ হইলে হয় প্রভার দ্বারা ছায়! অভিভূত হইবে 
অথবা ছায়ার ছ্বারা প্রভা অভিভূত হইবে । যদি প্রভার দ্বারা ছায়া অভিভূত 
হয় তাহা হইলে দিবসে ছায়! দেখা যাইবে না। আর যদি ছায়ার দ্বারা প্রভা 
অভিভূত হয় তাহা হইলে অন্ধকারময়ী রজনীতেও প্রভার উপলব্ধি সম্ভব হুইবে 
না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দিবসেও ছায়া এবং বাব্সিতেও প্রভা দেখা যায়। 
স্থতরাং রত্বপ্রভা ও ছায়াকে সমানভাবে স্বাভাবিক-গতিশীল বল! যায় না। 


ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রত্বপ্রভার ন্যায় ছায়! মূর্ত দ্রব্য হইলে 
দিবসে রত্ববিশেষের উপর যেছায়। দেখা যায় তাহা অন্ুপপন্ন হইয়া! যাইবে। 
উক্ত অনুপপত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্ষে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রত্বপ্রভার ন্যায় 
ছায়ারও যদি স্বাভাবিক গতি থাকে তাহা হুইলে উহাও মৃত ত্রব্য হইয়া 
যাইবে । ছুইটী মত্ত দ্রব্য সমকালে একদেশে থাকে, ইহা দেখা যায় না। 
অতএব প্রভা থাকিলে উহার আশ্রমীভূত রত্বে তৎকালে ছায়া কোনও 
ক্রমেই থাকিতে পারিবে না। অথচ দিবসে উহাতে ছায়া দেখিতে পাওয়া 
যায়। স্তরাং ছায়াকে রত্বপ্রভার ন্যায় শ্বাভাবিক-গতিবিশিষ্ট বল! যাইবে ন|। 
কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দুইটা মৃত্ঠ দ্রব্য 


১ নম্থু যথা রত্ৃপ্রভা স্বাভাবিকগতিশালিনী তেজন্বাদ। অথচ স্বাশ্রয়গতানুবধারিনী তথ। 
ছায়ান্তবিতি। প্রকাশ॥ প:ঃ ১৭৭ | 
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সমকালে সমানদেশে প্রায়শঃ না থাকিলেও মূর্ত ভ্রব্য হইলেই যে তাহারা 
সমকালে সমানদেশে থাকিবে না” এইরূপ সাধারণ নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে 
না। কারণ এরূপ সামান্য নিয়ম স্বীকার করিলে বৈশেধিকসম্মত সিদ্ধাস্ত- 
বিশেষে বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈশেষিকগণ আলোক ও চক্ষুরিক্দরিয় 
এই ছুইটী মৃত্ত দ্রব্যের এককালে একদেশে বিদ্যমানতা৷ স্বীকার করিয়াছেন। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকসংযোগ ও চক্ষুঃসংযোগ 
ছুইটীরই প্রয়োজন স্বীকৃত আছে। যেত্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে তাহাতে 
আলোকসংযোগ এবং চক্ষুংযোগ এই ছুইটার সমানদেশাবচ্ছেদে বিদ্যমানত৷ 
আবশ্যক | অন্যদেশাবচ্ছেদদে আলোকসংযোগ ও অপরদেশাবচ্ছেদে চক্ষুঃ 
সংযোগ থাকিলেও ভ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা দেখিতে পাওয়! যায়। 
অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত মণিক ( জলপাত্র-বিশেষ ) প্রভৃতি দ্রব্যের অভ্যান্তর- 
দেশাবচ্ছেদ্দে দীপসংযোগ থাকিলেও এ সকল দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। 
কারণ এ স্থলে উহার বহির্দেশাবচ্ছেদে ইন্দ্রিয়সংযোগ ও অভ্যন্তরদেশাবচ্ছেদে 
আলোকসংযোগ হইয়াছে । সুতরাং একদেশাবচ্ছেদেই উভয়সংযোগ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের কারণ হইবে । এর স্থলে আলোকটা পূর্বোক্ত মণিকের সম্মুখব্তা 
বহির্দেশে বিদ্যমান থাকিলে যে মণিকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, ইহা! আমরা সকলেই 
জানি। এইরূপ হুইলে ফলতঃ চক্ষুরিত্রিয় ও আলোক এই দুইটা মৃত্ঠ দ্রব্যের 
সমকালে ও সমদেশে স্থিতি স্বীকৃত হইল | দ্রব্যদ্বয় বিরল হইলে অর্থাৎ উহাদের 
অবয়বসন্নিবেশ ঘন না হইলে উহার এককালে একই দেশে অবস্থান করিতে পারে। 
স্থতরাং বিরলত্ব-নিবন্ধন ছায়া ও প্রভার একত্র অবস্থানের কোনও বাধ! থাকিবে 
না] ।১ 


তম্মাপাবন্কত্রব্যে গচ্ছতি ঘত্র ঘত্র তেঙদসোহসন্নিধি- 
সুত্র তত্র ছায়াগ্রহণাদ. অন্যর্দেশতানিবন্ধনো গতিভ্রম 
ইতি। কথৎ ভাবধর্মাধ্যারোপোহ্ভাব ইতি চেন ন 
কিঞিদেত। সারূপ্যতত্বাগ্রহাবিহ নিবন্ধন ন তন্যৎ। 
দ€ণ্চ ছুঃখাভাবে সুখত্বাধ্যারোপঃ। যথা ভ্রঃখাপগমেং 


১. প্রকাশ, পু ১০৭ 
২ ভারাবতায়ে ; ভারাপগমে (পাঠীস্তর ) 
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২ সংরত্বাঃ স্মঃ। সংযোগাভাবে বিভাগত্বাভিমান 
ইতি। 


সুতরাং (প্রদীপাদি ) আবরক দ্রব্য গতিশীল হইলে যে যে 
দেশে আলোকের অসন্নিধান হয় সেই সকল দেশে ছায়া দুষ্ট 
হওয়ায় স্থানাস্তরপ্রাপ্তি-নিবন্ধনই ( অন্ধকারে ) গতিভ্রম হইয়া থাকে । 
যদি আপত্তি করা যায় যে, অভাবে ভাব-ধর্মের আরোপ কিরূপে 
হইবে ' তাহা হইলেও বলা যাইবে যে, উক্ত আপত্তি অকিঞ্চিংকর 
(অর্থাৎ সমীচীন নহে )। সারপ্য এবং তত্বের অজ্ঞান (ই) 
এ স্থলে কারণ, অন্য কিছু নহে ( অর্থাৎ অন্যান্য স্থলের ন্যায় এ স্থলেও 
অধিষ্ঠানগত তত্বের অজ্ঞান ও সাদৃশ্যের জ্ঞানের ফলেই অভাবাত্মক- 
অন্ধকারে আলোক-রূপ ভাবের ধর্ম যে গতি তাহার আরোপ 
হইবে )। এবং (প্রার়শঃই ) হঃখাভাবে সুখত্বের আরোপ হইতে 
দেখ! যায়। (অনেকেই) যেমন দুঃখের অপগমে নিজেকে 
“আমরা মুখী হইয়াছি' বলিয়া মনে করেন। সংযোগের অভাবেও 
( অনেক স্থলে ) বিভাগত্বের অভিমান হইতে দেখা যায় । (অতএব 
অভাবে ভাব-ধর্মের আরোপ হইতে কোন বাধা নাই।) 


পূর্বে অন্ধকারের গতি-প্রতীতিকে ভ্রান্ত বলা হইয়াছে । উক্ত ভ্রম আমাদের 
কিরূপে হইয়া থাকে তাহা! প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত গ্রস্থকা্ “তস্মাদাবরক- 
দ্রব্যে” **ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই ষে, 
রাক্রিকালে যখন আমর] অন্ধকারকে সচল বলিয়া! মনে করি তখন অবশ্ঠই প্রদীপ 
প্রভৃতি কোনও আলোক অগ্রে বা পশ্চাদভাগে গতিশীল থাকে । উক্ত আলোক 
যে স্থান হইতে অপম্থত হয় সেই স্থানেই ছায়া বা অন্ধকার অগ্রসর হইতে 
থাকে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। যদি আলোক নিশ্চল অবস্থায় একই 
স্থানে অবস্থান করে তাহা হইলে আমরা অন্ধকারকে গতিরহিতই দেখি। 
অতএব ইহা! ম্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, আলোক-রূপ আবরক দ্রব্যের 
স্থানাস্তরগমন-রূপ উপাধি ব! দোষ-বশতঃই গতিরহিত অন্ধকারেও গতিভ্রম হইয়া 
থাকে । 
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এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, আলোক ভাব-পদার্থ এবং সিদ্ধান্ত 
অন্ধকারকে অভাব-পদার্থ বলিয়াছেন। ম্ুতরাং আলোক-রপ ভাব-পদার্থের 
ধর্ম ঘেগতি তাহ অন্ধকার-বূপ অভাব-পদার্থে কেমন করিয়া আরোপিত হইতে 
পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, আরোপে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের মধ্যে সাদৃশ্য 
অপেক্ষিত থাকে। সর্পসদূশ যে রজ্ছু তাহাতেই সর্পত্বেরে আরোপ হয়। 
চাকচিক্যাদির ছারা রোৌপ্যের সদৃশ যে শুক্তি তাহাতেই রজতত্বের আরোপ হইয়া 
থাকে। এইরূপ হইলে অভাবাত্মক অন্ধকার-পদার্থে কখনই ভাব-ধর্ম গতির 
আরোপ হইতে পারে না। কারণ ভাব ও অভাবের মধ্যে সাদৃশ্য ত নাই, বরং 
বিরোধই বিদ্যমান আছে। অতএব ইহা কোনওরূপেই সমর্থনষোগ্য নহে যে, 
অন্ধকার আলোকের অভাব এবং তাহাতে আলোকের গতি আরোপিত হইয়া 
থাকে। 

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বোক্ত আশঙ্কা সত্যই অকিঞ্চিংকর। 
কারণ যদি ইহা অভ্যপগমবাদে শ্বীকারও করা যায় যে, ভ্রমমাত্রেই 
আরোপণীয় ও অধিষ্ঠান এই ছুইটীর পরম্পর সাদৃশ্ত আবশ্ক তাহা হইলেও 
আলোকাভাব-রূপ অন্ধকারে গতিভ্রম অন্ুপপন্ন হইবে না। কারণ এ স্থলেও 
অধিষ্ঠান ও আরোপণীয়ের মধ্যে প্রমেয়ত্ব-রূপ সাদৃশ্য আছে। এবং ভ্রান্ত পুরুষ 
ইহা! জানে না যে, অন্ধকার আলোকাভাবে অন্ততূক্ত আছে। স্থতরাং অধিষ্ঠান- 
তত্বও এ স্থলে অজ্ঞাতই আছে । অতএব গতিভ্রমে কোনও বাধা আছে বলিয়া 
মনে হয় না। 

ভ্রমের আরোপণীয় বস্তকে আমর] অন্ভূয়মান ও ম্মর্যমাণ এই ছুইভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি। ন্মর্মাণআরোপ্য-স্থলের ভ্রমে যদিও সাদুস্ঠ 
অপেক্ষিত হয় ইহা সত্য, তথাপি অন্ুভুয়মান-আরোপ্য-স্থলের ভ্রমে উহার 
অপেক্ষা নাই বলিয়াই মনে হয়। অন্ধকারের যে গতি-প্রতীতি হয় উহা 
অনুভুয়মান গতি-রূপ আরোপ্যেরই ভ্রম। অতএব এ স্থলে সাদৃশ্ঠের 
অপেক্ষা স্বীকার না করিলেও সিদ্ধান্তহানি হইবে না । অন্থৃভুয়মান-আরোপ্য- 
স্থলের ভ্রমে যে সারৃশ্তের অপেক্ষা থাকে না ইহা আমরা একটু অন্থ্ধাবন 
করিলেই বুঝিতে পারি। পিত্তরোগগ্রন্ত ব্যক্তি শখ প্রসৃতি শুভ্ত বস্তকে 
পীত এবং গুড় প্রভৃতি মধুর ব্রব্কে তিক্ত বলিয়াই ভ্রম করে। এই সকল 
শ্রমের আরোপণীয় যে পিত্ত বা তিক্ততা তাহা অনুভুয্মান অর্থাৎ 
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সাক্ষাদ্ভাবে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ। প্রথম স্থলে রোৌগবশতঃ চক্ষুর স্বভাব-ম্থচ্ছ 
রশ্রিগুলি পীতবর্ণ পাথিব দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাঁয়। এ যে 
রশ্মিসংস্ষ্ট পীতদ্রব্গত পীতিম৷ তাহাই শখ্ধে আরোপিত হইয়া থাকে। 
এ পীতিমা ন্বসংযুক্তলমবেতত্ব-রূপ সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবেই চক্ষুর সহিত 
সন্গিকষ্ট হওয়ায় উহা অনুভূয়মান আরোপ্যের ভ্রম। এ স্থলের আরোপ্য 
যে পীতিমা তাহার সহিত অধিষ্ঠানীভূত শঙ্খের বিশেষ কোন সাদৃশ্য 
নাই। অথচ ভ্রম বস্ততঃই হইয়াছে । ছিতীয় স্থলে রোগবশতঃই 
রসনেন্দ্রিয়ে কতকগুলি তিক্ত পাথিব অংশ মিশ্রিত হইয়া থাকে। 
রসনামিশ্রিত তিক্ত-পাধিব-দ্রব্গত ঘে তিক্ততা তাহাই গুড় প্রভৃতি মধুর 
দ্রব্যে আরোপিত হয়। এস্থলেও আরোপণীয় যে তিক্ততা তাহা অন্ুভুয়মানই 
অর্থাৎ ম্বসংযুক্তসমবেতত্ব-ব্প সম্বন্ধে রসনেক্তিয়ের সহিত সাক্ষাদ্ভাবেই 
সন্নিকৃষ্ট রহিয়াছে । এ স্থলেও তিক্ততা ও গুড়াদির মধ্যে বিশেষ কোন 
সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। স্থতরাং এই সকল অন্ুভুয়মান- 
আরোপ্য-স্থলের ভ্রমে যেমন সাদৃশ্টের অপেক্ষা নাই সেইরূপ অনুভুয়মান 
আরোপ্যের স্থল হওয়ায় অন্ধকারগত গতিভ্রমেও সাদৃশ্ঠের অপেক্ষা থাকিবে না । 
এই ভ্রম যে অন্ৃভূয়মান-আরোপ্য-সন্বদ্ধী ইহাও অনায়াসেই বুঝা যাঁয়। কারণ 
চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট যে আলোক তাহার গতিই অন্ধকারে আরোপিত হইয়া থাকে । এবং 
স্বসংযুক্তনমবেতত্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত গতিই চক্ষুর সহিত শাক্ষাদ্ভাবেই সঙ্গিকষ্ট 
রহিয়াছে। 


পূর্বপ্রদশিত অনুভুয়মানের আরোপ-স্থলে সাদৃষ্ঠজ্জান অপেক্ষিত না 
থাকিলেও ম্ম্মাণের আরোপ-স্থলে উহার অপেক্ষা আছে বলিয়াই আমরা 
মনে করি। শুক্তি প্রভৃতি বস্ততে যে আমাদের রঞ্জতাদ্দির ভ্রম হইয়! 
থাকে তাহা ম্ম্ষমাণের আরোপ বা ভ্রম। কারণ এ সকল স্থলে আরোপ্য 
যে রজতাদি বিষয়গুলি তাহারা চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের সহিত সন্িরুষ্ট নহে, 
কিন্তু স্থতই হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে প্রথমতঃ দৃরত্বাদি-দৌষনিবন্ধন 
শ্ুক্তি-বূপ অধিষ্ঠানের বিশেষ ধর্ম শুক্তিত্বের গ্রহণ হয় না, কিন্তু চাঁকচিক্য- 
বিশিষ্ট সন্মুখস্থ বস্তরূপেই উহার গ্রহণ হইয়া থাকে । এই চাকচিক্যই শুক্তি 
ও রজত এই ছুইটার সাদৃশ্য । ইহার গ্রহণের ফলে হট্রাদি-অন্যদেশস্থ রজতের 


পূর্বান্থতবজন্য সংস্কার সমুদ্দ্ধ হয়।' এই সমৃদ্ব,্ধ সংস্কার হইতেই দেশাস্তরস্থ 
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রজত আমাদের স্মতিপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত ম্মরণে রজতাংশে 
দেশাস্তরস্থত্বাদি বিশেষণগুলি প্রতিভাত হয় না, কেবল রজতত্ব-রূপেই 
উহার প্রতিভান হয়। এই যে রজতের স্মরণ ইহাকেই জ্ঞানলক্ষণ-সন্রিকর্ষ 
বল! হইয়। থাকে । ইহার ফলে সম্মুখবতি-বস্ত-রূপে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় 
শুক্তি-রূপ অধিষ্ঠানে স্থত রজত বিশেষণ হইয়া! প্রকাশিত হয়। স্ৃতরাং 
আমরা সম্গুখবর্তা শুক্তি-রূপ বস্তটীকে রজত বলিয়া বুঝি ও তদগ্ুৰপ ব্যবহাব 
করি। এই সকল ম্মর্মাণ আরোপ্যের ভ্রমস্থলে আরোপ্য ও অধিষ্ঠানের সারপ্য- 
জ্ঞান অপেক্ষিত থাকে । 

আরও কথা এই যে, পূর্বে যে অভাবে ভাব-ধর্মের আরোপ হুইতে দেখা যা 
ন! বলিয়া আপত্তি কর! হইয়াছে তাহা নিতান্তই অনভিজ্ঞের উত্তি। কারণ বনু 
স্থলেই আমরা অভাবে ভাব-ধর্ষের আরোপ করিয়া থাকি । ভারাপগমে আমরা 
নিজেদের সুখী বলিয়া মনে করি। ইহা ভারের অপগম অর্থাৎ নিবুত্তিপ 
অভাবেই স্খত্বের ভ্রম । এইবপ অন্য আমরা অভাবে ভাবধর্মের আরোপ 
করিয়া থাকি । প্রকাশকার সাদৃশ্ঠের হ্যায় বিরোধকেও আরোপের অন্যতম 
কারণ-রূপে স্বীকার করিয়াছেন। আলোকাভাবে আলোকের বিরোধ আছে 
বলিযাই আলোকের ধর্ম যে গতি তাহা আলোকাভাব-বূপ অন্ধকারে আরোপিত 
হইয়! থাকে ।+ 


এতেন নীলিমাধ্যারোপো। ব্যাখ্যাতঃ| শুরুভাত্বর- 
বিরোধিত্বসারপ্যেখ তদারোপোপপত্তেঃ। ন চৈবং 
তদন্যারোপপ্রসঙ্গোহপি । “'আরোপে সতি নিমিতানু- 
সরণান, ন তু নিমিত্বমভীত্যারোপঃ| অনৃষ্ঠা্দিকঞ্চাত্র 
নিয়ামকমধ্যবসেয়ম.। ম্মর্যমাণঞ্ৈত্. বরূপমারোপ্যতে 
রজতত্ববন্, ন তু গৃহামাণম,। অতো! ন সহকার্ষপেক্ষা- 
চোস্মাশঙ্কনীয়ং, থমিণি নিরপেক্ষত্বাৎ। 

ইহার ছ্বারা নীলিমার আরোপ (ও) (অর্থাৎ অন্ধকারে নীল 
গুণের আরোপও ) ব্যাখ্যাত হইল (অর্থাৎ অন্ধকারে গতির 
আরোপের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তদমুলারেই উহাতে নীল 


১ বিরোধেহপারোপকেতোরক্ষতেরিতার্থ) | প্রকাণ, প$ ১১৭ 
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গুণের আরোপের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে)। কারণ শুরুভাম্বর- 
গুণের বিরোধাত্মক-সাঁদৃশ্ঠটবশতঃ ( অন্ধকারে ) তাহার (অর্থাৎ নীল 
গুণের) আরোপ উপপন্ন হইবে (অর্থাৎ আলোকগত শুর্ভাম্বর 
রূপের বিরোধিত্ব নীল গুণে থাকায় ম্মরণানস্তর অন্ধকারে উহার 
আরোপ হইবে )। এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না যে, উক্ত 
প্রণালীতে অন্ত বস্তুর আরোপেরও প্রসত্তি আছে (অর্থাৎ 
নীলিমার ন্যায় অন্ত বস্ততেও শুর্লভাম্বরত্বের বিরোধ-রূপ সাদৃশ্য 
সম্ভব হওয়ায় এ সকল বস্তরও অন্ধকারে আরোপ হউক-_এইরূপ 
আপত্তিও যুক্তিযুক্ত হইবে না)। কারণ আরোপ হইলে (ই) 
নিমিত্বের অনুসন্ধান আবশ্তাক হয়। কিন্তু কোন বিশেষ নিমিত্ত 
আছে বল্গিয়াই আরোপ হইবে, ইহ! নহে। এ বিষয়ে অনৃষ্ট 
গ্রভৃতিকেই নিয়ামক বলিয়া মনে করিতে হইবে (অর্থাৎ কাহার 
আরোপ হইবে বা না হইবে জীবের ভোগাদৃষ্টই তাহার নিয়ামক 
হইয়া থাকে) | রজতত্বের ন্যায় ইহাও ( অর্থাৎ নীল গুণও ) 
স্মর্ধমাণেরই আরোপ, গৃহামাণের নহে। অতএব সহকারি-বিশেষের 
অপেক্ষারূপ দোষ আশহ্কিত হইবে না (অর্থাং আলোক-রূপ 
সহকারী না থাকায় নীল গুণের অন্ধকারে আরোপ হইতে পারে 
না বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই; কারণ উক্ত স্থলে 
স্মুত নীল গুণেরই আরোপ হয়, অনুভূয়মানের নহে)। ধর্মীতেও 
(অর্থাৎ অন্ধকার-রূপ ধর্মীর গ্রহণেও ) আলোকের অপেক্ষা নাই 
(ম্ুতরাং আলোক-নিরপেক্ষভাবে অন্ধকারে নীল গুণের আরোপ 
হইতে কোন বাধ! থাকিল না )। 


পূর্বে অন্ধকারে গতির আরোপের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গতি- 

শীলত্তের ন্যায় অন্ধকারে নীলগুণবত্বেরও প্রতীতি হইয়া থাকে । গতি- 

প্রতীতির ন্যায় এই প্রতীতিও আরোপাত্মকই হইবে। নীলারোপের 

ব্যাখ্যাও পূর্বোক্ত গতি-আরোপের ব্যাখ্যার অন্করূপই হইবে। অর্থাৎ 

পূর্বোক্ত আরোপেও যেমন বিরোধিত্ব-রূপ স্বারপ্যবশতই আলোকাশ্রিত 
১৪ 
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গতির অন্ধকারে আরোপ হয়, প্রকতত্থলেও সেইরূপ অন্ধকারের বিরোধী ষে 
শুরুভাম্বর দপ তাহার সহিত নীল গুণের বিরোধ থাকায় ব্ববিরোধিবিরোধিত্ব-বরূপ 
সারপ্যনিবন্ধনই পৃথিবীতে আশ্রিত নীল গুণের আলোকাভাব-রূপ অন্ধকারে 
আরোপ হইয়া থাকে । এই কারণেই আমরা অন্ধকারকে নীলরূপবিশিষ্ট বলিয়। 
প্রত্যক্ষ করি। 


এস্থলে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, যদি শ্ববিরোধিবিরোধিত্ব-বূপ সারূপ্যও 
আরোপের সহায়ক হয় তাহা হইলে এইরূপ সারূপ্য অন্যান্য অনেকানেক ধর্মে বা 
বস্ততে সম্ভব হওয়ায় সেইগুলিরও অন্ধকারে আরোপ হওয়া উচিত। উত্তরে বল! 
যাইবে যে, বাস্তবিকপক্ষে অন্ধকারকে নীলবর্ণবিশিষ্ট- বলিয়া! দেখা যায় ; এজন্যই 
তাহার উপপত্তির নিমিত্ত উক্ত সাদৃশ্ের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে । যদি নীল 
রূপের ন্যায় অন্তান্য ধর্মেরও বাস্তবিকপক্ষে আরোপ হইত তাহা হইলে সেই সকল 
আরোপের উপপত্তির নিমিত্ত এরূপ সারূপ্যের আশ্রয় লইতে হুইত। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তাদুশ আরোপ হয় নাই । স্থৃতরাং একমাত্র এরূপ সাদৃশ্ঠকে অবলম্বন 
করিয়াই এ সকল ধর্মের আরোপের আপত্তি করা সমীচীন হয় না। এই 
অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার “আরোপে সতি নিমিত্বান্ছসরণং ন তু নিমিত্মস্তীত্যারোপঃ, 
এই পঙক্তির অবতারণ। করিয়াছেন । 


যদি. পুনরায় প্রশ্ন করা যায় যে, অনেকানেক ধর্মের এরূপ সাদৃশ্ত 
থাকিলেও অন্যের আরোপ ন1 হইয়া কেবল নীল গুণেরই আরোপ হইল 
কেন, তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, জীবের ভোগাদৃষ্টবশতঃই তদৃশ 
নিয়ম হইয়াছে । দুষ্ট কোন কারণের দ্বারা উক্ত প্রশ্নের সমাধান করা সম্ভব 
হয় না| বলিক্ষাই এবং সাদৃশ্তসত্বেও অপরাপরের আরোপ না হইয়া কেবল 
নীল গুণের আরোপ হইয়াছে বলিয়াই দৃষ্টব্যতিরিক্ত অন্য কোন কারণকে 
উহার নিয়ামক বলা হুইয়াছে। যদি কেহদৃষ্ট কারণের দ্বারা উহার উপপত্তি 
করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা অবশ্তই উহা ক্বীকার করিতে 
বাধ্য. হইব। 


যদ্দি কেহ পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, অন্ধকারের এরূপ সাদৃশ্য নীল গুণে 
থাকিলেও অন্ধকারের চাক্ষুষ জ্ঞানে কেমন করিয়া নীল গুণের আরোপ 
হইবে। রূপের চাক্ষুষ প্রতীতি, ভ্রম বা প্রমা যাহাই হউক না কেন, 
আলোক-বূপ সহকারী ব্যতিরেকে হইতে দেখা যায় না। হুতরাং আলোকা- 
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ভাব-রূপ অন্ধকারে শীল গুণের প্রতীতি উক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে 
না। তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, উত্ত নীলগুণ-প্রতীতি চাক্ষুষ 
হইলেও উহা! লৌকিক নহে । জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষের ফলেই অন্ধকারে নীল 
গুণের আরোপ হইয়াছে । নীল গুণ প্রকৃত ক্ষেত্রে অন্তভুয়মান নহে, কিন্ত 
উহা ন্মর্ষমাণ। পূর্বকথিত সাদৃশ্টের ফলেই সংস্কার উদ্বৎদ্ধ হইয়া নীল গুণের 
স্মরণে সহায়তা করিয়াছে । এই ম্মরণ-রূপ জ্ঞানের ফলেই নীল গুণ অন্ধকারে 
বিশেষণ-রূপে আরোপিত হইয়াছে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
অন্ুভূয়মানের চাক্ষ্ষ-আরোপ-স্থলে আলোকাদির সাহায্য আবশ্তক হইলেও 
ম্র্যমাণের আরোপ-স্থলে উহা আবশ্ক হয় না। সুতরাং অন্ধকার-রূপ ধর্মীর 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে অথবা উহাতে ন্মর্যমাণ নীল গুণের আরোপে আলোকের অপেক্ষা 
না থাকায় তদ্যতিরেকেও অন্ধকারে নীল গুণের আরোপ হইতে কোন বাধ! 
নাই। 

য্ধেবমারোপিতং রূপং ন তমে। ভাভাবস্ত তদ্দিতি 
বিনিগমনায়াং কো! হেতুরিতি চেত্, উচ্যতে। এষা 
তাবদনুভবস্থিতিঃ তমো! নীলং ন তুনীলিম! তম ইতি। 
ন চারোপে তেন বাস্তবেন নীলিন্না তমোবুদ্ধি- 
ব্যপদেশৌ সমানার্থৌ৷ সহপ্রয়োগান্ুপপত্তেঃ। নীলী- 
দ্রব্যোপরক্তেযু বস্ত্রর্জাদিযু১ : তমোবুদ্ধব্যপদেশ- 
প্রসঙ্গাচ্চ। অবশ্ঠম্তাবী চ ভাভাবানুভবো নিরালম্বনস্য 
ভ্রমস্যান্থপপত্বেঃ। ন চ তমঃপ্রত্যয়ে। বাধ্যতে নীল- 
প্রত্যয়ত্ত, বাধ্যত ইহেতি প্রত্যয়বৎ। তস্মাদ্দ, ঘত্র 
গুণক্রিয়ারোপততদন্ককারৎ ন তু নীলিমেতি সুষ্ঠুক্তং 
নবৈবেতি। _ 

যদি এইরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, *'আরোপিত (নীঙ্গ) রূপ 
অন্ধকার নহে, কিন্তু আলোকের অভাবই অন্ধকার, এ বিষয়ে 
বিনিগমক হেতু কি, তাহ হইলে উত্তরে বলা যায় যে, ,অন্ধকারই 
নীলবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু নীলিমা স্বয়ং অন্ধকার নহে” এই আকারে 


১. বন্ত্রধর্মাদিযু ( পাঠাস্তর ) 


২১২ কিরপাবলী 

স্থিত অনুভবই এ বিষয়ে বিনিগমক হইবে। নীলিমা আরোপিতই 
হউক অথবা বাস্তবই (অর্থাং অনারোপিতই ) হউক উহার সহিত 
“তম” এই বুদ্ধি ও “তমঠ এই সংজ্ঞ। সমানার্থক ( অর্থাৎ পর্যায়াত্মক ) 
নহে। কারণ এরূপ হইলে নীল ও তমঃ এই উভয়ের সহপ্রয়োগের 
(অর্থাৎ সমানাধিকরণ প্রয়োগের ) অনুপপত্তি হইবে ( অর্থাৎ ঘট ও 
কলস-বুদ্ধি ও উক্ত উভয়-সংজ্ঞা সমানার্থক হওয়ায় যেমন “ঘটঃ 
কলস» এইবপ সমানাধিকরণ প্রয়োগ হয় না সেইরূপ নীল ও তমঃ 
এই উভয়ের বুদ্ধি ও উহাদের সংজ্ঞা যদি একার্থক হইত তাহ। 
হইলে 'নীলং তমঃ, এইরূপ সমানাধিকরণ প্রয়োগ হইত ন1)। 
এবং (এরূপ হইলে ) নীলগ্ণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা উপরঞ্জিত বস্ত্র 
চর্ম প্রভৃতিতে অন্ধকারের (তাদাত্ম্-) প্রতীতি এবং “তম এই 
সংজ্ঞার প্রয়োগেরও প্রসক্তি হইত। (অন্ধকারের প্রতীতি-স্থলে ) 
আলোকাভাবের অনুভব অবশ্যন্তাবী (অর্থাৎ আমরা সকলেই 
অন্ধকারের প্রতীতি-স্থলে আলোকাভাবের অনুভব করিয়া থাকি। 
সুতরাং আলোকাভাবকেই অন্ধকার বল। সঙ্গত )। ( আরোপিত 
নীল.রূপকেও অন্ধকার বলা যায় না) কারণ অধিষ্ঠান না থাকায় 
নীল দপের আরোপ হইতে পারে না। ( ইহাও বলা সম্ভব নহে 
যে, অনারোপিত নীল রূপেই অন্ধকারের তাদাত্য-প্রতীতি হয়। ) 
কারণ যেমন “ইহ এই প্রতীতিতে অর্থাৎ ইহ নীলং রূপম” এইরূপ 
আরোপ-স্থলে অধিষ্ঠানীভূত ইদম্‌অংশের বাধা হয় না, কিন্ত 
নীলিমার বাধা হয় সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও 'নীলিমা-অংশই বাধা- 
প্রাপ্ত হয়, “তম£-মংশ নহে। (অতএব নীলরূপাত্মক অধিষ্ঠানে 
অন্ধকারকে আরোপিত বলা যায় না।) স্তুতরাং যাহাতে (নীল) 
গুণ ও (গতি) ক্রিয়ার আরোপ হয় তাহাই অন্ধকার হইবে, 
নীলিমা নহে। অতএব +নয়টাই দ্রব্য) এইরূপ উক্তি ( অর্থাৎ 
বিভাগ ) সমীচীনই হইয়াছে। 


কিরণাবলী ২১৩ 


এক্ষণে আচাধ ন্যায়কন্দলীকারের মত উদ্ধত করিম! তাহার খগ্ডন 
করিতেছেন।১ শ্রীধর বলিয়াছেন যে, নীলিমাই ত্বয়ং অন্ধকার, আলোকাভাব 
নহে। কারণ 'আলোকাভাবই অন্ধকার হইবে, নীলিমা হইবে না” ইছাতে 
কোন বিনিগমন]! দেখা যায় না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, 
এ বিষয়ে অন্ভব্ই বিনিগমক হইবে_“অন্ধকার নীলগুণবিশিষ্ট, এইরূপেই 
আমাদের অনুভব হয়; পক্ষান্তরে 'শীলিমাই অন্ধকার, এইরূপ অনুভব 
আমাদের হয় না। স্থতরাং প্রতীতি-অনুসারে নীলিমাকে অন্ধকারাত্মক 
বলা যায় না। 


আরও কথা এই যে, নীলিমা যদি অন্ধকার হইত তাহা হইলে নীল-বুদ্ধি ও 
অন্ধকার-বুদ্ধি এবং নীল-সংজ্ঞ। ও অন্ধকার-সংজ্ঞা একবিষয়ক ও পধায়াত্মক হওয়ায় 
'নীলং তম এইরূপে নীল ও অন্ধকারের সমানাধিকরণ প্রতীতি ও প্রয়োগ সর্বথা 
অন্থপপন্ন হইত । | 


আর আরোপিত বা বাস্তৰ কোন প্রকারেই নীলিমাকে অন্ধকার ৰলা সম্ভব- 
হয় না। কারণ প্রথম পক্ষে দোষ এই যে, আরোপিত নীলিমাই যদি অন্ধকায় হয় 
তাহা হইলে যে স্থলে নীল-দ্রব্যের সাহায্যে বস্ত্রাদির শ্বেত বর্ণকে অতিভূত করিয়া 
উহাকে নীল বর্ণে রঞ্জিত করা যায় সে স্থলে আমাদের অন্ধকার-বুদ্ধি হওয়া 
আবশ্তক। কারণ উক্ত নীলিম। বন্্াদি-রূপ দেশে সমারোপিতই হইয়াছে । কিন্তু 
উক্ত নীলিমাকে কেহই অন্ধকার বলিয়া মনে করেন না। স্থুতরাং আরোপিত 
নীলিম। অন্ধকার হইতে পারে না। 


আরও কথা এই যে, অন্ধকারপ্রতীতি-স্থলে যখন নিয়মিতভাবেই 
আলোকাভাবের প্রতীতি হয় তখন লাখবত; আলোকাভাবকে অন্ধকার 
বলা সমীচীন হইবে । এবং নীলিমাকে অন্ধকার বলিলে 'নীলং তমঃ 
এই প্রতীতিতে নীলিমায় তমস্তবেরে আরোপ করিতে হুইবে। এইরূপ 
হইলে উক্ত ভ্রমে নীলিমা হইবে অধিষ্ঠান এবং তমস্ত্ হইবে উহাতে 
আরোপিত । ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠানের বাধা হয় না কিন্তু আরোপ্যের বাধ! 
হইয়া থাকে। ইহ নীলং রূপম্$২ এইরূপ আরোপ-স্থলে ইদমপদের ছারা 





১ ন্যায়কন্দূলী, পৃঃ ৯-১০ 
২ যথেছেতি ধীঃ সমবায়হেতৃক। তমমি তদ্ঘভাবেহপি ধর্িশ্বরূপে ন বাধ্যত ইত্যর্থ;। 
গ্রকাশ, %০১১২ 


২১৪ কিরণাবলী 


উপস্থাপিত যে অধিষ্ঠান তাহার বাধ! হয় না, কিন্তু উহাতে সমবায়-সম্বন্ধে 
আরোপিত নীলিমারই বাধা হইতে দেখা যায়। নীলিমার সমবায় উহাতে 
থাকে না বলিয়া নীলিমা-সমবায় অথবা সমবায়-সম্বদ্ধে নীলিমাই উহাতে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। স্থতরাং যিনি নীলিমাতে তমন্ত্েরে আরোপ স্বীকার 
করিবেন তাহাকে আরোপ্য বলিয়া তমস্তবেরই বাধা স্বীকার করিতে হইবে, 
নীলিমার বাধা তিনি স্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু বাস্তবিকপন্ষে' 
ভমস্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না, নীলিমাই বাধিত হইয়া থাকে । অতএব উভভয়- 
বাদিসম্মঘত যে আলোকাভাব তাহাতেই নীলিমার আরোপ স্বীকার করিতে 
হইবে। অতএব বাধিত বলিয়া নীলিমা বা গতি যাহাতে আরোপিত 
হইয়াছে সেই আলোকাভাবই অন্ধকার হইবে, নীলিমা নহে। স্ততরাং 
আলোকাভাবকে অন্ধকার বলাই যুক্তিযুক্ত । অতএব দ্রব্যের নববিধ বিভাগও 
সমীচীনই হইয়াছে। 

গুণান, ৰিভজতে গুণা ইতি। রূপাদয়ং সপ্তদশ 
কঠোক্তাঃ স্ৃত্রকারেণ। অভ্যুপগমসিদ্ধান্তন্যায়েনা- 
ন্যেছপি সপ্ত সিদ্ধগুণভাবাঃ। তত্র তত্র তেষাৎ 
রুযুৎ্পাদনাৎ। অনভ্যপগমে বুৎপাদনবিরোধাৎ | 
তথ! চ বিভাগত্ুত্রং হ্থ্যনম.। রূপরসগন্ধম্পশণঃ সংখ্যাঃ 
পরিমাণানি পৃথভ্তৎ সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে 
ুদ্ধয়ঃ সুখদ্বঃখে ইচ্ছাদ্দেয প্রযত্বাশ্ং গুণা ইতিহি 
তৎ। অত আহ চশব্দসযুচ্চিতাঃ সপ্তেতিৎ। অদৃষর- 
শব্দেন ধর্মাধর্ময়োঃ সংক্ষেপেণাভিধানম.। ন ত্বদৃষ্টত্বং 
নাম সামান্যমন্তি। কার্ধকারণলক্ষণানাৎ তদ ব্যবস্থা- 
পকানামভাবাৎ। তেন গুরুতদ্রবত্বস্সেহসংস্কারধর্সী- 
ধর্শবদা ইতুয্ততং় ভবতি। এবং কঠোক্ত্যা 
সমুচ্চয়েন চৈকতয়া চতুবিংশতিগুণা ব্যবহর্তব্যাঃ। 

১. গুণাঃ  বূপরসগন্ধম্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃধক্িনংফোগবিভাগপরত্বাপরত্ববুদ্ধিদূখহঃখেচ্ছাঘ্েষ- 
গ্রবত্বাশ্চেতি কণ্ঠোক্তাঃ সপ্তদশ । প্র. পা" পৃঃ৩ 


২ বৈ. 2১1১৬; কোন কোন সংস্করণে 'প্রযত্বষ্”' এইরূপ একবচনাস্ত পা$ও দেখা যায়। 
৩ গণ পা পপ”, ৩ 
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তথাবিধবুদ্ধিবিষয়তয়া সারূপ্যেণ ন তু সংখ্যাযোগেন। 
যথা চৈতৎ তথা গুণে বক্ষ্যামঃ। 


“গুণ; ইত্যাদি বাক্যের দ্বার| ( প্রশস্তপাদ ) গুণগুলির বিভাগ 
করিয়াছেন। স্থৃত্রকারকর্তৃক রূপ প্রভৃতি সপ্তদশ ( গুণ) কণঠতঃ 
উক্ত হইয়ছে। অভ্যুপগমসিদ্ধান্তানুসারে অন্য সাতটার (ও) 
গুণত্ব সিদ্ধ আছে। যেহেতু (বৈশেষিক শাস্ত্রে) বিভিন্ন স্থলে 
তাহারা বুৎপাদিত (অর্থাৎ আলোচিত ) হইয়াছে । যদি (এ 
সাতটা গুণ-পদার্থ বৈশেষিকের ) অপন্মত (অর্থাৎ অনভিপ্রেত ) 
হইত তাহা হইলে (ন্বপক্ষে) তাহাদের আলোচনা করা বিরুদ্ধ 
হইয়া যাইত (অর্থাৎ সমীচীন হইত না)। তাহা হইলে ( অর্থা 
গুণের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে চত্ুবিংশতি হইলে) (অবশিষ্ট সাতটার 
উল্লেখ উহাতে না থাকায়) বিভাগন্বত্রটী নৃনতা-দোষে দুষ্ট 
হইবে। “রূপরসগন্ধম্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্ং সংযোগ- 
বিভাগো পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ স্ুখছুঃখে ইচ্ছাছেষৌ প্রযত্বা্চ৮_- 
ইহাই সেই স্ুত্রটা (অর্থাৎ গুণ-বিভাজক স্থত্র)। অতএব 
“চশব্দসমুচ্চিতাঃ সপ্ত” (অর্থাৎ “৮৮ শব্দের দ্বারা সাতটা গুণও 
সমুচ্চিত হইয়াছে )--এই কথা ( প্রশস্তপাঁদ ) বলিয়াছেন। অবৃষ্ট” 
পদের দ্বারা সংক্ষেপে ধর্ম ও অধর্ম, এই ছুইটীর অভিধান করা 
হইয়াছে ( অর্থাৎ প্রশস্তপাদ ধর্ম ও অধর্ম এই ছুইটী পদের প্রয়োগ 
না করিয়া একটামাত্র অনৃষ্ট-পদের উল্লেখ করিয়াছেন )। কার্ধ 
বা কারণ-রূপ ব্যবস্থাপক ন1 থাকায় অপৃষ্টত্ব ( ধর্মাধর্মসাধারণ ) জাতি 
হইতে পারে না। অতএব গুরুতত্রবত্স্নেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দাঃ 
ইহাই ফলত; কথিত হইগ়াছে ( অর্থাং প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, 
অপৃষ্টব-রূপ জাতি কোন প্রমাণের ছারা প্রমাণিত হয় না)। 
ধর্ম ও অধর্মের কারণ ও কার্য একরূপ না হওয়ায় কার্ধতা বা 
কারণতার অবচ্ছেদক-রূপে ধর্মাধর্মসাধারণ অবৃষ্টতব-জাতি প্রমাণিত 
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হয় না। এই কারণেই অনৃষ্টপদের ছারা ( অনুগত-রূপে ) ধর্ম ও 
অধর্মের সংক্ষেপাভিধানই হইয়াছে । (ন্ুতরাং গুরুত। দ্রবন্ধ, 
স্সেহ। সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শবকই উহার বিস্তৃত অভিধান হইবে। ) 
এইরূপে সাক্ষাৎ কঠ্ঠোক্তি ও সমুচ্চয়ের দ্বারা মিলিতভাবে 
চতুধিংশতি গুণের ব্যবহার করিতে হইবে। উত্ত ব্যবহার সংখ্যা 
নিবন্ধন নহে, উহ! অপেক্ষাবুদ্ধির বিষয়ত্ব-নিবন্ধনই হইবে । যেভাবে 
সম্তব সেই ভাবে গুণ-প্রকরণে উহা ব্যাখ্যাত হইবে । 


গুণবিভাগন্ত্রে মাত্র সতেরটী গুণের উল্লেখ দেখা যায়। স্থতরাং আপত্তি 
হইতে পারে যে, আর সাতটী গুণ যখন স্ত্রকারকর্তৃক কগঠতঃ ঘোষিত 
হয় নাই তখন এগুলি তাহার অভিমত নহে। উত্তরে বলা যায় যে, 
বৈশেধিক স্থত্রে এ সাতটা গুণ সাক্ষাৎ উক্ত না হইলেও অত্যুপগমসিদ্ধান্তের 
দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে । শীস্্রান্তরে উল্লিখিত বন্তর স্বশান্তে খণ্ডন না 
থাকিলে সেই বস্ত স্বশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-রূপে গৃহীত হয়। এইরূপে গৃহীত 
বন্তকে অভ্যুপগমসিদবান্তের দ্বারা সংগৃহীত বলা হুইয়া থাকে । বৈশেষিক 
শান্রের ন্যায় মর্ধাদাসম্পন্ন শাস্ত্রান্তরে অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রে এ সাতটা পদার্থ 
উল্লিখিত থাকায় এবং বৈশেষিক শাস্ত্রে উহারা খণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুত 
স্বপক্ষে আলোচিত হওয়ায় উহারা ঘে বৈশেষিকর্শন-সম্মত সে বিষয়ে সংশয় 
থাকিতে পারে না। এজনাই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, গুণবিতাগস্ুত্রে 
চ-কারের ছারা সাতটা গুণ সমুচ্চিত হওয়ায় হ্ুত্রটী ন্যনতা-দোষে ছুট 
হয় নাই। 


হৃত্রস্থ চ-কারের দ্বারা অন্থুক্তসমুচ্চয়তা প্রতিপাদন করিতে যাইয়। 
প্রশস্তপাদ গিরুত্্রবতন্েহসংস্কারাদৃষ্টশবাঃ সপ্তৈ+ এই পঙ্ক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপত্তি করা যায় যে, প্রশস্তপাদ “সপ্তৈব” এই 
কথা কিরূপে বলিতে পারেন। কারণ তিনি গুরুত্ব প্রভাতি ছয়টা গুণেরই 
উল্লেখ করিয়াছেন । উত্তরে ইহা বলাও সম্ভব হইবে না যে, ধর্মাধর্মনাধারণ 
অনৃষ্টত-রূপ জাতির ছারা উভয়ের সংগ্রহ হওয়ায় ফলতঃ সাতটী গুণেরই 
উল্লেখ হইয়াছে । কারণ ধর্মাধর্মসাধারণ অদৃষ্টত্ব-জাতি প্রমাণসিদ্ধ নহে। 
আর যদ্দি অদৃষ্টত্বকে জাতি বলিয়া শ্বীকারও করা যায় তাহা হইলেও 
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“সপ্তৈব এই উক্তি সঙ্গত হইবে না। কারণ জাতিবিশেষের দ্বারা বিভিন্ন 
ব্যক্তির সংগ্রহ-স্থলে যদি ব্যক্তির সংখ্যায় গুণবিভাগ অভিপ্রেত হয় তাহা 
হইলে উহার চতুবিংশতিত্ব-কথন অনুপপন্ন হইবে। বপত্বের দ্বারা নীল, 
পীত প্রভৃতি সপ্তবিধ রূপের গ্রহণ হইয়াছে । সুতরাং এ সঞ্চবিধ রূপের 
সহিত অপরাপর গুণগুলির গণনায় উহার চতুবিংশতির অধিক হইয়া 
যাইবে। এই কারণেই গ্রন্থকার অদৃষ্ট-পদটাকে ধর্মীধর্মের সংগ্রহোক্তি ন। 
বলিয়া সংক্ষেপোক্তি বলিয়াছেন । অর্থাৎ অদৃষ্ট-পদের দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এই 
দুইটার সংগ্রহ করা৷ হয় নাই, কিন্তু ধর্ম ও অধর্ম এই দুইটা পদের স্থলে “অনৃষ্ট 
এই একটামাত্র পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। 


এ স্থলে আরও বক্তব্য এই যে, অদৃষ্টত-রূপ ধর্মের দ্বারা যদ্দি ধর্ম ও অধর্ম 
একই সঙ্গে গৃহীত হইতে পারিত তাহা হুইলে গুণ-পদার্থ বস্তত: চতুবিংশতি- 
খখ্যক না হইয়া ভ্রয়োবিংশতি-সংখ্যক হইত। কিন্তু অধৃষ্টত্ব-ক্ধপ ধর্ম ব। 
জাতি প্রমাণসিদ্ধ হয় না। অদৃষ্ট এমন কোন একরূপ পদাথ হইতে উৎপন্ন 
হয় না অথবা একরপ পদার্কে উৎপাদনও করে না যাহাতে অদৃষ্টত্বকে 
জাতি বলিয়া স্বীকার করা যায়। বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ধর্ম এবং নিষিদ্ধ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধর্ম উৎপন্ন হয়। আর ধর্ম হইতে স্থখ-রূপ কার্য ও অধর্ 
হইতে দুঃখ-বূপ কার্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং কারণতাবচ্ছেদক বা কার্ধতা- 
বচ্ছেদক-রূপে ধর্ম ও অধর্ষে কোন অন্থগত ধর্ম না থাকায় অদৃষ্ঠত্ব জাতি হইতে 
পারে না।১ 


[ এস্থলে যদি আপত্তি করা যায় যেঃ কারণতাবচ্ছেদক বা কারধতাবচ্ছেদক- 
রূপেই জাতির সিদ্ধি হয় এ কথা ন্বীকার না করিলেও ত চলে, কারণ 
প্রকারান্তরেও জাতির সিদ্ধি হইতে পারে। দিদ্ধান্তে মনত্বকে জাতি 
বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কারণতানিরূপিতকাধতাবচ্ছেদক-রূপে “মনব্ব 
জাতি সিদ্ধ হয় না। আর সত্তা-জাতি দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন কার্ধের 
উৎপাদক হইলেও উহাদের মধ্যে কোন অনুগত কার্ধতা পাওয়া যায় না 
বলিয়া কার্ধতানিবূপিতকারণতাবচ্ছেদক-রূপে সত্তাকে প্রমাণিত করা যায় 





১. ুখছুঃথে ধাধর্ময়োঃ কার্ধে বিহিতানিবিদ্ধে ক্রিয়েচ কারণে ইতি ন কার্ধকারণয়ে- 
রৈকরপ্যং বদনুরোধাজ- জাতিঃ কল্প/াতে ৷ প্রকাশ, পঃ ১১৫-৬ 
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না। এইরূপ হইলেও শাস্ত্রে মনত্ব ও সত্তা এই দুইটাকেই জাতি বলিয়। স্বীকার 
করা হুইয়াছে।১ 


উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বপক্ষীর দৃষ্টান্ত দুইটী সমীচীন হয় নাই। কারণ 
কার্ধতাবচ্ছেদক-রূপে “মনত জাতি সিদ্ধ হয়, এইরূপ আমাদের অভিপ্রায় 
নহে। কারণতাবচ্ছেদক-রূপেই “মনত জাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে । অর্থাৎ, 
জন্যজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নকার্ধতানিবপিতকারণতাবচ্ছেদক ধর্মরূপেই ঘনত্ব জাতি 
প্রমাণিত হয়। আর "সত্তা" জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উহা অন্রমানের 
অপেক্ষা রাখে না। ব্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া সদ্রূপেই প্রতীত হয়। স্থতরাং 
সত্তা-জাতি প্রত্যক্ষতঃই সিদ্ধ আছে) উহাতে অন্থ্মানের অবকাশ নাই । কিন্ত 
অদৃষটত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের ছারা প্রমাণিত হয় না । অতএব ধর্মাধর্মসাধারণ 
অদৃষ্টত-রূপ জাতি স্বীকৃত হইতে পারে না। 


যদি আপত্তি করা যায় যে, অনৃষ্টত্ব জাতি না হইলেও অন্থাপ্রকারে 
ধর্মাধ্মসাধারণ অনৃষ্টত্ব-রূপ অনুগত ধর্ম ব্যাখ্যাত হইতে পারে এবং 
“অতীন্দিয়াত্মবিশেষগ্ডণমাত্রবৃত্তিগুণত্বসাক্ষাদ্যাপ্যজাতিমত্বই সেই ধর্মীধর্ম- 
সাধারণ অধৃষ্টত্ব হইবে ।২ তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, 
এইরূপ নির্চন নির্দোষ হইবে না। খধাহারা অতীক্রিয়াতআবিশেষগুণমাত্রবৃত্তি- 
গুণত্বসাক্ষাদ্থযাপাজাতিমত্বকেই অদ্ুষ্টত্ব বলিতে চাহেন তাহাদদের অভিপ্রায় 
এইরূপ £ গুণত্বসাক্ষাদ্যাপ্যজাতিমত্বকে অদুষ্টত্ব বল! যায় না। কারণ 
গুণত্বের সাক্ষাদ্বযাপ্য জাতি বলিতে আমরা বপত্ব, রসত্ব প্রভৃতিকে পাইয়। 
থাকি। যাহা তদ্যাপ্যব্যাপ্য নহে অথচ তদ্বাপ্য তাহাকেই সাক্ষাদ্যাপ্য বলা 
হয়। কৃষ্ণতব, শুক্ুত্ব, তিক্তত্ব, মধুরত্ব প্রতৃতি জাতি গুণত্ের সাক্ষাদ্ধ্যাপ্য 
জাতি নহে, কারণ উহারা গুণত্বের সাক্ষাদ্যাপ্য জাতি যে রূপত্ব, রসত্ব 
প্রভৃতি উহাদের ব্যাপা হইয়া থাকে । স্থতরাং রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতিকেই 
গুরণত্বের সাক্ষাদ্যাপ্য জাতি বলিতে হুইবে। তাহা হইলে এ সকল জাতি 
রূপ, রস প্রভৃতিতে থাকায় আনুষ্টের লক্ষণ এঁ সকল গুণে অতিব্যাপ্ত হইয়৷ 
যাইবে । এই কারণেই পূর্বপক্ষী “অতীন্দরিয়াত্মবিশেষগুণমাত্রবৃত্তিত্ব'টীকে 


১» ননু ব্যবস্থাপকং কিং কারণমেকজাতীয়ং তাদৃশং কার্ধং ব। নাগ; মনঃখেতদতাব।ৎ। 


নাস্তাঃ সত্তাদৌ তদভাবাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১১৬ 
৯» এ, পং ১১৬ 


কিরণাবলী ২১৯ 


লক্ষণশরীরে বিশেষণ-বূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আর বূপত্ব, বসত 
প্রভৃতিতে আৃষ্টের লক্ষণ অতিব্যা্ত হইবে না। কারণ উহারা গুণত্বের 
সাক্ষাদ্যাপ্য হইলেও অতীন্দিয়াত্ববিশেষগুণমাত্রবৃত্তি হয় নাই। স্থতরাং লক্ষণটা 
নির্দোষ হইল। কিন্তু এইরূপ হইলেও বলা যাইতে পারে যে অতীন্দরিয়াত্ম- 
বিশেষগুণমাত্রবৃত্তিগুণত্সাক্ষাদ্যাপ্জাতি বলিতে ধর্মত্বর অধর্মত্ব ও ভাবনাত্ব 
এই তিনটা জাতিকে পাওয়া যাইবে । এবং উহাদের মধ্যে প্রথমটী ধর্মে ও 
দ্বিতীয়টী অধর্ষে থাকায় এরূপ জাতিমান বলিয়। ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রহে বাধা 
হইবে না। স্তরাং লক্ষণটী অব্যাপ্থি-দোষে ছুষ্ট হইবে না, ইহা সত্য। 
কিন্ত তৃতীয়টা ভাবনাখ্যসংস্কারে বিদ্ধমান থাকায় লক্ষণটা ভাবনাখ্যসংস্কারে 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । 


পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্থি পরিহার করিবার জন্য যদি লক্ষণবাক্যে 
আত্মবিশেষগুণে “সংস্কার-ভিন্নত্ব* এই বিশেষণটার নিবেশ করা যায় তাহা 
হইলে লক্ষণকথিত জাতি-রূপে ভাবনাত্ব গৃহীত হইবে না এবং লক্ষণটা 
নির্দোষ হইবে ইহা সত্য, কিন্তু তাহ। হইলেও পূর্বপক্ষীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে 
না। কারণ অদৃষ্টত্ব জাতি কি না, ইহাই আমাদের আলোচ্য । অধৃষ্টত্ব- 
জাতি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ নাই--উহীকেই আমাদের সাধন কবিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা আমরা! ধর্মত্ব ও অধর্মত্বকে জাতিরূপে পাইয়াছি-_ 
ধর্মাধর্মসাধারণ অদুষ্টত্ব-জাতিকে নহে । এজন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, 
অদৃপ্নত্ব জাতিকে সিদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে কারণতাবচ্ছেদক বা কার্ধতা বচ্ছেদ্ক- 
রূপেই সিদ্ধ করিতে হুইবে। কিন্তু আমরা ইহা দেখাইয়াছি যে, কারণতাবচ্ছেদক 
বা কার্ধতাবচ্ছেদক-রূপে ধর্মাধর্মসাধারণ অদৃষ্ঠত্ব-জাতির সিদ্ধি সম্ভবপর হয় 
না। ] 


গুণের গণনায় সংখ্যার অভিধান থাকায় চতুবিংশতিত্বও সংখ্যা বলিয়া 
পরিগণিত হইবে । কিন্তু গুণে গুণ থাকে না। অতএব ইহা কিরূপে বলা 
যাইতে পারে যেগুণ চতুবিংশতি-প্রকার । ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 
চতুবিংশতিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ছিবিধ । একপ্রকার ধর্ম পদার্থরূপে সংখ্যা 
হইবে যাহা অপেক্ষাবুদ্ধির কার্ধ। অন্যপ্রকার ধর্ম পদার্থ-রূপে সংখ্যা হইবে না 
কিন্তু অপেক্ষাবুদ্ধিবশেষের বিষয়ত্ব-রূপ হইবে, কারণ উহা! অপেক্ষাবুদ্ধির কার্ধ 
নহে। স্ৃতরাং নামে এক হইলেও পদার্থ-রূপে চতুবিংশতিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি 


২২০ কিরণাব্লী 


ভিন্ন ভিন্ন হইবে । দ্বিতীয় প্রকারের যে চতুবিংশতিত্ব-বূপ ধর্ম অর্থাৎ অপেক্ষা- 
বুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্ব তাহা গুণেও থাকিতে পারে, কারণ গুণও অপেক্ষাবুদ্ধির 
বিষয় হয়। অতএব গুণপদার্থগুলিকে চতুবিংশতিপ্রকার ব্লায় কোনও বাধা 
নাই। 

কর্মাণি বিভজত্তে উৎক্ষেপণেতি৯। তত্রাপি 
পখ্ঠৈেবেতি স্পষ্টার্থ, বিভাগবচনাদেব পঞ্চত্রসিদ্ধেঃ | 
আধিক্যমাশঙ্ক্যাহ গমনগ্রহণাদিতিং | কর্মপদার্থে 
চৈতদ্বযৎপাদনীয়ম.। 


“উৎক্ষেপণ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! কর্মের বিভাগ করা হইয়াছে । 
ৃত্রে পঞ্চ এই পদটী স্পষ্টার্থক। কারণ বিভাগবাক্য হইতেই 
(অর্থতঃ) পঞ্চত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । আধিক্যের আশঙ্কায় ( অর্থাৎ 
কর্মের সংখ্যা পঞ্চাধিক হইতে পারে কিন! এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ) 
“গমনগ্রহণাৎ” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। ( অর্থাং 
অপরাপর কর্ম গমনে অন্তভূক্ত হইবে। সুতরাং আধিক্যাশক্কার 
কোন কারণ নাই)। কর্মপদার্থের আলোচনাবসরে এ কথা 
উপপাদন করা যাইবে (অর্থাৎ অপরাপর কর্মগুলির গমনে 
অন্তর্ভাব প্রতিপার্দিত' হইবে )। 

গ্রন্থকার কর্মের কোন সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই উহার বিভাগ করিয়াছেন। 
কিন্তু সাধারণতঃ সামান্য-লক্ষণের পরেই বিভাগ করা হইয়া থাকে । অতএব 
সামান্ত-লক্ষণ বণিত না হওয়ায় গ্রন্থকারের ন্যুনতা আশঙ্কিত হইতে পারে। 
কিন্তু ইহা অকারণ। কারণ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ প্রভৃতি পঞ্চবিধকর্মশাধারণ যে 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর্মত্-জীতি তাহাই কর্মের সামান্য-লক্ষণ হইবে । প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
হওয়ায় উক্ত জাতি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না এবং উহা সর্ববাদিসম্মত। এই 
কারণেই গ্রন্থকার কর্মের সামান্য-লক্ষণ বর্ণনা! করিবার কোনও প্রয়োজন অনুভব 
করেন নাই। 

১. উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাকু্চন প্রলারণগমনানি পঞ্চেব ক্মাণি | প্র পা, প্রঃ ৩৪ 


২. গরমনগ্রহণাদ্‌ ভ্রমণরেচনন্তম্দনোধর্ব হবলনতির্কপতননমনোক্মনাদয়ো! গমনবিশেষা এব 
ন: তজাতান্তরাণি। এ, পঃ ৪ 


কিরণাবলী ২২১ 


উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আবুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ইহাই কর্মের পাঁচটা 
বিভাগ। উধ্বদেশসংযোগের অন্থকল ব্যাপারকে উৎক্ষেপণ, অধোদেশ- 
সংযোগের অনুকূল ব্যাপারকে অবক্ষেপণ, স্বশরীরের সহিত সন্গিকৃ দেশে 
সংযোগের অন্থকুল যে ব্যাপার তাহাকে আকুঞ্চন, ন্বশরীর হইতে বিপ্রকষ্ট 
দেশের সহিত সংযোগের অনুকূল যে ব্যাপার তাহাকে প্রসারণ এবং এতত্তিন্ন 
উত্তরদেশের সহিত সংযোগের অনুকুল যে ব্যাপার তাহাকে গমন বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । এবং উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব, আকুঞ্চনত্র গ্রসারণত্ব ও 
গমনত্ব ইহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর্মত্বের ব্যাপ্য জাতি হইবে। এই উৎক্ষেপণত্ব 
প্রভৃতি জাতিগুলিই বিভক্ত কর্মের লক্ষণ হইবে। উধ্ব দেশসংযোগানুকুল- 
ব্যাপারত্ব প্রভৃতিকে উহাদের পরিচায়ক বলিয়৷ বুঝিতে হুইবে। কর্ম-গ্রস্থে 
ইহার বিস্তৃত আলোচন! হইবে । 


সামান্যৎ বিভজতে সামান্যমিতি১। সমানানাং ভাবঃ 
স্বাভাবিকো। নাগস্তৃকে। ধর্সং সামান্যমিত্যর্থঃ। তথাচ 
ধমিণাৎ বন্ত্বে ধর্মস্য চানাগন্তকত্বে বিবক্ষিতে 
নিত্যমেকমনেকরৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষণং 
সুচিতং ভবতি। 

«“সমান্থ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সামান্ত বা! জাতির বিভাগ কর! 
হইতেছে। যাহারা সমান (অর্থাৎ তুল্য ) তাহাদের ভাব অর্থাৎ 
স্বাভাবিক অর্থাং অনাগন্তক যে ধর্ম তাহাই সামান্ত-পদের অর্থ 
হইবে । অতএব ধ্মীগুলি ব্ছ হইলে (অর্থাৎ “দমানানামও এই 
বন্রবচনাস্ত প্রয়োগের দ্বারা আশ্রয়ীভূত ধর্মীর বন্ুত্ব বিবক্ষিত 
হওয়ায়) এবং ধর্মের একত্ব ও অনাগন্তকত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় 
(ফলতঃ) নিত্যত্ব,র একত্ব ও অনেকবৃত্তিত্ইই ( অর্থাৎ “নিত্যত্বে সতি 
অনেকসমবেতত্বই ) সামান্তের লক্ষণ বলিয়া সচিত হইল। 

'সমানানাং ভাব এই স্থলে ভাব-পদের অর্থবর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রস্থকার 
প্রথমে বলিলেন যে, যাহা স্বাভাবিক ধর্ম তাহাই “ভাব । “ম্বভাবজন্া” 
এই অর্থে অথবা '্ভাবে আশ্রিত” এই অর্থে শ্থাভাবিক" পদটা বু[ৎ্পন্ন 


১ সামান্যং দ্িবিধং পরমপরঞ্নুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম,। প্র" পা. পৃঃ ৪। 
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হইতে পারে।' প্রথম পক্ষে জাতিতে এইরূপ অর্থ অসিদ্ধ হইবে। কারণ 
স্যায়বৈশেষিক মতে সামান্য বা জাতি-পদার্থ নিত্য বলিয়াই স্বীকৃত থাকায় 
উহাতে স্বতাবজন্তত্ব-রূপ স্বাভাবিকত্ব থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় বুযুৎপত্তি 
গ্রহণ করিলেও উপাধির ব্যাবৃত্তি হয় না। কারণ তাহাও কোন-না-কোন 
প্রকারে স্বভাবে আশ্রিত হইয়া থাকে । এই কারণেই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে 
অনাগন্তক ধর্মকে ভাব বল! হইয়াছে । যাহা সাক্ষাৎ সমবায়-সন্বন্ধে সম্বন্ধ 
হয় তাহাকেই অনাগন্তক ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে । ঘটত্ব» পটত্ব প্রভৃতি 
জাতিগুলি সমবায়-সন্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে ঘট, পট প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহে 
আশ্রিত হইয়া থাকে। অতএব ঘটত্ব, পটত্ব প্রতৃতি ধর্ম গুলি সামান্য অর্থাৎ 
সমানের ভাব বলিয়া গৃহীত হইবে ।১ 


“নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্তম্ঠ এই পঙ্ক্তির ছার! গ্রন্থকার সামান্যের 
লক্ষণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থান্ছনারে ফলতঃ “নিত্যত্বে নতি একত্বে সতি 
'অনেকবৃত্তিত্ব'ই সামান্যের অর্থাৎ জাতির লক্ষণ বলিয়! পাওয়া যায়। কিন্ত 
ইহাতে “একত্বে সতি' এই অংশের কোনও ব্যাবৃত্তি পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং এ অংশ পরিহার করিয়া “নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্'ই সামান্যের 
লক্ষণ হইতে পাবে । এই কারণেই উক্ত পঙ্ক্তিস্থ এক-পদটীকে ম্বরূপকথন- 
তাৎ্পর্ষেই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ এনিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্ব'ই 
সামান্যের লক্ষণ হইবে । নিত্য এবং অনেকবুত্তি ধর্ম যে বান্তবিকপক্ষে 
এককই বহু অধিকরণে আশ্রিত হইয়া থাকে তাহ! বুঝাইবার নিমিত্তই 
এক-পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, লক্ষণের অংশবিশেষ প্রতিপাদন করিবার 
নিমিত্ত নহে। কেহ কেহ “নিত্যমেকমনেকবুত্তি সামান্তমিতি সামান্যলক্ষণম্‌ 
এই পঙ্ক্তিস্থ “একম” এই পদ্দটীকে ইহার ব্যবহিত-পরবর্তী 'লক্ষণম+ এই পদের 
সহিত যোজনা! করিয়া “নিত্যমনেকবৃত্তি সামান্তমিত্যেকং সামান্তলক্ষণম, 
এইভাবে বাক্যটার পর্ধবসান করেন। ইহাতে “নিত্যত্বে মতি অনেকবৃত্তিত্ব 
সামান্তের একটি লক্ষণ” এইরূপ অর্থ পাওয়া -যায়। এই ব্যাখ্যাতেও পূর্বোক্ত 
ব্যাখ্যার ন্যায় “নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্'ই সামান্ের লক্ষণ হইল । 


১ সমানানাং ভাব উপাধিরপীত্যত উক্ত ম্বাভাবিক ইতি। সোহপি যদি ম্বভাব- 
জগ্যন্তর্ঘ)নিছ্ধিঃ ম্বভাবাশ্রিতশ্চোপাধিরপীত্যত উত্তম অনাগন্তক ইতি। সাক্ষাৎ সমবেত ইত্যর্থ:। 
| প্রকাশ, প:ঃ ১১৯ | 
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এই ব্যাখ্যাতে ব্যাখ্যাতার বিশেষ অভিপ্রান্স এই যে, এই লক্ষণটীর ন্যায় সামান্যের 
অন্য লক্ষণও হইতে পারে। অর্থাৎ “নিত্যত্বে সতি অনেক-বৃত্তিত্রের ন্যায় 
“অসমবায়িত্বে সতি অনেকমমবেতত্ব*ও সামান্তের অপর লক্ষণ হইতে পারে । এই 
লক্ষণাহুসারে ইহা বুঝা যাইতেছে ে, যাহাতে অন্য কোনও বস্ত সমবায়-সম্বদ্ধে 
থাকিবে না! কিন্ত যাহা স্বয়ং অনেক ব্যক্তিতে সমবায়-সম্বন্ধে থাকিবে তাহাই 
জাতি হইবে ।১ 


কেহ কেহ লক্ষণবাক্যস্থ এক-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিক্াছেন যে, এ স্থলে 
এক-পদের দ্বারা সামান্তকে অসহায় বলা হইয়াছে । অর্থাৎ সামান্ত নিশ্রতি- 
যোগিক। অভাব এবং সমবায় প্রতিযোগীর সহিত নিত্যসম্বন্ধী ; জাতি এবপ 
নহে। অভাবকে আমর! “ঘটের অভাব; “পটের অভাব? এই প্রকারে গ্রতিযোগীর 
দ্বারা বিশেধিতভাবেই জানিয়! থাকি । সম্বন্ধের ক্ষেতে “ঘটের সম্বন্ধ 
“টের সম্বন্ধ” এইভাবেই আমাদের জ্ঞান হয়। জাতিকে এরূপভাবে জানা 
আবশ্তক হয় না। ইহাই সমবায়াত্মক সম্বন্ধ ও অভাব হইতে জাতির বৈলক্ষণ্য | 
লক্ষণে এক-পদের দ্বারা উক্ত বৈলক্ষণ্যের কথাও বলা হইয়াছে । অতএব এ 
অংশের দ্বারা সমবায় ও অভাবে জাতি-্লক্ষণের অতিব্যাপ্তি পরিহ্ৃত 


হইয়াছে ।২ 


এক্ষণে আমরা “নিত্যত্বে সৃতি অনেকবৃত্তিত্বরূপ যে মূলোক্ত সামান্ের 
লক্ষণটী তাহার আলোচনা করিব। উক্ত লক্ষণবাক্যের যথাশ্রত অর্থ গ্রহণ 
করিলে "যাহা স্বয়ং নিত্য এবং অনেকে আশ্রিত হয় তাহাকেই সাশাগ্ত 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহাতে অভাবে বা সমবায়ে সামান্য. 
লক্ষণের অতিব্যাঞ্চি হইয়া যাইবে । কারণ অত্যন্তাভাব ম্বয়ং নিত্য 
এবং উহা স্বরূপ-সম্বন্ধে অনেকাশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকে । সমবায়ও স্বয়ং 
নিত্য এবং উহাও স্বরূপ-সন্বপ্ধে বহু আশ্রয়ে আশ্রিত হয়। অতএব বৃত্তি- 
পদটার “সমবায়-সন্বন্ধে আশ্রিত” এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এইবপ 
হইলে ফলতঃ 'নিত্যত্বে সতি অনেকলমবেতন্ব ই সামান্যের লক্ষণ হইবে। 


১. একমিতি স্বরূপাভিধানমাত্রং ন তু লক্ষণমিত্যেকে। একং শক্ষণমিতি যোজ্যম,। 
জক্ষণাতস্তরং বা। অসমবাগিত্বে সত্যনেকসমৰেতত্বমিত্যন্যে ৷ প্রকাশ, প্‌ঃ১২* 

২ অনেকবৃত্তিত্বমনেকাধারত্বং তচ্চাভাবপমবায়য়োরপ্যন্তীত্যত উত্তমেকমলহায়ম.। অভাৰ- 
সমবায়রোশ্চ প্রতিধো গিসগ্ঞ্ষিনো সহাক্লাবিত্যপরে। এ ৃ 
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এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না।: কারণ অভাব বা সমবায়, 
ইনারা সমবায়-সন্বন্ধে কোথাও আশ্রিত হয় না? উহার! স্ব স্ব আশ্রয়ে 
ত্বরূপ-সম্বন্ধেই আশ্রিত হইয়া থাকে । “নিত্যত্বে সতি' এই অংশটাকে লক্ষণ 
হইতে পরিত্যাগ করিলে “বহুত্ব' প্রভৃতি সংখ্যায় সামান্য-লক্ষণের অতিব্যা্তি 
হইয়া! যাইবে। কারণ গুণাজ্ক এ সকল সংখ্যা বু আশ্রয়ে সমবায়- 
সম্বন্ধে আশ্রিত হইয়া! থাকে । এজন্যই লক্ষণে “নিত্যত্বে সতি” এই অংশের 
সন্নিবেশ হইয়াছে । এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ বনুত্ব 
গ্রভৃতি সংখ্যা কখনও নিত্য হয় না । অপেক্ষাবুদ্ধির ফলে উহারা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । লক্ষণবাক্য হইতে “অনেক পদটাকে পরিত্যাগ করিলে 'নিত্যত্বে 
সতি সমবেতত্বই অবশিষ্ট থাকে । উহা সামান্যের লক্ষণ হইতে পারে না। 
কারণ “বিশেষে বা 'আত্মগত একত্বা্দি সংখ্যা'তে উহ! অতিব্যাপ্ত হইয়া 
যাঁয়। বৈশেষিক মতে বিশেষ-পদার্কে নিত্য এবং সমবেত বলিয়া 
স্বীকার করা হইয়াছে । এবং নিত্যদ্রব্য-আত্রার্দিগত “একত্ব সংখ্যাকে 
নিত্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে । এবং গুণ বলিয়া উহা স্বাশ্রয়ে 
সমবায়-সন্বন্ধে আশ্রিতও হইয়| থাকে । লক্ষণে “অনেক এই অংশের প্রবেশ 
থাকিলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ বিশেধ বা একত-সংখ্যা 
একাধিক আশ্রয়ে সমবেত হয় না । 


কেহ কেহ লক্ষণবাক্যস্থ “অনেকবৃত্তিত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
'স্বাশয়ান্যোন্যাভাবসামানাধিকরণ্য'ই প্ররুতস্থলে অনেকবৃত্তিত্ব হইবে ।* 
সামান্য ব্যক্তিতে আশ্রিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগুলি পরম্পরু ভিন্ন এবং 
ঘটব্যক্তিবিশেষের অন্যোন্যাভাব অন্য ঘটব্যক্তিতে থাকে । সুতরাং উভয় 
ঘটে ঘটত্ব থাকায় উহা নিজের আশ্রয়ের অন্যোন্যাভাবের সহিত সমানাধিকবণ 
হইল । 

তদ. দ্বিবিধম। ছ্ৈবিধ্যং দ্শতি পরমপরঞ্চ। 
একব্যক্তিসমাবেশে সতীতি চকারার্থঃ। 

উহ (অর্থাৎ সামান্ত ) ছুইপ্রকার। “পরমপরঞ্চ”৩ এই গ্রন্থের 
দ্বারা এ ছৈবিধ্য প্রদশিত হইয়াছে । ( “পরমপরঞ্ এই স্থলে 


২ দ্বিবিধে দ্বর্শয়তি (পাঠাস্তর ) 
৩ প্র. পা. 92 8 
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চ-কারের দ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তিতে সমাবিষ্ট 
(অর্থাৎ সমানাধিকরণ ) হইলেই জাঁতিগুলি একটী পর এবং 
অন্তটী অপর হইয়া থাকে । 

জাতিগুলির পবত্বাপরত্ব আপেক্ষিক। অর্থাৎ জাতি হইলেই তাহা অন্য 
সকল জাতির পক্ষে পর বা অপর হুইবে, এমন নহে $ কিন্তু উহা জাঁতি- 
বিশেষের পক্ষেই পর বা অপর হইবে । ঘটত্ব ও পটত্ব ইহারা উভয়েই জাতি । 
কিন্তু উহাদের মধ্যে পরম্পর পরাপরভাব নাই। ঘটত্ব অপেক্ষায় পটত্বকে 
বা পটত্ব অপেক্ষায় ঘটত্বকে পর বা অপর বলা যায় না। সুতরাং জাতিছয় 
পরম্পর বিরুদ্ধ হইলে উহাদের পরম্পর পরাপরভাব থাকিবে না। কিন্তু ছুইটী 
জাতি যদি সমানাধিকরণ হয় তাহ! হইলেই উহাদের পরাপরভাব হইয়া! থাকে। 
দ্রব্যত্ব অপেক্ষায় ঘটত্বকে অপর এবং ঘটত্ব অপেক্ষায় দ্রব্যত্বকে পর বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। স্ৃতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে যে, জাতিদ্বয়ের সমাবেশ হইলেই অর্থাৎ 
পরম্পর সামানাধিকরণ্য থাকিলেই উহাদের পরাপরভাব থাকে, অন্যথ! 
নহে। 

এই বিভাগের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, জাতি ছিবিধ, 
সমানাধিকরণ ও অসমানাধিকরণ । এইটী জাতির প্রথম বিভাগ । সমানাধি- 
করণ জাতি আবার ছিবিধ, পর এবং অপর। ইহা বিভক্তের বিভাগ। 
সমানাধিকরণ জাতি দ্বিবিধ ইহা! বুঝাইবার জন্যই মূলে চ-কারের প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে ।৯ 

'নৈকব্যক্তিকৎ সামান্যমস্ভীত্যাকাশাদৌ বক্ষযতে ৷ 

নান্যনানতিরিক্তব্যক্তিকমিতি বুদ্ধিরুপলব্িজ্ঞানমিতি 
পর্ধায়াবস্থিতৌ,২ ন মিথো ব্যভিচারীতি নিজ্রমণত্ব- 
প্রবেশনত্বাদেৌ জাভিসঙ্করাপত্ৌ, ন সামান্যা দিব্যক্তি- 
কমনবস্থানাল্লক্ষণব্যাঘাতাদসন্বন্ধাচ্চেতি ৷ তস্মাৎ 
পরস্পরপরিহারস্থিতিবিকুদ্ধমূ। অবিরুদ্ধন্ত. পরাপরভাব- 
স্থিতীতি নিয়মঃ। পরং ব্যাপকমপরৎ ব্যাপ্যমিত্যর্থঃ। 


১ যদ সামান্তং সমাবিষ্টসমাবিষ্টমঞ্চেত্যেকো বিভাগঃ) সমাবিষ্টমপি পরমপরঞ্চেতি বিভক্ত- 
বিভাগ ইত্যসমাবিষ্টজাত্যপেক্ষয়। সমূচ্চয়ার্থ্চকার$ ৷ প্রকাশ, পৃঃ ১২৭ 
২ পর্যায়স্কিতী; পর্যবস্থিতে৷ (পাঠাস্তর 
১৫ 
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একব্যক্তিক অর্থাৎ একটামাত্র ব্যক্তিতে আশ্রিত কোনও সামান্ঠ 
নাই, ইহা আকাশাদির নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলা হইবে। যাহারা 
অনুনানতিরিক্তব্যক্তিক (অর্থাৎ যাহাদের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তিগুলির 
সংখ্যা নন বা অতিরিক্ত নহে অর্থাৎ সমান) ভাহাদিগকে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ সামান্ত বল! হয় না, ইহাও বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান এই সকল 
শব্দের পরায়ত্বব্যবস্থাপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। যাহারা পরস্পর 
ব্যভিচারী হইয়৷ সমানাধিকরণ হয় তাহারাও জাতি নহে, ইহা 
নিক্রমণত্ব, প্রবেশনত্ব গরভৃতির জাতিসাঙ্কর্ষের সম্ভাবনা-প্রসঙ্গে 
আলোচিত হইবে। সামান্তাদি ব্যক্তিতে আশ্রিতও সামান্ত হয় না 
(অর্থাৎ সামান্তের আশ্রয় সামান্য হইতে পারে না), কারণ এরূপ 
হইলে 'অনবস্থা-দোষ হয়। বিশেষেও সামান্য থাকে না, কারণ 
ব্যাঘাত-দোষ হয় (অর্থাৎ বিশেষের স্বতোব্যাবৃত্ততব-রূপ লক্ষণ 
ব্যাহত হইয়া পড়ে )। সমবায় বা অভাবেও জাতি থাকে না, কারণ 
সমবায়ের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। (এ সব কথাও 
অগ্রে আলোচিত হইবে ।) সুতরাং পরস্পর-পরিহার ও পরম্পর- 
স্থিতি (অর্থাৎ পরস্পর-অত্যস্তাভাব-সমানাধিকরণত্ববিশিষ্ট-একাধি- 
করণত) সামান্যের পক্ষে বিরুদ্ধ হইবে। অবিরুদ্ধ (অর্থাৎ 
সমানাধিকরণ ) হইলে তাহার! নিয়মতঃ পরত্বাপরত্ববিশিষ্ট হইবে। 
যাহা ব্যাপক তাহাকে পর এবং যাহা ব্যাঁপ্য তাহাকে অপর বলিয়া 
বুঝিতে হইবে! 


একটামাত্র ব্যক্তিতেই যাহা আশ্রিত এইরূপ কোনও ধর্ম জাতি হয় 
না, ইহাই গ্রন্থকার “নৈকব্যক্তিকম.**, ইত্যাদি পঙ্ক্তির দ্বারা বলিয়াছেন। 
যে মকল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে তাহাদের স্বরূপ 
আলোচনা! করিলে দেখা যায় যে, উহারা সকলেই স্বাশ্রয়ের যে ভেদ তাহার 
সহিত সমানাধিকরণ হয় । ঘটত্ব-জাতির আশ্রয় যে কোনও একটী বিশেষ 
ঘট, তাহার ভেদ ঘটাত্তরে বিদ্যমান আছে এবং এ ঘটাস্তরেও ঘটত্ব-জাতিটাী 
বাস্তবিকপক্ষে বিদ্ধমান আছে। এইরূপ ভাবে যে কোন জাতিকে বিশ্লেষণ 
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করিলে দেখা যাইবে ঘে, প্রত্যেক জাতিই স্বাশ্রয়ের ভেদের সহিত সমানাধিকরণ 
হয়। স্থৃতরাং জাতিত্বের প্রতি স্থাশ্রয়ভেদ-সামানাধিকরণ্য ব্যাপক হইয়াছে । 
জাতিত্বের ব্যাপক এই যে স্বাশ্রয়ভেদ-সামানাধিকরণ্য তাহা! একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি 
ধর্মে থাকে না৷ বলিয়া এরূপ ধর্মে জাতিত্বও থাকিবে না। ব্যাপকাভাবের দ্বার 
ব্যাপ্যাভাবের সিদ্ধি সকলেই শ্বীকার করেন। আকাশস্ব একমাত্রবৃত্তি ধর্ম। উহা 
নিজের আশ্রয়ের ভেদের সহিত সমানাধিকরণ হয় না। দ্বিতীয় আকাশ থাকিলেই 
আকাশত্বের পক্ষে স্বাশ্রয়ভের্দের সহিত সামানাধিকরণ্যের সম্ভাবনা! থাকিত। কিন্তু 
দ্বিতীয় আকাশ নাই। অতএব স্বাশ্রয়ভেদসামানাধিকরণ্য-ববপ ব্যাপক ন। থাকায় 
আকাশত্ব জাতি হইতে পারে না । অর্থাৎ “আকাশত্বং যদি জাতিঃ শ্যাৎ স্বাশ্রয়- 
ভেদসমানাধিকরণং স্যাৎ্” এই প্রসঙ্গানমানের দ্বারাই আকাঁশত্বের জাতিত্ব নিষিদ্ধ 
হইয়াছে বলিয়৷ বুঝিতে হইবে। 


দুইটী ধর্ম অন্যনানতিরিক্তবৃত্তিক হইলে অথাৎ সমান সমান অধিকরণে 
থাকিলে তাহার! ছুইটী জাতি হুইবে না, ইহাই “নান্যনানতিরিক্তব্যক্তিকম» 
ইত্যাদি গ্রন্থের আশ্রয় । প্রসিদ্ধ জাতিগুলির স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, তাহাদের অধিকরণ সমান সমান হয়না অর্থাৎ একের অধিকরণ 
অন্যের অনধিকরণ হহয়া থাকে । ঘটত্ব, পঢত্ব প্রভৃতি বিরুৰ জাতিগুলির 
যে অধিকরণের সাম্য থাকে না, ইহা বল নিশ্রয়োজন। সমানাধিকরণ 
জাতিগুলিরও. আশ্রয়ের বৈষম্য থাকে । সত্ব! ও ত্রব্যত্ব সমানাধিকরণ জাতি 
এবং উহাদের অধিকরণের বৈষম্যও আছে। ভ্রব্ত্ব-জাতির অনধিকরণ 
যেগুণ বা কর্ম তাহারাও সত্তার অধিকরণ হুইয়। থাকে। সুতরাং বিভিন্ন 
জাতিগুলির অধিকরণের বৈষম্য আছে, ইহা আমরা অবশ্ঠই স্বীকার 
করিতে পারি। এইরূপ হুইলে ম্বতিন্নজাতিত্বের প্রতি আশ্রক্স-বৈষম্য ব্যাপক 
হইবে। বুদ্ধিত্ব, জ্ঞানত্ব ও উপলব্ধিত্ব এই ধর্মগুলি অন্যনানতিরিক্তবৃত্তিক 
অর্থাৎ ইহাদের আশ্রয় সমান সমান। ইহারা পরস্পর-বিভিন্ন জাতি হইৰে 
না। কারণ ভিন্নজাতিত্বের ব্যাপক যে আশ্রয়-বৈষম্য তাহা ইহাদের নাই। 
অর্থাৎ “বুদ্ধিত্বং যদি জ্ঞানত্বাতিরিক্তা জাতি: শ্যাৎ তদ। বুদ্ধিত্বব্যাপ্যত্বে সতি 
ব্যাপকং ন স্তাৎ এই প্রসঙ্গানছমানের দ্বারা উহাদের বিতিন্নজ।তিত্ব নিষিদ্ধ হইবে। 
এ স্থলে জ্ঞানগত একটা জাতিরই বুদ্ধিত্ব প্রভৃতিকে বিভিন্ন সংজ্ঞা বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। 
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গ্রন্থকার সাঙ্বর্কেও জাতির বাধক বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জাতিগুলির 
্বভাব পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটী জাতি যদি অপরটার সহিত. 
সমানাধিকরণ হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব বিদ্যমান 
থাকে। দভ্রব্ত্ব ও সত্তা ইহারা পরম্পর সমানাধিকরণ এবং ইহাদের মধ্যে 
ব্যাপ্যব্যাপকভাবও আছে। সত্তা-জাতি ত্রব্ত্ব-জাতির ব্যাপক এবং দ্রব্ত্ব- 
জাতি সত্তা-জাতির ব্যাপ্য হইয়াছে । সুতরাং সমানাধিকরণ জাতির পক্ষে 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব ব্যাপক । সাঙ্বর্ধ-স্থলে এই ব্যাপ্যব্যাপকভাব থাকে না 
অথচ সামানাধিকরণ্য থাকে । স্ুতরাং ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ ব্যাপক না 
থাকায় উহাদের জাতিত্বও থাকিতে পারে না। ভূতত্ব ও মূর্ঠত্ব ইহারা 
পরম্পর সঙ্কীর্ণ। 'পরম্পরব্যভিচারিত্বে সতি সামানাধিকরণ্যকেই লাহর্ষ 
বলা হয়। ভূতত্ব-রহিত মনে মূর্তত্ব এবং মূর্তত্ব-রহিত আকাশে ভূতত্ব আছে। 
পৃথিবীতে ভূতত্ব ও.মূর্তত্ব উভয়েই আছে। অতএব উহাদের মধ্যে 'পরম্পর- 
ব্যভিচারিত্বে সতি সামানাধিকরণ্য; আছে বলিয়া বুঝা গেল। ভূতত্বব৷ 
মূর্তত্ব কেহই জাতি হইবে না। কারণ জাতিত্বের ব্যাপক যে পরম্পর 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। গ্রন্থকার সাঙ্ষর্ষের জাতিবাধকত্ব 
দেখাইতে যাইয়া নিক্ষমণত্ব ও প্রবেশনত্ব এই ছুইটী ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রবেশনাত্মক ক্রিয়াতে নিক্ষমণত্ব নাই এবং নিক্ষমণ-বিশেষে প্রবেশনত্বড থাকে 
না। এবং ক্রিয়াবিশেষে আপেক্ষিক ভাবে নিক্ষমণত্ব ও প্রবেশনত্ব উভয়েই 
বিদ্যমান থাকে । এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন-স্থলে এ গমনক্রিয়া' গৃহ-বিশেষের 
পক্ষে প্রবেশনান্মক এবং অন্য গৃহের পক্ষে নিক্রমণাত্মক হইয়া থাকে । স্থৃতরাং 
পরম্পরব্যভিচারিত্বে মতি সামানাধিকরণ্য-রূপ সাঙ্বর্ধ থাকায় উহার! কেহই জাতি 
হইবে না। 


গ্রন্থকার অনবস্থাকেও জাতির বাধক বলিয়াছেন। ঘটত্বপটত্বাদি-জাতি- 
গত জাতিত্বরূপ ধর্মকে জাতি বলিলে অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 
কারণে সামান্তাশিত কোনও জাতি সম্ভব হয়না । এ স্থলে ঘটত্পটত্বাদি- 
জাতিগত জাতিত্ব একটীমাত্র ধর্ম হওয়ায় জাতিত্বত্বের জাতিত্ব সম্ভব হয় না। 
একব্যক্তি-মাত্রে আশ্রিত হইলে তাহা যে জাতি হয় না, ইহা পূর্বেই বল! 
হুইয়াছে। স্থতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, জাতিতে জাতি 
শ্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হুইবে। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
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'অন্বস্থার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই এইরূপ আপত্তি কর! হইয়াছে । কারণ জাতিতে 
জাতি স্বীকার করিলে ঘটত্বপটত্বাদিগত যে জাতিত্ব-রূপ জাতিটাকে পাওয়া যাইবে 
তাহা কখনই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতির হ্যায় জাতিত্ব-রূপ জাতিতে আশ্রিত 
হইবে না। কারণ নিজে কখনও নিজের আশ্রয় হয় না। স্থতরাং জাতিটা 
ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিতেই আশ্রিত হইবে । এক্ষণে ঘটত্ব, পটত্ব ও জাতিত্ব 
লইয়া আবার কতকগুলি জাতি হইল । জাতিতে জাতি থাকিলে এই জাতি- 
গুলির মধ্যে অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব ও জাতিত্ব-রূপ জাতিগুলির মধ্যে অপর একটা 
জাতিত্ব-রূপ জাতি থাকিবে । এবং এ দ্বিতীয় জাতিত্ব-রূপ জাতি ও অপরাপর 
জাতির মধ্যে পুনরায় জাতিত্ব-ূপ জাতি স্বীকৃত হুইবে। এইভাবেই অনবস্থ! 
আসিয়৷ উপস্থিত হয় । 


ব্যাথাতকেও জাতির বাধক বল! হইয়াছে। বিশেষে কোনও জাতি 
থাকিতে পারে না। কারণ বিশেষে জাতি স্বীকার করিলে উহার লক্ষণটা 
ব্যাহত হইয়া যায়। “জাতিজাতিমদ্ভিন্নত্বে সতি সমবেতত্বকেই বিশেষের 
লক্ষণ বলা হইয়াছে। লক্ষণে বিশেষকে জাতিভিন্ন এবং জাতিমান্‌ হইতে 
ভিন্ন বলা হইয়াছে । এক্ষণে যদ্দি বিশেষে কোন জাতি স্বীকার করা যায় 
তাহা হইলে বিশেষ জাতিমান্‌ হইয়া যাইবে । এইরূপ হইলে লক্ষণে যে 
তাহাকে জাতিমান্‌ হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে তাহা ব্যাহত হইবে। এই 
কারণেই বিশেষকে নিঃসামান্ত বা জাতিহীন বলা হইয়াছে । এইভাবের 
ব্যাঘাত-প্রদর্শনকে আমর যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কারণ বস্তর স্বরূপা- 
মুসারেই লক্ষণ করিতে হয়, কিন্তু লক্ষণান্থসারে বস্তর স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না। 
স্থৃতরাং বাস্তবিকপক্ষে যদি বিশেষে জাতি থাকিত তাহা হইলে উহার লক্ষণও 
অন্যভাবে করা যাইত। “গুণক্রিয়াভিন্নত্বে সতি একব্যক্তিমাত্রমবেতত্ব'ই 
বিশেষের লক্ষণ হইতে পারিত। বিশেষে জাতি স্বীকার করিলেও উক্ত 
লক্ষণের কোন ব্যাঘাত হইবে না।৯ এই কারণেই আমরা গ্রন্থস্থ 
'লক্ষণব্যাঘাত" পদটীর অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়াছি। “ম্বরূপ' এই অর্থেও লক্ষণ-পদের 
বন্ুল প্রয়োগ দেখা যায় । অতএব “লক্ষণব্যাঘাত' পদের স্বরূপব্যাঘাত অর্থাৎ 
ত্ববূপহানি এই অর্থ হইবে। ম্বরূপহানি হয় বলিয়াই বিশেষে কোন জাতি 


১. ননু বন্নুরোধেন লক্ষণং নতু শ্বকৃতলক্ষণানুরোধেন বন্তবাবস্থিতিঃ। তথাচ গুগা্দিভিননতথে 
নত্যেকমাত্রসমবেতত্বমিত্যান্তনেকলক্ষণসভ্ভবাৎ কুতে। লক্ষণব]ঘাত ইতি। প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ১২২ 
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স্বীকার করা সম্ভব নহে। “্ঘতোব্যাবৃত্তত্বই বিশেষের স্বূপ। বিশেষে জাতি 
স্বীকার করিলে এ বিশেষত্ব-রূপ জাতির দ্বারাই উহা ভিন্নজাতীয় পদার্থ 
হইতে ব্যাবৃত্ত হইবে । জাতি ঘে সমানজাতীয়ের অন্ুগমক ও ভিন্নজাতীয়ের 
ব্যাবর্তক হয়, ইহা জাতিবাদীরা সকলেই শ্বীকার করেন। এইভাবে 
শ্বতোব্যাবৃত্ত্ব-্বরূপের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই বিশেষে কোনও জাতি স্বীকার 
করা সম্ভব হইবে না। এই অিপ্রায়েই গ্রন্থকার 'লক্ষণব্যাঘাতাৎ, এই গ্রস্থের 
অবতারণ! করিয়াছেন । 

অসম্বদ্ধকেও জাতির বাধক বুল হইয়াছে । প্রতিযোগিত্ব ও অনুযোগিত্ত, 
ইহাদের অন্যতর-সম্বন্ধে সমবায়ের যে অভাব তাহাই প্ররুতস্থলে অসম্বন্ধ 
হইবে। অভাবত্ব ও সমবায়ত্ব উক্ত অসন্বদ্ধ-নিবন্ধন জাতি হইবে না। অভাব 
নিজে কোথাও সমবায়-সন্থন্ধে থাকে না। এই কারণে উহা! সমবায়ের 
প্রতিযোগী হয় না । অভাবেও কোন বস্ত সমবাক়-সন্বদ্ধে থাকে না। অতএব 
উহা! সমবায়ের অনুযোগীও হয় না। এজন্য উক্ত অন্যতর-সম্বন্ধে সমবায়ের 
অভাবৰ-রূপ অসম্বন্ধ অভাবে বিদ্যমান আছে। অতএব অভাবত্ব জাতি হইবে 
না। তুল্য যুক্তিতে সমবায়ত্বও জাতি হইবে না, বা অন্য কোন জাতিও সমবায়ে 
থাকিবে না। 


প্রমাণৎ ম্ুচয়তি অনুরত্তিপ্রত্যয়কারণমিতি। যদি 
সামান্যং ন স্তাদ_ ভিন্নেঘনুগতাকারঃ প্রত্যয়ো ন স্যাৎ। 
দ্রব্যগুণকর্মণামপি সামান্যদ্বারেণৈবানুবত্তিপ্রত্যয়- 
হেতুত্বাৎ। 

“অন্ুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম” এই গ্রন্থের দ্বারা ( প্রশস্তপাদ ) 
সামান্যে প্রমাণের স্থচনা করিয়াছেন। যদি সামান্য না থাকিত 
( অর্থাৎ অস্বীকৃত হইত) তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে 
অন্থগতাকার প্রত্যয় হয় তাহ! সম্ভব হইবে না। দ্রব্য, গুণ এবং 
কর্ম, ইহারাও সামান্যকে দ্বার করিয়াই ( স্থলবিশেষে ) অন্ুগতাকার 
গ্রতীতির কারণ হইয়া থাকে । 

ঘটাদি-বিভিন্নব্যক্তি-বিষয়ে “এইগুলি ঘট, এইরূপ অনুগত প্রতীতি 
আমাদের হইয়। থাকে । ইহার দ্বারাই সকলঘট-মাধারণ একটী ঘটত্ব-জাতি 
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প্রমাণিত হইয়া যায়। কারণ যদি সকলঘট-সাধারণ একটা ঘটত্ব-রূপ জাতি 
না থাকিত তাহা হইলে এবূপ অনুগত গ্রতীতি হইতে পাবিত না। এক্ষণে 
যদি আপত্তি করা যায় যে, স্থলবিশেষে জাতিভিন্ন যে দণ্ডাদি দ্রব্য বা বূপার্দি 
গুণ তাহার দ্বারাও সকল-“দপ্ডিবিষয়ে অথবা নীলপীতাদি-সকল-বপবৎ*-বস্ত- 
বিষয়ে “গুবান্ঃ বা “রূপবান? এইরূপে আমাদের অনুগত প্রতীতি হইয়া 
থাকে। অতএব ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, জাতি না থাকিলে 
অন্গতাকার প্রতীতি হয় না। তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, এ সকল 
স্ছলেও সকলদণ্ড-সাধারণ যে দগুত্ব-জাতি অথবা নীলপীতাদি-মাধারণ যে 
রূপত্ব-জাতি তাহার দ্বারা যাবৎ-দণ্ড এবং যাবৎ-রূপ সংগৃহীত হয় বলিয়াই 
দণ্ডাদি দ্রব্য বা রূপাদি গুণের দ্বারাও উক্ত অনুগত প্রতীতি হইয়া! থাকে । এ 
স্থলে দষ্টব্য এই যে, প্ঘট” এইরূপ প্রতীতি-স্থলে নামান্ত-ধর্মটা অর্থাৎ ঘটত্ব-রূপ 
জাতিটী সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যাবৎ-ঘটে থাকিয়া প্রতীতির অন্ুগতাকারতা নির্বাহ 
করে; এবং “দও্ডী” ইত্যাদি প্রতীতি-স্থলে দণ্ডত্বাদি সামান্-ধর্মগুলি সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে পুরুষে থাকিয়! “দ্ডী” ইত্যাদি প্রতীতির অনুগম না করিলেও বিশেষণী- 
ভূত দণগ্ডগুলিকে একত্রিত করিয়া উক্ত অনুগত প্রতীতির নির্বাহ করে। 
অতএব জাতিই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় অন্ুগতাকার প্রতীতির ব্যবস্থাপক 
হয়।২ এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অন্গতাকার প্রতীতির দ্বার 
জাতি প্রমাণিত হইয়া থাকে । 

পরমুদ্দাহরতি “তত্র পরৎ সত্বেতিৎ। সন্তাসামান্যং 
পরমিতি ব্যবহর্তব্যমূ। কুত১? ঘহাবিষয়ত্বাণ্, 
দ্রব্যত্বাদ্িতোহধিকবিষয়ত্বাৎ। এবমন্যত্রীপি। যদ, 
যদপেক্ষয়াধিকবিষয়ং৩ তত্তদপেক্ষয়। পরমিতি 
ব্যবহর্তব্যং যথা সত্তেত্যর্থই। “সাঁচ' সত্তাসামাম্যমেব, 
ন তু দ্রব্ত্বাদ্দিবদ বিশেষোহপি। কুতঃ? “অন্ুরত্তে- 
রেবেতি। 

“তত্র পরং সত্তা” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার ( প্রশস্তপাদ ) 

১ তত্রাপি পরম্পরানন্বদ্ধসামান্তেনৈবানুগত প্রত্যয়াৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১২৩ 


২ তত্র পরং সত্ব! মহাবিষযত্বাৎ। নস! চানুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্তমেব । প্র* পা” পৃঃ ৪ 
৩ যদল্পাপেক্ষয়াধিকবিষয়ম্‌ ( পাঠাস্তর )। 


২৩২ কিরণাবলী 


পর-সামান্যের উদাহরণ উপন্যস্ত করিয়াছেন । সত্তা-রূপ সামান্য 
“পর এই শবের ঘ্বারা ব্যবহৃত হইবে। যেহেতু উহা! মহাবিষয় 
অর্থাৎ দ্রব্যত্ব প্রভৃতি (সামান্য ) হইতে ( সত্তার) আশ্রয় অধিক। 
অন্য স্থলেও এইভাবেই ( পরাপরভাব ) বুঝিতে হইবে । যাহা 
(অর্থাৎ যে সামান্য ) যাহার (অর্থাৎ যে সামান্যের ) অপেক্ষা 
অধিকবিষয় ( অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ের সংখ্যা অধিক ) তাহাতে 
তদপেক্ষায় পরত্বের ব্যবহার হইবে, যে ভাবে সত্তা পর-ব্যবহারের 
বিষয় হইয়াছে--ইহাই ভাবার্থ। তাহ! (অর্থাৎ সত্তা) সামান্যই 
হয় ;-দ্রব্যত্ব প্রভৃতির ন্যায় উহ! আর বিশেষ হইবে না। কারণ 
তাহার অনুবৃত্তিই হয় (ব্যাবৃত্তি হয় না )। 


মূলস্থ “পর পদটার অর্থ বর্ণনা করিতে যাইয়া উদনয়নাচার্য বলিয়াছেন যে, 
প্রকৃতস্থলে “পর পদটা পর-পদের ছারা ব্যবহার করা উচিত” এই অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । কিকারণে সত্তা পর” পদের দ্বারা ব্যবহৃত হইবে, এই জিজ্ঞাসার 
উত্তরে “মহাবিষয়ত্বকে' অর্থাৎ অধিকস্থানবৃত্তিত্বকে উহার হেতু-র্ূপে উপস্থাপিত 
কর] হইয়াছে । সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যা হইতে আমরা গ্রন্থের এইরূপ অর্থ পাইতেছি 
যে, 'সত্া-সামান্যটা পর-পদের দ্বারা ব্যবহৃত হইবে, যেহেতু উহ! অন্যান্য সামান্য 
হইতে অধিকস্থানব্যাপ্ত হইয়া থাকে । 


পর” পদটার যে অর্থ প্রদশিত হইয়াছে, তাহাতে ত্বভাবতঃই এই জিজ্ঞাসা 
উদ্দিত হয় যে, উক্ত পদটী হইতে সহজভাবে যে অর্থটী অর্থাৎ অধিকস্থান- 
বৃত্তিত্ব পাওয়া যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! আচার্য কেন পূর্বোক্ত অর্থ 
গ্রহণ করিলেন। ইহার উত্তরে আচার্ষের বক্তব্য এই যে, প্রক্ৃতস্থলে মূলস্থ 
পর” পদটাকে “অধিকদেশবৃতিত্বরূপ অর্থে গ্রহণ করিলে পরবর্তী 
'মহাবিষয়ত্বাৎ এই হেতুবাক্যের অর্থের সহিত একবাক্যতা করিয়া নিমোক্ত 
প্রকারে সম্পূর্ণ অর্থটীকে পাওয়া! যাইবে ঃ সন্তা-সামান্তটি পর অর্থাৎ 
অধিকদেশবৃত্তি, যেহেতু উহাতে মহাবিষয়ত্ব অর্থাৎ অধিকস্থানবৃত্তিত্ব আছে। 
এইরূপ হুইলে সাধ্য ও হেতু এক হইয়া পড়ে। অভেদ থাকিলে কখনও 
হেতুসাধ্যভাব হইতে পারে না । অতএব গ্রস্থকার মূলস্থ “পর” পদটার সহজ 
অর্থ গ্রহণ করেন নাই। পির পদের ছারা ব্যবহর্তব্য' ইহাই 'পর' 
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পদের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোক্ত দোষের সভভাবনা থাকে না। কারণ 
এই ব্যাখ্যাহুসারে “পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ এই সম্পূর্ণ বাক্যটীর ইহাই অর্থ 
হইল যে, সত্তা-সামান্তটা “পর, এই পদের দ্বার! ব্যবহৃত হইবে, যেহেতু 
উহাতে অধিকস্থানবৃত্তিত্ব আছে। উক্ত প্রয়োগে 'পরপদব্যবহর্তব্যত্ব* সাধ্য 
এবং “অধিকস্থানবৃত্তিত্ব” হেতু হওয়ায় হেতু ও সাধ্যের অভেদ হইল ন। 
স্থতরাং আচার্য “পর” পদ্টার সহজ অর্থ গ্রহণ না করিয়৷ পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 


মহাবিষয়ত্ব' এই হেতুর ছার! সত্তার পরত্বকে প্রতিপাদন করিয়া পরক্ষণেই 
আচার্ধ বলিয়াছেন-__-“এবমন্তজাপি” অর্থাৎ অন্তান্ত স্থলেও এইবূপই হইবে। 
তাহার পরে তিনি “যদ যদপেক্ষয়া_' ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা একটা সামান্য 
নিয়মের উপস্থাপন করিয়া সত্তীকে এ নিয়মের দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন। স্ৃতরাং 
এ স্থলেও ত্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, “এবমন্যত্রাপিঃ এই কথা 
বলিয়াই কোন প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বিষয়টার উল্লেখ করিলেন। ইহার 
উত্তরে আচার্ষের গুঢ় অভিপ্রায় নিয়লিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে 
পারে। 


মূলকার প্রথমতঃ সন্তা-সামান্তকে “পর পদের দ্বারা পরিভাধিত করিয়াছেন 
এবং উক্ত পরিভাষার হেতু-রূপে মহাবিষয়ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিভাষা 
রচনায় প্রত্যেক গ্রন্থকারের স্বাতন্ত্য আছে। তিনি নিজের ইচ্ছান্ুসারে কোন * 
একটা কারণ দেখাইয়৷ পরিভাষা করিতে পারেন। মুলকার প্রথমে তাহাই 
করিয়াছেন। সুতরাং সত্তাকে পর'পদের দ্বারা পরিভাষিত করিবার জন্য 
হেতুর উল্লেখ করিলেও তছুপযোগী কোন নিয়ম বা দৃষ্টান্তের উপন্যাস 
করেন নাই। 


কিন্তু 'অন্যান্য স্থলেও যদ্দি কেহ সেই পরিভাষার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরিভাষার হেতু-রূপে যাহা উপন্যস্ত কর! 
হইয়াছে, তান্ুনারেই করিতে হইবে। স্থতরাং স্থলাস্তরে পরিভাষার 
প্রয়োগে নিয়ম ও দৃষ্টান্তের অপেক্ষা নিশ্চয়ই থাকিবে । এই অভিপ্রায়েই 
'আচার্ধ দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সামান্য-্থলে “পর” এই পরিভাষাটী প্রয়োগের 
নিয়ামক ব্যাপ্তি ও তৎ্সাধক দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইয়াছেন_-(১) যাহা 
যাহার অপেক্ষায় অধিকদেশবৃত্তি হইবে, তাহা তাহার অপেক্ষায় “পর 
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পদের দ্বারা পরিভাধিত হইবে-_ইহাই নিয়ম; এবং (২) পূর্বোক্ত সত্তা-জাতি 
এই নিয়মের দৃষ্টাস্ত। কারণ মূলকার পূর্বেই মহাবিষয়ত্ব-নিবন্ধন “সত্তাকে 
“পর' পদ্দের ছারা পরিভাষিত করিয়াছেন। মূলকারের ঈদৃশ গুঢ় অভিপ্রায় 
আগচার্ষের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। 


নন্গ সামান্যাদ্দিভ্যে! ব্যাবর্তমানা! সত যদি স্বাশ্রয়ং 
তো! ন ব্যাব্তয়েদ, ভ্রব্যত্বাদ্িবমাপ ন ব্যার্তয়েদ- 
বিশেষাৎ। ন, সত্বায়া ব্যর্তিমাওবল)তয়। ব্যপগ্জক- 
নিয়মাভাবাৎ। বাধকাত্ত, সামান্যাদো তত্যাগঃ। 
সামান্যান্তরস্য হি সংস্থানগুণকার্ষকারণা দিব)ঙগ)তয়! 
তেষাঞ্চ নিয়তত্বান্ন সর্বত্রীভিব্যক্তিত। 

যদি আপত্তি করা যায় যে, সত্তা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে 
(এই তিনটা পদার্থে) না! থাকায় নিজ আশ্রয়ীভূত পদার্থগুলিকে 
(অর্থাৎ ভ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থকে ) তাহাদের 
হইতে ( অর্থাৎ সামান্যাদি-ত্রয় হইতে ) ব্যাবততিত না করে, (তাহ 
হইলে) দ্রব্)ত্ব প্রভৃতি ( সামান্য ) ও ( অন্ুবৃত্তি-স্বভাবই হইবে ), 
ব্যাবর্তক হইবে না; কারণ (সত্তা ও দ্রব্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে) 
কোন বৈলক্ষণ্য নাই (উভয়েই অনুবৃত্ত ও ব্যাবুত্ত-স্বভাব )। 
উত্তরে বলা যায় যে, (পূরোক্ত আপত্তি সমীচীন) নহে। 
সত্বাখ্য (সামান্য ) ব্যক্তিমাত্রের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং 
(সত্তার অভিব্যক্তিতে ) ব্যঞ্জকের (কোন) নিয়ম নাই। (সত্তা 
সামান্য প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা অভিব্যন্ত হইলেও ) বাধক থাকে 
বলিয়া! সামান্যাদিতে (অর্থাৎ, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই 
পদার্থত্রয় হইতে উহা) পরিত্যক্ত হইয়াছে । অন্য সামান্য ( অর্থ 
সত্তাভিন্ন সামান্য ) সংস্থান, গুণ, কার্ধকারণভাব গ্রভৃতির দ্বারা 
অভিব্যস্ত হয় এবং অভিব্যঞ্জকগুলি ( অর্থাৎ সংস্থানাদি ) ( দ্রবাতাদি 
সামান্তের অভিব্যক্তিতে ) নিয়ত বলিয়া ( তাদুশ দ্রব্যতাি 
সামান্য ) সর্বত্র ( অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে ) অভিব্যক্ত হয় না। 
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তি বন্তস্বর্ূপমেব সত্তাস্ত। নচ গোস্বাদ্কভাবেহপি 
যদি গৌরিতিপ্রত্যয়ানুরত্বিঃ স্বরূপতঃ স্যাৎ, তদাশ্বাদা- 
বপি স্যাদ. ইত্যনিষ্াপত্তিরিতি ব্াচ্যম। তদনুরত্রে- 
স্তদভাবেহপীগত্ার্দিতি। 


(সত্তা যদি ব্যক্কিমাত্রের দ্বার অভিব্যক্ত হয়), তাহা হইলে 
বস্তুর স্বরূপই সত্তা হউক (অর্থাৎ বস্তরভিন্ন এবং বস্তুতে আশ্রিত 
সত্তা-রূপ জাতি বা উপাধি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই )। 
গোত্বাদির অভাবেও যদি “গৌঠ এই আকারে অনুবৃত্ত প্রতীতি বস্তুর 
স্বরূপবশেই হইয়া! থাকে, তাহা হইলে অশ্ব প্রভৃতিতেও তাদৃশ 
অন্ুবৃত্ত প্রতীতি হইতে পারিত; তুল্যরূপে যদি সম্তার অভাবেও 
“সৎ, “সৎ, বলিয়া অন্ুবৃত্ত প্রতীতি বস্তুর স্বরূপতঃই হইতে থাকে, 
তাহা হুইলে সর্বত্রই তাহা হইতে পারিত-_এইরূপ অনিষ্টকর 
আপত্তি হয়, ইহা বলা যাইবে না। কারণ যেখানে সন্তার অভাব 
আছে. তাদৃশ সামান্যাদিতেও “সৎ এইরূপ অনুবৃত্ত প্রত্যয় ইষ্ট 
( অর্থাৎ হইয়া থাকে ।) 

“হি বস্তম্ববূপমেব সত্তাস্ত'__-এই গ্রন্থের দ্বারা গ্রন্থকার নিয়বোক্তপ্রকার 
পূর্বপক্ষের উপস্থাপন করিয়াছেন। সত্তানামক কোন অন্গগত জাতি বা 
উপাধি নাই। সকল বস্তর ইহাই স্বরূপ বা শ্বভাব যে, উহার! প্রত্যেকেই সমান- 
ভাবে সদ-রূপে প্রতীয়মান হুইয়। থাকে । অতএব উক্ত অনুগত প্রতীতির জন্য 
সত্তা-নামক কোন অনুগত ধর্ম স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

উক্ত পূর্বপক্ষের সমাধানে কেহ কেহ বলেন যে, গোত্বাদি জাতির 
অন্বীকারে যদি বস্তর ন্বরূপকেই ইহা গো” এইরূপ অনুগত প্রতীতির 
নির্বাহক বলা যায়, তাহা হইলে গোত্ব-জাতি যাহাতে নাই এমন অশ্ব 
প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে লইয়াও উক্ত প্রতীতির অনুবৃত্তি হইতে পারে; 
কারণ অশ্ব প্রভৃতিরও নিজস্ব স্বরূপ আছে। বাস্তবিকপক্ষে গোত্বের অনাশ্রয় 
অশ্বার্দি ব্যক্তিতে হা গো” এইরূপ প্রতীতির অনুবৃত্তি দেখ! যায় না। 
ক্বতরাং গোত্ব-জাতির অস্বীকারে বস্তর স্বরূপমাত্রের ছারা অন্ুবৃত্ত গোত্ব- 
বুদ্ধির উপপত্তি হইতে পারে না। উহার জন্য গোত্ব-জাতি শ্বীকার করা 
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আবশ্তক হয়। তুল্য যুক্তিতে যদি সত্তা-জাতিকে অস্বীকার করিয়া বস্তমমূহের 
স্বভাববশতঃই “সত্প্রতীতির অনুবৃত্তি শ্বীকার কর! যায় তাহ হইলে সর্বত্র 
বস্তমাত্রেই “সৎ” এইরূপ অনুগত প্রতীতির আপত্তি ছুনিবার হইয়া পড়ে। সৎ 
প্ত্যয়ান্থগতির যাহা! হেতৃ-_অর্থাৎ বস্তর ত্বতাব বা স্বরূপ-_তাহা বস্মাত্রেই 
বিচ্ধমান আছে। বাস্তবিকপক্ষে বস্তমাত্রে “সৎ্প্রতীতি হয় না। স্থতরাং উক্ত 
প্রত্যয়ানুবৃত্তির নিয়ামক-রূপে গোত্বের ন্যায় সত্তা-জাতি শ্বীকার করা আবশ্তক। 
অতএব ইহা! কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সত্তা-রূপ অনুগত ধর্ম না 
থাকিলেও বস্তর দ্বভাববশতঃই “সৎ, এইবরূপ প্রতীতি অন্ুবৃত্ত হইতে 
থাকে। 

কিন্তু উক্ত সমাধানকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তাহার কারণ 
এই যে, দৃষ্টাস্ত ও দাঁ্টাস্তিক তুল্য হয় নাই 7 “গো এইরপ প্রতীতি বস্তমাত্রেই 
অন্বৃত্ত হয় নাঃ কিন্তু “সৎ এইরূপ প্রতীতি বস্তমাত্রেই অন্ুবৃত্ত হইয়!] 
থাকে। স্থতরাং গোত্ব-জাতি স্বীকার না করিয়া বস্তর স্বরূপমাত্রবলে 
“গো” এইরূপ প্রতীতির অন্ুগম-ন্বীকারে সর্বত্র গো” এইরূপ প্রতীতি হওয়ার 
আপত্তি অনভিপ্রেত হইলেও সত্বা-জাতির অস্বীকারে সর্বত্র সত্তা-প্রত্যয়ের 
অনুবৃত্তি পূর্বপক্ষীর অনভিপ্রেত নহে। তিনি বস্তমাত্রেই “সৎ, এইব্প 
প্রত্যয়ের অন্ুবৃত্তি স্বীকার করেন। স্তরাং উক্ত আপত্তি সমীচীন 
হয় নাই। 


ন। প্রত্যয়ানুরত্তে নিমিত্বমন্তরেণানুপপত্তেঃ। ন 
চ বিশেষা এব তন্নিমিত্তৎ লক্ষণমাত্র২ৎ বা? সামান্য- 
মাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। ন হি বিশেষান লক্ষণৎ বা 
বিহায় কচিৎ সামান্যাভিব্যক্তিরভি | 


তাহা নহে ( অর্থাৎ পুর্বপক্ষের যুক্তি বিচারসহ নহে )। কারণ 
নিমিত্ত ব্যতিরেকে প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইতে পারে না । বিশেষ- 
গুলি অথবা লক্ষণও প্ররত্যয়ানুবৃত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না। 
কারণ তাহা হইলে সামান্যমাত্রেরই উচ্ছেদের আপত্তি হুইবে। 
সামান্যের অভিব্যক্তির এমন কোন স্থল নাই, যে স্থলে কোন 
বিশেষ অথবা কোনও লক্ষণ থাকিবে না। 
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পূর্বপক্ষী যে সত্বা-জাতি অস্বীকার করিয়া বস্তর স্বরপবশত:ই “মৎঃ এইরূপ 
অন্থগত প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহার 
উত্তরে গ্রন্থকার “ন, প্রত্যয়ান্বৃত্তেনিমিত্তমন্তরেণান্ুপপত্তে১.* ইত্যাদি গ্রন্থের 
অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বস্ত্র স্বরূপের দ্বারা কোন 
প্রতীতিরই অনুগম সম্ভব হয় না। কারণ প্রত্যেক বস্তরই হ্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। 
বস্তবিশেষের স্বরূপ বন্বন্তরে থাকে না। স্থুতরাং প্রতিব্যক্তিবিশ্রান্ত স্বরূপ 
কিরূপে অনুগত প্রতীতির নিয়ামক হইবে। যাহা নিয়ামক হইবে, উহ! 
সর্বব্যক্তিসাধারণ হওয়া আবশ্তক। এইরূপ হইলে ফলত; “সৎ এইরূপ 
প্রত্যয়ের যে বস্তমাত্রে অনুগতি হয়, তাহার নিয়ামক-রূপে সন্তা-জাতি অবশ্তই 
প্রমাণিত হইয়া যায়। এজাতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ভাব-বস্তমাত্রে বিদ্যমান 
আছে। অতএব উহা “সৎ, এইরূপ গ্রতীতির অস্থগমের নিয়ামক হইতে 
পারিবে । ইহাই উত্তর-গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা আক্ষরিক 
অর্থমাত্র গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা পূর্বপক্ষের নিরাস হয় না। কারণ 
প্রত্যয়ান্গবৃত্তি কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না--ইহাই উত্তর-গ্রন্থের 
আক্ষরিক অর্থ। এইরূপমাত্র বলিলে পূর্বপক্ষের নিরাস হয় না। কারণ 
বিনা কারণে “সৎ, এইবপ প্রতীতির অনুবৃত্তি হয়, একথা পূর্বপক্ষী 
বলেন নাই। তিনি বস্তর ম্বরূপকেই তাদৃশ অনুবৃত্ত প্রতীতির কারণ 
বলিয়াছেন । 


পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে সত্া-জাতি প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ প্রত্যয়ের অন্ুগমক 
কোন ধর্ম স্বীকার করা আবশ্যক অন্যথা প্রত্যয়ান্গগম সম্ভব হইতে পারে না” 
এই পর্যন্ত সিদ্ধান্তী যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই। অন্গমক ধর্ম স্বীকার 
না করিলে ৰাস্তবিকপক্ষে প্রত্যয়ান্গগম উপপন্ন হুইতে পারে না। কিন্ত 
এপ হইলেও উহার ছারা সত্ত-জাতি প্রমাণিত হয় না। সত্তা-জাতি 
ব্যতিরেকেও ত্রব্যত্ব প্রভৃতি “সামান্ত-বিশেষ” গুলির অথব। ভ্রব্যত্ব প্রভৃতির 
অভিব্যগ্রক লক্ষণগুলির ছারা “সৎ, এইরূপ প্রতীতির অন্গম করা যাইতে 
পধরে। এই সামান্ত-বিশেষগুলি অথবা লক্ষণগুলির দ্বারা যদি “সৎ এইরূপ 
প্রতীতির অন্গম করা সম্ভব হয় তাহা হইলে এ অনুগত প্রতীতির অন্যথা- 
ম্ুপপত্তিমূলে সত্া-জাতি সিদ্ধ হইতে পারে ন!। 


২৩৮ কিরণাবলী 


উত্তরে বলা যাক যে, পূর্বপক্ষীর আপত্তি সঙ্গীচীন হয় নাই। কারণ 
পূর্বপক্ষোক্ত প্রণালীতে প্রত্যয়ের অন্ুগম সমর্থন করিলে সামান্মাত্রেরই 
উচ্ছেদে হইয়া! যাইবে । অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে ভ্রব্ত্ব প্রভৃতি সামান্য-বিশেষ 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও তাহারই কথিত যুক্তিতে খণ্ডিত হুইয়! যাইবে । 
তিনি “এইগুলি দ্রব্য এইরূপ অন্থগত প্রতীতির অনুরোধে সর্বদ্রব্যসাধারণ 
দ্রব্যত্ব-ূপ সামান্য-বিশেষ স্বীকার করিয়াছেন । উক্ত স্থলে দ্রব্যের যাহা 
সামান্য-লক্ষণ হইবে গুণাশ্রয়ত্ব বা সমবায়িকারণত্ব-_তাহার ছারাই “দ্রব্য 
এইরূপ প্রতীতির অন্ুগম সম্ভব হইয়া যাইবে। অতএব এরূপ অনুগত 
প্রতীতির অন্যথান্পপত্তির দ্বাব্রা আর দ্রব্যত্ব-জাতি সিদ্ধ হইতে পারিবে না। 
পূর্বোক্ত বীতিতে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিও খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কারণ 
ঘটত্ব-জাতির অভিব্যঞ্রক যে কন্ুগ্রীবাদিমব্--রূপ লক্ষণ তাহার ঘ্বারাই অনুগত 
প্রতীতির উপপত্তি হইবে । যাহাতে কোন বিশেষ অথব| লক্ষণ থাকে না সে 
স্থলে জাতির অভিব্যক্তি হয় না। স্থতরাং পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন; তাহা 
তাহার সিদ্ধান্তের বিরোধী কথ হইয়া পড়িয়াছে। 


পূর্বপক্ষের খণ্ডনে যাহা বলা হইল, তাহাতে সহজেই এইরূপ বিরুদ্ধ চিন্তা 
আসিয় উপস্থিত হয় যে, উক্ত প্রণালীতে পূর্বপক্ষ-খণ্ডনের তাৎপর্য কি। কারণ 
পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে “সৎ, এইরূপ প্রতীতির অন্ুগমই সম্ভব হইবে 
না। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন যে, সামান্য-বিশেষ অথবা তাহার অভিবধক 
লক্ষণগুলি “সৎ এইরূপ অনুগত প্রতীতির নিয়ামক হইবে। উহারা যদি 
নব্যাদি সমবায়াস্ত ভাব-পদার্থের সাধারণ ধর্ম হইত তাহা হইলেই তাহাদের 
দ্বার] উক্ত অন্থগত প্রত্যয়ের নির্বাহ করা! যাইতে পারিত। বাস্তবিকপক্ষে উহার! 
সর্বসাধারণ ধর্ম ই হয় নাই। অতএব উহার “সঘ্-এইবপ প্রতীতির অন্ুগম 
করিতে পারে না। স্থতরাং পূর্বপক্ষীর আপত্তি সমীচীন হয় নাই। এই 
প্রণালীতে পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা সম্ভব হইলেও গ্রন্থকার অন্য প্রণালীতে 
কেন উহার নিরসন করিলেন । উত্তরে বলা যায় যে, সাক্ষাৎ অথবা একার্থলমবায়- 
রূপ পরম্পরা-সন্বন্ধে উক্ত সামান্য-বিশেবগুলি বা লক্ষণগুলি সর্বভাবসাধারণ হইমা 
গিয়াছে । সিদ্ধান্তে সত্তাকেও এইভাবেই সর্বসাধারণ কর! হইয়াছে ; অন্যথা 
সত্তাও'সর্বসাধারণ হইবে না। স্থতরাং গ্রন্থকার পূর্বোক্ত প্রধংলীতে পূর্বপক্ষের 


থণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন.। 


কিরণাবলী ২৩৯ 


কথৎ তহি সামান্যাদৌ তৎ সদিতি প্রত্যয়ঃ। 
সত্বৈকার্থসমবায়াৎ। গুণাদিষ, সংখ্যার্দিপ্রত্যয়ব। 


অভাবেহশি তি স্যাদিতি চেন্ন। তস্য সদ্দিরুদ্ধতট়ৈৰ 
প্রতীতেরিতি। 


তাহা হইলেও (অর্থাৎ সন্তা-জাতি স্বীকার করিলেও) কেমন 
করিয়া সামান্য প্রভৃতিতে উহা! সং এইরূস প্রতীতি হইত পারে। 
(উক্ত আপত্তি সমীচীন হয় নাই) কারণ গুণার্দিতে সংখ্যাদি- 
প্রতীতির নির্বাহক গুণাদির সহত সংখ্যার একার্ধলমবায়ের ন্যায় 
সামান্যাদি:তও সম্ভার একার৫পমবায় বিদ্মান আছে। (পুনরায় 
য্দি আপত্তি কর! যায় যে,) তাহ। হইলে অভাবেও 'সং এইরূপ 
প্রতীতি হটক। উত্তরে বল। যায় যে, (তাহা হইবে)না; 
( কারণ ) অভাব সঞ্িরোধী বলিগ়াই প্রতাত হইয়। থাকে। 


গুন[দি পদার্থ নিগুণ। সুতরাং উহাতে সংখ্যা্দি গত থাকিতে পারে ন|। 
অথ5 উহাতে সংখ্যার প্রতীতি হয়। একটী রূপ, চতুবিংশতি গণ এইভাবে 
প্রতিনিয়তই লোকত: ও শাস্বত;ঃ গুণার্দিতে সংখ্যা প্রতাত হইয়া থাকে । 
স্থৃতর[ং উক্ত প্রতীতির উপপন্তি এইভাবে করিতে হইবে যে, যদিও রূপাদি 
গুণে সাক্ষাৎ-স্ন্ধে সংখ্যা নাই ইহা সত্য, তথাপি একার্থনমবায়-সম্বন্ধে 
রূপাদি গুনগুলি একত্াদি সংখ্যার সন্বন্ধী হইয়! থাকে। এই স্থাশ্রয়াশ্রিত হ-রূপ 
একার্থসমবায়কে অবলম্বন করিয়াই একটী রূপ, চতুবিংশতি গুণ ইত্যাদি 
প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাকে দৃষ্টান্ত করিয়াই গ্রন্থকার সামান্যার্দিতে সন্ত।- 
গ্রতীতির উপপাদন করিয়াছেন। সাগান্যাদিতে সন্ত৷ সমবায়-রূপ সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে 
না থাকিলেও উহারা একার্থসমবায় অর্থাৎ স্থাশ্রয়াশ্রিত হ-রূপ পরম্পরা-সন্বদ্ধে 
সত্তা-জাতির স্বন্ধী হইয়া থাকে। এই কারণেই লামান্যাদিতেও “সৎ, এইরূপ 
প্রতীতির অন্ুবৃত্তি হইবে? রপার্দি গুণে যে সংখ্যার একার্থসমবার় আছে 
ইহা আমর। অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কারন রূপাদি গুসের আশ্রয় ঘট, 
পট প্রভৃতি দ্রব্য-পদার্থে একত্বাদি-ূপ সংখ্যা বন্ততঃই স্মবায়-সথ্ধন্ধে থাকে। 
স্থতরাং ঘ্টপটাদি দ্রব্যে একত্বসংখ্যা ও নীনপীতাদি-রূপ ইহাপ্না উভয়ে 
সমবেত থাকে বনিক্না শাসক উহাদিগকে একার্থলমবেত অর্বাৎ এক অধিকরণে 


২৪ কিরণাবলী 


সমবেত বলে। সংখ্যার ন্যায় সত্তা-জাতিও ঘটত্বাদি-জাতির সহিত একার্থে 
সমবেত হইয়া থাকে । কারণ ঘটে সত্তা ও ঘটত্ব ইহারা উভয়েই সমবায়-সন্বন্ধে 
বিছ্যমান আছে। 

দ্রব্যত্বাগ্ভপরৎ* সত্তাপেক্ষয়াপ্পবিষয়ত্বাৎ। “তচ্চেতি 
চজ্বর্ঃ। অপিঃ সমুচ্চয়ে। অন্ুবত্তে হেতুত্বাদিতি 
হেতুমনুকর্ষতি। সত্তায়ামন্ত্যেষৎ চ একৈকনিমিত্তবশাদ, 
একৈকা৷ সংজ্ঞা। ইহ তু নিমিত্ৃদ্বয়সমাবেশাৎ সংজ্ঞা- 
দ্ব়সমাবেশ ইত্যর্থঃ। তদ্ৎপাদনপ্রয়োজনৎ 
সাধর্মযাদো ভবিষ্যতীতি। 


দ্রব্যত্ব প্রভৃতিকে অপর (অর্থাৎ অপর-সামান্য বলিয়া বুঝিতে 
হইবে ); কারণ সত্তা (নামক পর-সামান্য ) হইতে ইহারা অল্প 
স্থানে থাকে । ( পরমমূলস্থ ) “তচ্চ” এই “চ'-কারটা 'তুঃকারের অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ( “সমুচ্চয়' অর্থে নহে)। (এবং “ব্যাবৃত্তেরপি” 
এই স্থলে ) “অপি শব্দ সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “অনুবৃত্তেহেতু- 
ত্বাং” এই গ্রন্থের দ্বারা “অন্ুবৃত্তির হেতুত্ব সংগৃহীত হইয়াছে 
(ভাবার্থ এই যে, অপরসামান্য ব্যাবৃত্তি ও অনুবুত্তি এই উভয়েরই 
হেতু )। সত্তা এবং অস্ত্যগুলির এক একটীমাত্র কারণবশতঃ কেবল 
এক একটী করিয়াই সংজ্ঞ হইয়া থাকে ( অর্থাৎ কেবল অনুবৃত্তি 
করে বলিয়া সত্তার “পরসামান্য, এই সংজ্ঞ। এবং কেবল ব্যাবৃত্তি 
করে বলিয়া অন্ত্যগুলির “বিশেষ এই সংজ্ঞা )। কিন্ত প্রকৃতস্থলে 
(অর্থাৎ দ্রব্যত্ব প্রভৃতি স্থলে) ছুইটী কারণ থাকায় ছুইটী সংজ্ঞার 
সমাবেশ হইবে- ইহাই অর্থ (অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি এই ছুইটি 
সংজ্ঞাই হইবে) | উহাদের বুৎপাদনের প্রয়োজন সাধম্যাদি-প্রসঙ্গে 
বিবেচিত হইবে । 


বিশেষানাহ-_নিত্যেতি। বহুবচনেনানন্ত্যং 
লক্ষয়তি। তে কে? অন্ত্যাঃ। অস্তে অবসানে ভবস্তি 
সম্ভীতি যাবং। যেভ্যোহপরে বিশেষ! ন সম্তীত্যর্থঃ। 
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সামান্যরূপেভ্যো বিশেষেভ্যোহপরে গুণাদয়ে! 
বিশেষাঃ সম্ভি। এভ্যস্ত নাপরে কিস্তবেঘেব বৈশিষ্ট্য 
সমাপ্যতে। ক তে বর্তন্ত ইত্যত উক্ত শনত্যেশ্তি১। 
অয়মর্থঃ। অনিত্যজ্রব্যেযু তাবদাশ্রয়াদ্িভিরেব বিশি্- 
বুদ্ধিরূপপন্নেতি ততোহধিকবিশেষেষ, প্রমাণাভাবত। 
নিত্যেষ, তু দ্রব্যেষ, আশ্রয়রহিতেঘ, সমানজাতীয়েষ, 
সমানগুণকর্মন্ন চ ভবিতব্যৎ ব্যাবর্তকেন কেনচিদ্ধর্সেণ 
ব্যাবত্বত্বাৎ। ন চৈবং গুণাদিঘপি তৎকলনাবকাশঃ। 
আশ্রয়বিশেষেণৈব তদ্যারভ্পপত্তেরিতি প্রমাণ- 
তুচনম্‌। তথা চ বক্ষ্যতে। নন্ু সামান্যান্যেব কানিচিৎ 
তথা ভবিষবস্তি গুণা বা, কিং পদার্থান্তরকল্পনয়েত্যত 
আহ। “তে চেশতি। চত্তবর্থঃ। অধ্মর্থ১। তে পুনর্ষদেে- 
কৈকব্যক্তিবৃত্বয়ঃ কথ সামান্যরূপাঃ। অনেকব্যক্তি- 
রত্বিত্বে চ কথমত্যন্তব্যারতিবুদ্ধিহেতব১। গুণা অপি 
ভবন্তঃ য্দি সামান্যবন্তঃ স্থযস্তধাপ্য্যন্তব্যাব ত্িহেতুত্বৎ 
ব্যাহন্যেত। ততো নিঃসামান্যান্তথা চ গুণত্বব্যাঘাতঃ।| 
তন্মাদন্ত্যব্যপদেশাদ. ব্যারত্িবুদ্ধেরেব হোেতুত্বাদি- 
শেষা এব বিশেষা নান্ত্রান্তভূতা ইতি। এতেন 
একড্রব্যাঃ স্বরূপসন্ত ইতি লক্ষণং সুচিতমিতি। এবঝ 
সতি নিঃসামান্যত্বেহপি বিশেষোহয়ং বিশেষোহয়মি- 
ত্যন্থুগতব্যবহার উপাধেলক্ষণপ্ডোপাধিরধ্যবসেয় ইতি। 
«নিত্য ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা “বিশেষগুলির স্বরূপ বলা 
হুইয়াছে। “বিশেষ এই পদের উত্তর বনুবচন-বিভক্তির তাৎপর্য 
এই যে, “বিশেষগুলি অনস্ত (অর্থাৎ জগতে যতগুলি নিত্য দ্রব্য 
আছে, বিশেষ তৎসংখ্যক )। এই বিশেষগুলি কাহারা? (ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন ) (উহার) অন্তা। (যাহার! ) অন্তে (অর্থাং) 
শেষে হয় অর্থাৎ থাকে ( তাহার! অন্ত )। যাহাদের হইতে অপর 


১. নিতাপ্রবাবৃত্তয়োহস্ত)। বিশেষাঃ। তে খবত্যন্তব্যাবৃফিহেতুত্বাছিশেবা এব । প্র' পা. পৃঃ ৪ 
১৬ 
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বিশেষ হয় না (তাহারাই অস্ত্য )--ইহাই অর্থ। যে বিশেষগুলি 
সামান্য-ূপ তাহাদের হইতে অপর গুণাদি-রপ বিশেষ থাকে 
( অতএব তাহারা অন্ত অর্থাং চরম বিশেষ হইল না)। কিন্ত 
ইহারা (অর্থাৎ অন্ত্য বিশেষগুপি) হইতে অপর কোন ( গুণাদি- 
রূপ) বিশেষ নাই ; কিন্তু এগুলিঃতই বিশেষ বিশ্রাস্ত হইয়াছে। 
কোন্‌ অধিকরণে তাহারা (বিশেষগুলি ) আশ্রিত হয়? (এই 
জিজ্ঞাসার উত্তরে) “নিত্য” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা 
হইয়াছে । অনিত্য দ্রব্যের স্থলে ( অর্থাৎ দ্বণুকাদি-স্থলে ) আশ্রয়াদির 
দ্বারা ( অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতির দ্বারা) বিশিষ্ট বুদ্ধি উপপন্ন হয়। 
কিন্তু তাদৃশ আশ্রয়াদি হইতে অধিকতর কোনও বিশেষ এ স্থলে 
প্রমাণসিদ্ধ নাই । কিন্তু আশ্রয়রহিত, সমানজাতীয় এবং সমানগুণ- 
কর্মবিশিষ্ট নিত্য-ধর্মগুলির কোন ভেদক ধর্ম অবশ্যই থাকিবে। 
। ফেহতু তাহারাও প্রত্যেকে পরস্পর পরস্পর হইতে ব্যাবৃত্ত 
আছে ।) গুণাদিতেও বিশেষ-কল্পনার অবকাশ আছে, ইহা বল 
যায় না (অর্থাৎ নিত্য দ্রব্যে যেরূপ বিশেষ-কল্পনার অবকাশ আছে 
সেইরূপ গুণাদিতেও বিশেষ-কল্পনার অবকাশ আছে, ইহা বলা 
যায় না)। কারণ আশ্রয়বিশেষের দ্বারাই উহাদের (অর্থাং 
গুণাদির ) ব্যাবৃত্তি ( অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভেদ) উপপন্ন আছে। ইহার 
দ্বারা বিশেষে প্রমাণও স্চিত হইয়াছে (অর্থাৎ নিত্য দ্রব্যগুলির 
ব্যক্তিগত ভেদের অনুপপত্তিমূলেই বিশেষ প্রমাণিত হয় বলিয়! 
বুঝিতে হইবে )। ইহা পরে বল৷ যাইবে। (যদি বল! যায় ষে) 
কতকগ্লি সামান্য বা গুণ এরূপ হইবে (অর্থাং নিত্য দ্রব্যের 
ব্যান্তগত ভেদের উপপার্ন করিবে); সুতরাং (বিশেষ-রূপ ) 
পদার্থান্তর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 
“তে ঢ” ইত্যাদি গ্রস্থের উপন্যাস কর! হইয়াছে। চ-কারটী “তুর 
"অর্থে (অর্থাং “কিন্ত এই অর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাবার্থ এই যে, 
এঁ বিশেষ্গলি যদি প্রত্যেকব্যক্তিবিশ্রান্ত হয় তাহা হইলে উহারা 
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কেমন করিয়া সামান্যাত্বক হইবে। আর যদি উহারা অনেক 
ব্যক্তিতে বর্তমান থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া অত্যন্তব্যাবৃত্তি- 
বুদ্ধির হেতু হইবে। গুণ হইয়! যর্দি সামান্যবিশিষ্ট হয় তাহ 
হইলে অত্যন্ত-ব্যাবৃত্তির হেতুত্ব ব্যাহতই হইবে । অতএব তাহারা 
( অর্থাং অত্যন্ত-ব্যাবৃত্তির হেতুগুলি ) সামান্যরহিত হইবে এবং এরূপ 
হইলে উহাদের গুণত্ব ব্যাহত হইয়। যাইবে (কারণ সামান্যরহিত 
পদার্থ গুণে অন্তভূক্ত হইতে পারে না)। অতএব অস্ত্যণ এই 
ব্যপদেশ-হেতু (অর্থাৎ “অন্ত এই পদের দ্বারা ব্যবন্ৃত হওয়ায়) 
(উহার) ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিরই কারণ হইবে। স্থৃতরাং বিশেষই ( অর্থাৎ 
বিশেষকই ) হইবে এবং বিশেষ অন্যত্র অস্তভূক্ত হইবে না। 
ইহার দ্বারা । বিশেষগুলি ) “একত্রব্য- মাত্র) বৃত্তি ও স্বরূপতঃই 
সং (অর্থাৎ সত্তারূপ জাতির আশ্রয়রূপে সং নহে) এইরূপ 
( বিশেষের ) লক্ষণ স্চিত হইল । এইরূপে সামান্যবজিত হইলেও 
বিশেষগুলির “ইহা বিশে, ইহা বিশেষ” এইরূপ অনুগত ব্যবহার 
উপাধিবশত:ই হইয়া থাকে; এবং (বিশেষের) লক্ষণটাকেই 
( সেই) উপাধি বলিয়া জানিতে হইবে । 


মূলে বিশেষের লক্ষণের সুচনা করা হইয়াছে। স্থতরাং প্রকাশকার ব্যাখ্যাতে 
উক্ত লক্ষণটীকে” নিম্নলিখিতরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন__“নিঃনামান্ত্বে সতি 
একত্রব্যমাতরবৃত্তিত্বম্‌” * অর্থাৎ নিঃনামান্য হইয়া যাহারা একটামাত্র দ্রব্যে থাকে, 
উহ্বারাই বিশেষ-পদার্থ । লক্ষণে যে 'একত্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বমত বলা হইয়াছে উহার 
অর্থ. 'একত্রব্ামাত্রসমবেতত্বম, । সৃতরাং “নিঃসামান্যতে সতি একক্রব্যমাত্র- 
সমবেতত্বম ইহাই বিশেষের নিষ্ষ্ট লক্ষণ হইবে ? অর্থাৎ যাহারা সামান্যবজিত 
হইয়া কেবল একটা দ্রব্যে সমবায়-সন্বন্ধে থাকে, উহারাই বিশেষ-পদার্থ। 
এক্ষণে আমরা পরীক্ষা করিয়! দেখিব যে, এই লক্ষণটী বিশেষ-পদার্থে কেমন 


করিয়া সঙ্গত হয়। 


নিত্য ত্রব্যগুলিকে অর্থাৎ পাধিবাদি চতুবিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, 
দিক্‌, আত্মা ও মন এই দ্রব্যগুলিকে বিশেষ-পদার্থের আশ্রয় বল৷ হইয়াছে। 
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সুতরাং অনিত্য ত্রব্য বা গুণার্দিতে ঘে বিশেষ থাকে না, ইহা আমরা অথত; 
পাইতেছি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ-পদার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। 
উহা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া! থাকে। প্রকারাস্তরে অর্থাৎ 
বিশেষব্যতীত অন্য পদার্থের ছারা নিত্য দ্রব্গুলির যে পরম্পর ব্যক্তিগত 
ভেদ আছে তাহার উপপত্তি করা যায় না । স্থতরাং এভেদ বা ব্যাবৃত্তির 
অন্থপপত্তিবশতঃই প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যে আশ্রিত বিভিন্ন বিশেষ-নামক 
পদার্থান্তর স্বীকার করিতে হয়। জাতির দ্বারা যে ব্যক্তিগত ভেদ উপপাদন 
করা যায় না, ইহা অনায়াসেই বুঝ যায়। কারণ জাতি হইলে উহা! 
নিশ্য়ই একাধিক আশ্রয়ে বর্তমান থাকিবে । বিভিন্ন পরমাণুর যে 
নীলত্ব, পীতত্ব প্রতৃতি রূপ বা মধ্রত্ব, তিক্তত্ব প্রভৃতি রম ইহারা কেহই 
একাধিক ব্যক্তিতে থাকে না। স্থতরাং একটী পরমাণুর যে নীলত্ব-রূপ তাহা 
অন্য পরমাণুতে না থাকার এঁ রূপ-ব্যক্তিটার দ্বারা তাহার আশ্রিত পরমাণু- 
ব্যজিটা অবশ্ঠই অবশি্ সমুদ্বায় পদার্থ হইতে ব্যাবতিত হইতে পারে। 
এইরূপ মাধূর্যা্দি রসের ছারা অথবা স্পর্শের দ্বারা পাধিবাদি পরমাণুগুলির 
ব্যক্তিগত ভেদ উপপন্ন হইতে পারে। সিদ্ধান্তে আকাশকে সজাতীয়-দ্বিতীয়- 
রহিত বলা হইয়াছে । স্থতরাং তদীয় শব্দ-গুণ পদার্থান্তরে না থাকায় উহা 
অবশ্ঠই আকাশকে অন্য সমুদায় পদার্থ হইতে ব্যাবুত্ত করিতে সমর্থ হইবে। 
যদিও কালভিম্ন আকাশাদি দ্রব্যেরও পরমমহত্ব-পরিমাণ আছে সত্য, তথাপি 
এ পরিমাণ-ব্যক্তিগুলির কোনটাই একাধিক স্থানে না থাকায় প্রত্যেকটা 
পরমমহত্ব-পরিমাপকে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা কাল বা দিকে আমরা 
পদা্থাস্তর হুইতে ব্যাবতিত বলিয়া বুঝিতে পারি। যদিও আত্মা শরীরভেক্গ 
ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেক আত্মাই চেতন, তাহা হইলেও একটী আত্মায় যে 
চৈতন্তগুণ আছে তাহা অন্য আত্মাতে না থাকায় এঁ বিভিন্ন জ্ঞানব্যক্তিগুলিকে 
অবলম্বন করিয়াও আমরা প্রত্যেক আত্মারই পদার্থাস্তর হইতে ব্যাবৃত্তির 
উপপত্তি করিতে পাবি । অতএব এঁ সকল নিত্য ভ্রব্যের যে পরম্পর ব্যাবৃত্তি 
তাহ৷ পূর্বোক্ত প্রণালীতে গুণের দ্বারাই সম্ভব হওয়ায় উহা অন্যথা উপপন্ন 
হইয়া যাকস। স্ৃতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, নিত্য ত্রব্যগুলির 
ব্যক্তিগত ব্যাবৃত্তি অন্তথানুপপত্তিমূলে বিশেষ-নামক পধার্থাত্তর প্রমাণিত 
করে। 
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'ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রণালীতে বপরসাদি গুণের 
স্বার! প্রর্শশিত ব্যাবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ নীলগীতাদি 
গুণব্যক্তিগুলি প্রত্যেকে যদিও একাধিক স্থানে থাকে না ইহা! সত্য, তথাপি 
নীলত্বাদ্দি জাতির দ্বার উহারা সংগৃহীত হইয়া থাকে। স্থৃতরাং সংগৃহীত 
নীলরূপ লইয়া একাধিক স্থানে নীলরূপবত্তার প্রতীতি আমাদের প্রতিদিনই 
হইয়া থাকে। অতএব উক্ত প্রণালীতে পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যগুলির 
ব্যক্তিগত ব্যাবৃত্তি -উপপক্ম হইতে পারে না। পরমমহত্ব-পরিমাণ বা জ্ঞানাদি 
সম্বন্ধেও উক্ত যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে। এজন্য উহারাও নিজ নিজ । আশ্রয়ের 
ব্যক্তিগত ভেদ উপপন্ন করিতে পারিবে না। অতএব অন্তপ্রকারে নিত্য 
দ্রব্যগুলির ব্যক্তিগত ব্যাবৃত্তি উপপন্ন হইল না। বিশেষ-পদার্থগুলি নিঃসামান্ত 
হওয়ায় কোনও সামান্য-ধর্মের দ্বারা উহার! অনুগত বা সংগৃহীত হইবে না। 
এবং উহারা প্রত্যেকেই ক্কি্্যি দ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ব্যাবৃত্তির উপপাদনে সমর্থ 
হইবে। 


কেহ কেহযদ্দি এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, “পৃথক্' নামে একটী গুণ 
বৈশেষিক সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে । উহা সমুদ্বায় পদার্থান্তর হইতে একটা 
পার্কে পৃথক্‌ করিয়া রাখে । সুতরাং উহার দ্বারা যখন পূর্বোক্ত ব্যাবৃত্তির 
উপপত্তি হুইয়া যায়, তখন বিশেষ-নামক পদার্থান্তর কিরূপে প্রমাণিত হইবে । 
তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, একটী পরমাণুকে অবধি করিয়া 
যে পৃথক আছে তাহা উক্ত পরমাণুতভিন্ন সমুদ্বায় পদার্থে সমানভাবে বিদ্যমান 
থাকায় নিজ হইতে অপর পরমাণুগুলির ভেদের উপপাদ্ন করিতে পারিলেও উক্ত 
পরমাণুভিন্ন যে অসংখ্য পরমাণু রহিয়াছে তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ উহার দ্বারা 
উপপন্ন হইবে না । আরও কথ। এই যে, পৃথতৃত্বের ছারা সকল পৃথতৃগুলি অনুগত 
হইয়] যাইবে । অতএব উহাও পূর্বোক্ত যুক্তিতেই অত্যন্তব্যাবৃত্তি-বুদ্ধির নিয়ামক 
হইতে পারিবে না। 


লক্ষণে নিঃসামান্যত্বরূপ বিশেষণাংশটাী না৷ দিলে এ লক্ষণটী বূপরসাদি গুণ 
ও ক্রিয়াতে অতিব্যাপ্ত হইবে। কারণ এ অংশটা না থাকিলে এককভ্রব্য- 
মাত্রসমবেতত্বই ফলতঃ বিশেষের লক্ষণ হইবে। রূপরসার্দি গুণগুলির 
গ্রত্যেকেই একটামান্তর দ্রব্যে মমবেত হয় । একটা ঘটব্যক্তির রূপ অপর একটা 
শ্ঘটব্যক্তিতে থাকে না) এবং ছ্িতীয় ঘটব্যক্তির রূপও প্রথম ঘটব্যক্তিতে 
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থাকে না। রসাদি-সম্বদ্ধেও এই একই কথা। স্থতরাং ঘটব্যক্তিবিশেষে যে রূপ 
থাকে, উহা একটামাত্র দ্রব্যেই সমবায়-সন্বন্ধে থাকায় এবং তুল্য যুক্তিতে বিভিন্ন 
ক্রিয়াগুলিও প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ীভূত একটামাত্র দ্রব্যে সমবায়-সন্বন্ধে 
থাকায় একদ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব-রূপ লক্ষণটি বপরসার্দি গুণে ও গমনাদি ক্রিয়াতে 
অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। ঈদৃশ অতিব্যাপ্ডির নিরাকরণের জন্য লক্ষণে 
নিঃসামান্যত্ব-রূপ বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে । উক্ত বিশেষণটা প্রদত্ত হইলে আর 
পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। কারণ রূপরসাদি গুণ বা ক্রিয়া 
সামান্যবজিত হয় না, কিন্তু উহাতে সামানা থাকে । 


এক্ষণে দেখা যাউক, নিঃসামান্তত্বই যদি বিশেষের লক্ষণ হয় এবং একতরব্য- 
মাত্রসমবেতত্বশ্্ূপ বিশেষ্যাংশটাকে যদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা! হইলে 
লক্ষণটী পর্যাপ্ত হইবে কি না। একদ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব-ূপ অংশটীকে 
পরিত্যাগ করিলে লক্ষণটা ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জানতে, সমবায়ে ও অভাবে 
*অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । কারণ আমরা পূর্বেই জানিয়াছি যে, সামান্য 
সামান্যাদিতে থাকে না। স্থতরাং নিঃসামান্যত্বমাত্রই বিশেষের লক্ষণ হইলে 
এ লক্ষণটী যে কোন জাতি, সমবায় বা অভাবে অতিব্যাপ্ত হইবে । একদ্রব্যমাত্র- 
সমবেতত্ব-রূপ বিশেষ্াংশটা প্রদত্ত হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না । কারণ 
এমন কোন জাতি নাই যাহা একটামাত্র দ্রব্যে সমবায়সন্ঘদ্ধে থাকে । একাধিক 
আশ্রয়ে সমবেত হওয়া যে জাতির স্বভাব, ইহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। 
সমবায় বা অভাব, ইহাদের কেহই সমবায়সম্ঘদ্ধে থাকে না। স্থতরাং একদ্রব্য- 
মাত্রসমবেতত্টী জাতি, সমবায় এবং অভাবে ন৷ থাকায় পূর্বোক্ত অতিব্যপ্তি-দোষ 
হইবে না। 

“একদ্রব্যমাক্রসমবেতত্ব এই স্থলে যদি একদ্রব্ামাত্রবৃত্তিত্বকে. বিশেষ্তাংশ 
বলিয়া গ্রহণ করা ঘায়, তাহা হইলে আকাশত্ব গ্রভৃতিতে লক্ষণটী অতিব্যাপ্ত হইয়। 
যাইবে । কারণ আকাশত্ব-ব্ূপ ধর্মটা নিঃসামান্য ও উহা! একটীমান্র আকাশ-বপ 
দ্রব্যে থাকে। কিন্তু একক্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বের স্থলে একক্রব্যমাত্রসমবেতত্ব বলিলে 
পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না । কারণ আকাশত্ব সমবায়সম্থত্ধে আকাশে থাকে 
না, স্বরূপ-সম্বদ্ধে থাকে । | 

'একদ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব* এই স্থলে "মাত্র এই পদটীকে পরিহার করিয়া 
যদি একদ্রবাসমবেতত্বকে বিশেষ্য করা হয়, তাহা হইলেও অতিব্যাপ্তির 
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সম্ভাবনা থাকিবে । কারণ লক্ষণটা ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিতে অতিব্যাপ্ত 
হইয়া যাইবে । ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি নিংসামান্য তো বটেই) 
এবং ঘটব্যক্তি প্রভৃতি এক একটী দ্রবোও উহারা সমবায়-নশ্বন্ধে থাকে। 
লক্ষণে “মাক্র'পদটী দিলে আর উক্ত অভিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। 
কারণ এ জাতিগুলি কেবল একটা ব্যক্তিতেই থাকে, এমন নহে--অন্য 
ব্যক্তিতেও থাকে । 


এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, লক্ষণবাক্যে “দ্রব্য এই পদটীর প্রক্ষেপ না করিয়া 
ব্যক্তি এই পদটীর প্রয়োগ করিলেও কোনরূপ অনুপপত্তি হইবে না। কারণ 
গ্রকৃতস্থলে দ্রব্যত্ব-রূপে দ্রব্যের প্রবেশ নাই । স্কৃতরাং 'নিঃসামানত্বে সতি এক- 
ব্যক্তিমাত্রসমবেতত্বম'--ইহাই বিশেষের লক্ষণ হইবে । তবে বিশেষগুলি বাস্তবিক- 
পক্ষে দ্রবোই থাকে । সুতরাং. লক্ষণবাক্যে দ্রব্য'পদ্দের প্রয়োগ ম্পষ্টার্থমাত্র _ 
ইহাই বুঝিতে হইবে । 


প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রকাশকার বিশেধ-পদার্থের যে লক্ষণ 
করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর লক্ষণ করা সম্ভব। “জাতিজাতিমদভিন্নতে 
সতি সমবেতত্বম্” এইরূপেও বিশেষের লক্ষণ করা যাইতে পারে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ নিঃসামান্য । স্বতরাং আশঙ্কা হইতে 
পারে যে, এইরূপ হইলে বিশেষের অন্গগত ব্যবহার কিরপে উপপাদন করা 
যাইতে পারে । পূর্বপক্ষীর এ আশঙ্কার আশ্রয় এইরূপ £ প্রত্যেকটী সাগ্সাদিযুক্ত 
পদার্থে ইহা গো” হা গো” এইরূপ অনুগত ব্যবহার হইয়া থাকে। তাদৃশ 
অনুগত ব্যবহারের উপপত্তি সাধন করিবার জন্য প্রত্যেকটা সান্বাদিযুক্ত পদার্থে 
গোত্ব-নামক সামান্য স্বীকার করা হইয়া থাকে । তুল্য যুক্তিতে হা বিশেষ” 
'ইহা বিশেষ, এই অনুগত ব্যবহারের অনরোধে সর্ববিশেষসাধারণ বিশেষত্ব 
নামে ধর্ষ স্বীকার করা দুর্বার হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষের লক্ষণবাক্যে 
“নিঃদামান্তত্বে সতি” এই বিশেষণাংশের প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া মনে 
হয় না। 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ইহা বিশেষ", “ইহা! বিশেষ” এইরূপ 
অনুগত ব্যবহারের অপলাপ করা যায় না, ইহা সত্য। কিন্তু এই ব্যবহারের 
অনুরোধে অন্তথান্থপপত্তিবলে বিশেষত্ব-রূপ সামান্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন 
নাই। পূর্বোক্ত অনুগত ব্যবহারের মূলে “বিশেষত্ব নামে সামান্য নাই; 
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কিন্তু উপাধি-রূপ কারণান্তর আছে। আর সেই উপাধিটী অন্য কিছু নহে, উহা 
বিশেষ-পদার্থের লক্ষণটী। ভাবার্থ এই যে, বিশেষ-পদার্থের যে লক্ষণ করা 
হইয়াছে, উহা! বিভিন্ন বিশেষে যাইয়া থাকে। যদি উহা না যাইত তাহা 
হুইলে উহা বিশেষের লক্ষণই হইত না। প্রত্যেকটা বিশেষ পরম্পর ব্যাবৃত্তস্বভাব 
হইলেও উহাতে “বিশেষের লক্ষণটা যাইয়া থাকে । যেহেতু লক্ষণটা প্রত্যেকটা 
বিশেষে যায়, মেইহেতু সেই লক্ষণলক্ষিত পদার্থ গুলিকে আমরা “ইহা বিশেষ”, 
ইহা বিশেষ এইরূপে ব্যবহার করিঘা থাকি। স্থতরাং বিশেধ-সম্বন্ধে যে অনুগত 
ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার কারণ বিশেষের লক্ষণটা। এ অনুগত ব্যবহারের 
উপপত্তির জন্য “বিশেষত্ব নামে সামান্য স্বীকার করিবার কোনই আবশ্তকতা 
নাই। 


এই যে বিশেষের অনুগত ব্যবহারের নিয়ামক-রূপে সর্ববিশেষ-সাধারণ 
লক্ষণ বা উপাধি স্বীরুত হইল, ইহাই ত ফলত: একটা সামান্য বা সাধারণধর্ম 
হইয়া গেল। সুতরাং জাতি-রূপ সামান্য না থাকিলেও উক্ত উপাধি রূপ 
সামান্য থাকায় উহাকে কিরূপে নিঃসামান্য বলা যাইতে পারে। ইহার 
উত্তরে আমরা বলিব যে, যদিও অনুগত ব্যবহারের অন্থরোধে লক্ষণাত্মক 
একটা অনুগত ধর্ম স্বীকার করা আবশ্তক হইল ইহ! সত্য, তথাপি উহাকে 
যথাযথভাবে সামান্য বলা চলে না। কারণ পূর্বে আমর! দ্বিবিধ সামান্যের 
পরিচয় পাইয়াছি-_ একপ্রকার, যথা পরসামান্য আর অন্যপ্রকার, যথা 
অপরসামান্য। পরসামান্টী ব্যক্তিমাত্রব্যঙ্গ্য হইয়৷ থাকে কিন্তু অপরসামান্যটা 
এইরূপ হয় না। অপরসামান্যগুলি আরুতি প্রভৃতি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়' 
থাকে এবং উহার বিজাতীয় হইতে নিজের আশ্রয়কে ব্যাবতিত করিয়। 
থাকে । বিশেষের লক্ষণটাকে আমর! পূর্বোক্ত ছিবিধ সামান্তের মধ্যে 
কোনটাতেই অস্তভূক্ত করিতে পারি না। কোনও পদার্থ হইলেই যেমন 
তাহ। সৎ হয়, তেমনি কোনও পদার্থ হইলেই উহা বিশেষ বলিয়। প্রতীয়মান 
হয় না। অতএব ব্যক্তিমাত্রব্যঙ্গ্যত্ব না থাকায় বিশেষ পরসাযান্য হইবে 
না। অপরসামান্যের শ্বভাব যে ইতরব্যাবর্তকত্থ তাহা না থাকায় আমরা 
বিশেষের লক্গণটাকে অপরসামান্যের অন্ততূক্ত করিতে পারি না। বিশেষের 
যাহা লক্ষণ তাহার ছারা যদ্দি বিশেষ-পদার্থগুলি পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত 
হয়, তাহা হুইলে উহার ন্বতংব্যাবৃত্তত্ব-ম্বভাবের হানি হইয়া যাইবে। 
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অতএব সর্ববিশেধ-সাধারণ “ইহা বিশেষ, "ইহা বিশেষ এইরূপ অনুগত- 
ব্যবহারের নিয়ামক-রূপে যে অনুগত ধর্মটী আবশ্তক হইল তাহা অপরসামান্তও 
হইবে না। পূর্বোক্ত ছ্বিবিধ সামান্য হইতে অতিরিক্ত কোন সামান্য কল্পনা 
করা যায় না। এই কারণেই ধর্মবিশেষের দ্বারা অন্গত হইলেও বিশেষ 
নিঃসামান্তই থাকিয়া গেল। 

সমবায়স্যৈকত্বাদ. বিভাগে! নাভীতি লক্ষণমাহ-- 
অযুতসিদ্ধানামিতি।১ অযুতাঃ প্রাপ্তাশ্চ সিদ্ধা ইতি 
অধুতসিদ্ধাঃ। প্রাপ্তা এব সন্তি না প্রাপ্তা ইতি যাবৎ। 
তেষাৎ সন্বন্ধঃ প্রার্তিলক্ষণঃ সমবায়ং। তেন সংযঘোগো 
ব্যবচ্ছিন্নস্তস্যা প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ। তথা চ নিত্যপ্রাপ্তিঃ 
সমবায় ইতি লক্ষণং স্ুচিতম. | 

সমবার এক বলিয়া উহার বিভাগ নাঁই-_-এইজন্য 'অযুতসিদ্ধা- 
নাম্‌” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিতেছেন-_-যাহারা অযুত 
অর্থাং প্রাপ্ত হইয়াই 'সদ্ধ হয় তাহারা অধুতসিদ্ধ। (অর্থাৎ), 
যাহার! প্রাপ্ত হইয়াই থাকে, অপ্রাপ্ত থাকে না, তাহারা অযুতসিদ্ধ 
_ ইহাই অর্থ। এরূপ পদার্থের যে সম্বন্ধ ( অর্থাৎ) প্রাপ্তি তাহাকেই 
€ বৈশেষিক দর্শনে ) সমবায় বলা হইয়াছে । সেই কারণে সংযোগ 
নিষিদ্ধ হইল। কারণ সংযোগ (প্রান্তিরপ হইলেও উহা) 
অপ্রাপ্তিপূধক হইয়া থাকে । ফলত; নিত্যপ্রাপ্তি (ই) সমবায়ের 
লক্ষণ বলিয়! সুচিত হইল । 

' ধাতুপাঠে আমরা দেখিতে পাই যে “যু ধাতু মিশ্রণ এবং অমিশ্রণ এই 
দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে১। অমিশ্রণার্থক “যু; ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা- 
প্রত্যয় করিয়া “যুত” এই পর্টী সিদ্ধ হয়। স্থতরাং উহার অর্থ 
পপৃথগ.ভূত' | যাহারা পৃথগভূত নহে তাহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনে “অযুত' 
বলে। “অযুতসিদ্ব' পদটার অর্থবর্ণনাপ্রসঙ্গে উদয়ানাচার্ধ বলিয়াছেন যে, 
যাহারা অযুত অর্থাৎ প্রাপ্ত হুইম্াই সিদ্ধ তাহার। অযুতসিদ্ধ। ইহারই ব্যাখ্যা- 


১ অধুতাসদ্ধানামাধার্ধাধারভু চানাং ষঃ সম্বন্ধ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবারঃ। প্রঃ, পাঠ প2 
২ ধুমিশ্রণা মিশ্রপয়োঃ। 


চে 
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প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা প্রাপ্ত হুইয়াই থাকে অর্থাৎ 
অপ্রাপ্ত হইয়! থাকে না, তাহাদিগকেই অযুতসিদ্ধ বলে। 


প্রকাশকার “অযুতসিদ্ধ' পদটার তাৎপর্য বিবৃত করিতে যাইয়া! বলিয়াছেন 
যে, যাহারা পৃথগব্ূপে সিদ্ধ নহে তাহাদের প্রাপ্থিকে সমবায় বলা যায় না। 
কারণ ছুইটী ধর্মা বা বস্ত পৃথকৃসিদ্ধ না থাকিলে কোন্‌ ছুইটা ধর্মীর প্রাপ্থিকে 
সমবায় বলা হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । সম্বন্ধ ছিষ্ঠ 
অর্থাৎ সম্বন্ধ বলিলে দুইটী বস্তর আকাঙ্ষা থাকে । যদি ছুইটী বস্ত না থাকে, 
তাহা হইলে সম্বন্ধের প্রশ্নই উঠে না।৯ যদি বলা যায় যে, যাহার! অযুত 
(অপৃথগভূত ) হইয়া সিদ্ধ তাহাদের প্রাপ্থিকেই সমবায় বলে, তাহা হইলেও 
দোষ এই যে, যাহারা অপৃথগভূত তাহাদের প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ 
প্থগ-ভূত বস্তদ্বয়ের মধ্যেই প্রাপ্তি বর্তমান থাকে ।২ আর যদি “অপৃথক্সিদ্ধ” 
এই পদটীকে 'অতিন্ন বলিয়! সিদ্ধ' এইরূপ অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে 
সেই স্থলে প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ কল্পিত হইবে না। কারণ প্রতিযোগী ও অন্ু- 
যোগীর অভেদ্দ থাকিলে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বলিয়! কেহ মনে করেন 
না। স্থতরাং 'পৃথক্‌ বলিয়া সিদ্ধ নহে" এই অর্থে অথবা “অপৃথক্‌ বলিয়া সিদ্ধ? 
এইরূপ অর্থে গ্রন্থস্থ “অযৃতসিদ্ধ' পদটীকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। 
স্থৃতরাং যাহারা পৃথক বলিয়া সিদ্ধ অথচ যাহাদের একটীর অপরটাকে পরিহার 
করিয়া পৃথক, আশ্রয়ে স্থিতি প্রমাণিত নহে, তাহারাই প্ররুতস্থলে অযুতসিদ্ধ 
হইবে ।৩ এক্ষণে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রতিযোগী 
ও অন্থযোগী এই দুইটার পৃথক অর্থাৎ ভেদ অপ্রমাণিত ন! থাকায় উহাদের 
মধ্যে প্রাপ্তির কল্পনা সম্ভব হইল। সংযোগ-রূপ প্রাপ্তির স্থলে বস্তদ্ধয় যেমন 
পথগবূপে সিদ্ধ থাকে, সেইবূপ উহাদের একটী অপরটাকে পরিহার করিয়া 
পৃথক, আশ্রয়ে আশ্রিতও হইয়া থাকে। স্বতরাং পরস্পর পরিহারপূর্বক পৃথক, 
আশ্রয়ে আশ্রিতত্ব থাকায় এ স্থলে বস্তগ্বয়ের প্রাপ্তি বা সংযোগকে অযুতসিদ্ধের 


১ ননু চাযুতসিদ্ধো৷ যদ্ধি যুতো ন সিদ্ধ তদ! কয়োঃ সম্বদ্ধো। ধর্মিণোরেবাঁভাবাৎ। প্রকাশ, 
গঃ ১৩৩ 
২ অধাধুতৌ সিদ্ধৌ! তথাপি কয়োঃ সন্বন্ধঃ সম্থদ্ধিনোরপৃথগ-ভূতত্বাৎ। পুথগ-ভূতয়োরেৰ 


সন্বন্কাৎং। এ 
৩ অন্তোন্পরিহারেণ পখগাত্রয়ানাশ্রিত। ইতার্থঃ। এ 


কিরণাবলী ২৫১ 


প্রাপ্ধি বলা যায় না। গুণ-গুণি-স্থলে একটী গুণ-পদার্থ অপরটী দ্রব্য-পদার্থ । 
অতএব প্রতিযোগী ও অনুযোগি-্ূপে এই দুইটার ভেদ বা পৃথক প্রমাণিত 
আছে, ইহা সত্য; কিন্তু উহাদের এক-পরিহারে অপরের পৃথগাশ্রয়াশিতত্ত 
নাই। ইহা দেখা যায় না যে, গুণীকে পরিহার করিয়! গুণ অন্যান্ত্র বিদ্যমান 
আছে । অতএব উক্ত স্থলে প্রীপ্চিটা বন্ততঃ অযুতসিদ্ধের হইল। অবয়ব- 
অবয়বিস্থলেও পূর্বোক্ত প্রণালীতেই অষুতসিদ্ধি বুঝিতে হুইবে। 

সংঘোগ-স্থলে প্রাপ্তিটা অপ্রাপ্তিপূর্বক হইয়। থাকে এবং সমবায়-স্থলে এ 
অপ্রাপ্তি থাকে না--এইরূপ হইলে সমবায়-সন্বন্ধটা ফ্লতঃ নিতাই হইয়া 
গেল। এ স্থলে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, অপ্রাপ্তি না 
থাকিলে প্রাপ্তিটা ফলতঃ কেমন করিয়া নিত্য হইতে পারে। সংযোগ হইল 
পূর্বকালীন অপ্রাপ্তির স্থলে উত্তরকালীন প্রাপ্তি। অর্থাৎ পূর্বে যাহার 
প্রাগভাব ছিল এমন ঘে প্রাপ্তি তাহার নাম সংযোগ | সুতরাং প্রাগভাব- 
প্রতিযোগী ঘে প্রাপ্তি তাহাই ফলতঃ সংযোগ হইল। অতএব অগ্রাপ্তি 
কথাটার অর্থ হুইবে '্প্রাপ্তির প্রাগভাব ।১ এইরূপ অপ্রাপ্তি যাহার নাই, 
এমন যে প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী ঘে প্রাপ্তি তাহাই হইল 
সমবায় । ইহার দ্বারা সমবায় যে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী তাহা! কথিত 
হইয়াছে ।২ এবং উহা! যে ভাব-পদার্থ তাহা আমরা জানি। ভাব-পদীর্থ 
প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী হইলে বিনাশী হইতে পারে না। সুতরাং অপ্রাপ্তি- 
রহিত স্থলের যে প্রাপ্ধি তাহার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়া গেল। 

অজসংযোগাভাবেো। বক্ষ্যতে, সমবায়স্য নিত্যত্বঞ্চ। 
প্রাপ্তিপদেনৈব বাচ্যবাচকার্দিভাবলক্ষণসহ্বন্ধো ন 
প্রসজ্যতে। এতদেব স্পঠ্য়ত-_ আধার্ষাধারভূতানা- 
মিতি। স্বভাবাদাধার্যাধারণৎ ন ত্বাগস্ভতকেন ধর্সেণে- 
ত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ--ইহ প্রত্যয়হেতুরিতি। 
ইহ তস্তষ, পট$, ইহ পটে শুরুত্বম, ইহ গবি গোত্মিত্যা- 
দ্য. (প্রত্যয়াঃ) সন্বন্ধমন্তরেণানুপপদ্মানান্তং 
ব্যবস্থাপয়ন্তীত্যর্থঃ | 


১ সা চপ্রান্তিঃ প্রাগভাবঃ| প্রকাশঃ প?ঃ ১৩৩ 
২ তথাচ তদপ্রতিষো গী সম্বন্বঃ। এ 
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অজ (অর্থাৎ নিত্য ব! বিভৃ) ভ্রব্দ্য়ের সংযোগ হয় না 
( একথা ) পরে বলা হইবে এবং সমবায়ের নিতাত্বও (পরে বলা 
হইবে )। 'প্রাপ্তি-পদের দ্বারা বাচ্যবাচকাদিভাব-রূপ সম্বন্ধে 
“সমবায়'লক্ষণের অতিব্যান্তি নিরস্ত হইল। ইহাই 'আধার্ধাধার- 
ভূতানাম্য ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। 
স্বভাবতঃ অর্থাং আগন্তক-ধর্মনিরপেক্ষভাবে আধাধের ( অর্থাং 
আধেয়ের) যে আধারণ তাহাই সমবায়ের বীজ। "ইহ প্রত্যয় 
হেতুঃ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার পুধোক্ত আধারাধেয়ভাবে প্রমাণের 
উপন্যাস করা হইয়াছে । 'এই তন্ততে পট আছে”, 'এই পটে 
শুরু গণ আছে? “এই গোতে গোত্ব আছে', এই সকল প্রতীতি 
সম্ব্বব্যতিরেকে উপপন্ন হয় ন! বলিয়া সন্বন্ধকে ব্যবস্থাপিত করে__ 
ইহাই উক্ত গ্রন্থের মর্মার্থ । 


পূর্বপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি করেন যে আত্মা, কাল, দিক, প্রভৃতি 
বিভূত্রব্গুলির যে সংযোগন-সন্বন্ক উহাতে সম্বায়ের লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইয়া 
যাইতেছে । কারণ বিভু-দ্রব্যদ্ধয়ের পরম্পর অগ্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় উহাদের 
গ্রাপ্তি অপ্রাপ্তিপূর্বক হইবে না। স্থতরাং এরূপ সংযোগে সমবায়ের লক্ষণ 
অতিব্যাঞ্ধ হইয়া গেল। ইহার উত্তরে বল! যায় যে, বিতু দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পর 
সংযোগ স্বীকৃত নাই | স্থতরাং তাদৃশ সংযোগে সমবায়-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির 
কথা উঠে ন1। 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিত্যপ্রাপ্তিই সমবায়। পদ ও পদার্থের মধ্যে 
যে সম্বন্ধ আছে উহা নিত্য। পপদবিশেষ হইতে পদার্থবিশেষ প্রতিপাদিত 
হউক” এইরূপ নঈশ্বরেচ্ছাই পদ-পদার্থের সম্বন্ধ । শানে ঈশ্বরেচ্ছাকে নিত্য 
বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারেন যে, সমবারের 
লক্ষণ পদ-পদার্থ-স্থন্ধে অতিব্যা্ড হইতে পারে।* এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 
বলা যায় যে, পদপদার্থ-সম্বন্ধ প্রাপ্তি-রূপ না হওয়ায় উহাতে সমবায়ের লক্ষণ 
অতিব্যাঞ্ধ হইবে না। আধার্ধাধারভাবের নিয়ামক যে সম্বন্ধ তাহাকেই 


১. অন্তেম্বরেচ্ছারূপতয়1 নিত্যন্বাৎ। প্রকাশ, প. ১৩৪ 
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প্রাপ্তি বলা হইয়া থাকে, অন্য সম্বন্ধকে নহে । স্থতরাং বাচ্যবাচকাদিভাব-রূপ 
সম্বন্ধ নিত্য হইলেও উহা আধার্ধাধারভাবের নিয়ামক না হওয়ায় প্রাপ্তি-রূপ হইল 
না। আর এ কথাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে স্থলে আধাবাধেয়ভাব স্বাভাবিক, 
আগন্তককারণজন্য নহে ; এরূপ স্থলেই আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক সম্বন্ধ সমবায়- 
রূপে বিবেচিত হইবে । সমবায়-বূপ প্রাপ্ধি ঘে আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক তাহা 
আমর! নিম্নোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে পারি। সমবায়-রূপ প্রাপ্তির স্থলে এই 
স্থানে ইহা আছে”, এইরূপ অনুভব হইয়। থাকে । এই অনুভবই আধারাধেয়- 
ভাবকে প্রমাণিত করে। “এই তন্তগুলিতে পট আছে”, এই পটে শুরু গুণ 
আছে” “এই গোতে গোত্ব আছে'__এই প্রতীতিগুলির দ্বারা তন্তর সহিত পটের, 
পটের সহিত শুরু গুণের, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্ব-জাতির আধারাধেয়ভাব 
প্রমাণিত হয়্। অতএব স্মবায়-স্থলে আধারাধেয়ভাব অনুভূত হয়, ইহা 
সর্ববাদিসম্মত। 

বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হ্বীকৃত হয় নাই। অতএব এ দর্শনে 
অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই সমবায় প্রমাণিত হইয়াছে । “ইহ প্রত্যয়হেতুঃ-এই 
গ্রন্থের দ্বারা “সমবায়” বিষয়ে অনুমান-্রমাণের স্থচনা করা হইয়াছে । ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, “এই তস্তগুলিতে পট আছে: ইত্যাদি প্রতীতি আমাদের সচরাচর 
হইয়া থাকে । এবং এইব্প প্রতীতি হইতে তন্ত-পটের আধারাধেয়ভাব প্রকাশিত 
হয়। সম্বন্ধভিন্ন আধারাধেয়ভাব প্রতীত হইতে পারে না। অতএব উক্ত 
আধারাধেয়তাব-প্রতীতির নিয়ামক-রূপে তন্ত ও পট এই ছুইটার মধ্যে স্বন্ধবিশেষ 
দ্বীকার করা আবশ্তক। এবং এ সন্বদ্ধই সমবায় । এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আকারে 
অনুমান প্রযুক্ত হইবে ঃ 

ছহ তন্তু পট ইত্যাদিপ্রত্যয়া আধারাধেয়য়োঃ সম্বন্ধনিমিত্বা যথার্থাধারাধেয়- 
ভাবপ্রকাশকত্বাৎ, ইহ কুণ্ডে বদ্রমিত্যাদিপ্রতীতিবং' ।৯ 

কুণ্ড ও বদরের আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিস্থলে ইহ! প্রত্যক্ষই দেখ! যায় যে, 
কুণ্তান্ুযোগিক ও বদরপ্রতিযোগিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ সংযোগ-রূপ সম্বন্ধই উভয়ের 
আধারাধেয়ভাব-প্রতীতির নির্বাহ্‌ করিয়াছে । উক্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা 
এইরূপ নিয়ম কল্পনা করিতে পাৰি যে, যাহা যাহা যথার্থতঃ আধারাধেয়ভাবের 
প্রতীতি হইবে তাহার! সম্বদ্ধনাপেক্ষ হইবে। উক্ত নিয়ম প্রমাণিত হইলে 


১ প্রকাশঃ পা ১৩৫ 
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উহার ৰলে 'ইহ তত্তঘু পটঃ ইত্যাদি গ্রতীতিতে আধারাধেয়ভাবের প্রকাশ থাকায় 
উহাতেও সম্বন্ধসাপেক্ষত্ব অবশ্টই শ্বীকার করিতে হইবে। কারণ আধারাধেয়- 
ভাবের নিয়ামক হইলেই যে উহা! সমন্ধসাপেক্ষ হয়, ইহ পূর্বেই প্রমাণিত হইয়া 
গিয়াছে । 


পূর্বোক্ত অনুমানের পক্ষ যে আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিগুলি তাহাদের 
পরিচায়করূপে “ইহ তন্তযু পট এই অংশের প্রবেশ আছে। ইহার দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে, যে কোনপ্রকার আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক 
প্রতীতিই যে পক্ষকোটিপ্রবিষ্ট তাহা নহে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতকগুলি 
আধারাধেয়ভাবের শিয়ামক প্রতীতিই পক্ষ-রূপে গৃহীত হইবে। এইক্পে 
পক্ষকে সঙ্কুচিত করিবার কারণ এই যে, “ইহ ভূতলে ঘটঃ ইত্যাদি 
আকারের আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিগ্তলি পক্ষাংশে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত অনুমান 
অংশতঃ সিদ্ধসাধন-দৌোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে । এই কারণেই উক্ত প্রতীতি- 
গুলিকে পক্ষকুক্ষিতে গ্রহণ করা হয় নাই। ঘট-ভূতলের আধারাধেয়ভাব- 
প্রতীতিতে যে সম্বন্ধের সাপেক্ষতা আছে তাহা প্রত্যক্ষতঃই নিদ্ধ। উক্ত স্থলে 
সংযোগটা সম্বন্ধ হওয়ায় উহ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়! গিয়াছে । সুতরাং উক্ত 
স্থলে সম্বন্ধসাপেক্ষতার জন্য অনুমানের অপেক্ষা নাই। এইভাবে সিদ্ধসাধনতা- 
দোষ যাহাতে পরিহৃত হয় তদুদ্দেশ্টেই পরিচায়করূপে “ইহ তন্তষু পট£ এই অংশের 
উল্লেখ বুঝিতে হইবে। 


আনুমানিক আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিগুলিকেও পক্ষ-বহিভূতি বলিয়া জানিতে 
হইবে। অন্যথা উক্ত অনুমান অংশতঃ বাধ-দোষে হুষ্ট হইয়া পড়িবে। অন্থ- 
মানের দ্বারাও বনু স্থলে আধারাধেয়ভাব প্রতীত হুইয়া থাকে । এ সকল স্থলে 
পক্ষের সহিত সাধ্যের সন্বদ্ধ আছে বলিয়াই যে 'পক্ষঃ সাধ্যবান্, ইত্যাদি আকারের 
আধারাধেয়ভাৰ প্রতীত হয়, তাহা নহে। কারণ অনুমান-স্থলে পূর্বে পক্ষে সাধ্যটা 
জানা থাকে না। সাধ্যের গমক যে লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম-বিশিষ্ট যে 
হেতু তাহাকে পক্ষে জানিয়াই লোক 'পক্ষ; সাধ্যবান্, ইত্যার্দি আকারের অন্থমান 
করিয়া থাকে । অঙএব এ সকল অন্মিত্যাত্মক আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিতে 
সন্বন্ধসাপেক্ষত্ব-রূপ সাধ্য না থাকায় উহা অংশতঃ বাধ-দোষে ছুষ্ট হইয়া যায়। 
এই যে অংশতঃ বাধ-দোষ ইহার পরিহারের জন্য এ প্রতীতিগুপিকে পক্ষ হইতে 
বহির্ভূত করিয়। দিতে হইবে। 
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ইহ ভূতলে ঘটাভাবঃ ইত্যাদি আকারের প্রতীতি সর্বদাই হইয়া থাকে । 
এবং উহাতে ভূতল ও ঘটাভাব এতছুভয়ের আধারাধেয়ভাবও প্রকাশিত হয়। 
প্রভাকরমতে অধিকরণাতিরিক্ত অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 
হুতরাং এ মতে উক্ত প্রতীতিতে সন্বন্ধনাপেক্ষত্ব থাকিতে পারে না; অথচ 
আধারাধেয়তাবপ্রতীতিত্ব-বূপ হেতুটী উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে । স্থতরাং 
এই প্রতীতির অন্তর্ভাবে হেতুটী সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে । অতএব 
উক্ত অনুমানের দ্বারা কিরূপে সমবাক় প্রমাণিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে 
আমরা বলিব যে, অগ্রে অধিকরণ হুইতে পৃথক, বস্ত বলিয়াই অভাব-পদার্থ 
প্রমাণিত হইবে। এক্প হইলে উক্ত প্রতীতিতেও অবশ্তই সন্বন্ধসাপেক্ষতা 
থাকিবে । সুতরাং ব্যতিচারের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 


ইহ ভূতলে ঘটাভাবঃ, ইত্যাদি প্রতীতি-অন্তর্ভাবে প্রকাশকাঁর যে 
ব্যভিচারের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহার বিবরণ-প্রসঙ্গে বিবৃতিকার বলিয়াছেন 
যে, উক্ত অনুমানের সাধ্য যে সম্বন্ধসাপেক্ষত্ব তাহ! যদি সম্বদ্ধিতিন্ন-সম্বন্ধ- 
সাপেক্ষত্ব হয়, তাহা হইলে 'ইহু ভূতলে ঘটাভাবঃ ইত্যাদি প্রতীতিতে 
তাদৃশ সন্বন্ব-সাপেক্ষত্ব নাই, অথচ আধারাধেয়ভাবপ্রতীতিত্ব-রূপ হেতুটা 
আছে। অতএৰ উহা সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া! গেল। ব্যভিচারী হেতুর 
গমকত্ব না থাকায় প্রদ্শিত অনুমানের দ্বারা “সমবায় প্রমাণিত হইতে 
পারে না।* 


কিন্তু আমরা ব্যভিচারাশঙ্কার মুলে প্রকাশকারের এরূপ অভিপ্রায় 
ছিল বলিয়া মনে করি না। কারণ ব্যভিচার-দোষের উদ্ধার-প্রসঙ্গে উক্ত 
প্রতীতিতেও স্বরূপ-সম্বদ্ধের অপেক্ষা আছে, ইহা প্রকাশকার বলিয়াছেন ।২ 
অতএব স্বরূপসম্বন্ধ-সাপেক্ষত্ব থাকিলেও উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইয়া যায়, ইহা 
পূর্বপক্ষের আশয় হইতে পারে না। এরূপ হইলে এ ম্বরূপসন্বন্ব-সাপেক্ষত্ব 
থাকায় ব্যভিচার-দোষ নিরস্ত হইয়া গেল, এ .কথা প্রকাশকার বলিতে 
পারেন না। স্ৃতরাং প্রভাকরমতেই ব্যভিচারের আশঙ্কা বুঝিতে হইবে। 


পূর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে যদ্দি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, এ 
১ নমু সম্বদ্ধিতিন্নসন্বন্ষনিমিত্তকত্বং সাধ্ং সন্বদ্ধমাঞ্রনিমিত্কত্বং বা। আনে দোষমাহ ইহ 


"ঘটে ইতি। প্রকাশবিবুতি, পৃঃ ১৩৪ 
২ তত্রাপি শ্বরূপসম্থন্ধস] সন্বাৎ। প্রকাশ; পৃঃ ১৩৫ 
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অনুমানের দ্বারা ইহ তত্তযু পটঃ ইত্যাদি প্রতীতিতে সম্বন্ধসাপেক্ষত্ব গ্রমাণিত 
হইলেও উহার ছারা সমবায় প্রমাণিত হয় নাই। “ইহ ভূতলে ঘটাভাবঃ» 
ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় উক্ত প্রতীতিও অবয়ৰ-অবয়বীর ( অর্থাৎ তন্ত ও 
পটের ) মধ্যস্থলীয় যে শ্বরূপ-সন্বন্ধ তৎ-সাপেক্ষ হইতে পারে। অতএব 
প্রদ্দশিত অনুমানকে সমবায়ে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না । তাহা হইলেও 
আমরা বলিব যে, লাঘবজ্ঞানসহকৃত এ অনুমান ম্বরূপাতিবিক্ত সম্বন্ধকেই 
প্রমাণিত করিয়াছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্বরূপ-সন্বন্ধ যে অন্থুযোগী ও 
প্রতিযোগিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ইহ] সর্ববাদিসম্মত। তদপেক্ষা সমবাধের কল্পনা 
লঘৃতর । কারণ বৈশেষিক দর্শনে অন্থযোগি-প্রতিযোগিভেদেও একই 
নিত্য সম্বন্ধে উহাদের আধারাধেয়ভাব ম্বীকৃত হইয়াছে। অতএব উক্ত 
অনুমান লাঘবজ্ঞানসহকারে যে সম্বন্ধকে প্রমাণিত করে তাহা স্বরূপ হইতে 
পারে না ।*» 


উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে য্দি এইরূপ আপত্তি কব! যাষ যে, তন্পটাদি 
স্থলে যদি লাঘববশত; এক ও নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণিত হয, তাহা হইলে 
ঘটাভাব-ভূতলাদি স্থলেও তুল্য যুক্তিতে নিত্য ও একটা মন্বন্ধ প্রমাণিত 
হইয়া যাইবে । বৈশেধষিক সম্প্রদায় এই আপত্তিকে মানিয়া লইতে পাবেন 
না। কারণ তাহারা অবয়ব-অবযবী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-দ্রব্য,) জাতিবব্যক্তি 
ও ন্রিত্যদ্রব্-বিশেষের যে সন্বদ্ধ তাহাকেই সমবায় অর্থাৎ নিত্য ও 
এক বলিয়া স্বীকার করেন। স্থৃতরাং অভাব ও ভূতলাির সমবন্ধকে তাহারা 
নিত্য ও এক, অর্থাৎ সমবায় বলিয়া শ্বীকর করিতে পারেন না। তাহা 
হইলেও উত্তরে আমর! বলিতে পারি যে, যদি বাধা না থাকে তাহা হইলে 
অবশ্ই ঘটাভাব ও ভূতনাদির সন্বদ্ধও নিত্য ও এক বলিয়া গ্রমাণিত হইয] 
যাইবে । বৈশেষিক সম্প্রদায় মানেন না বলিয়াই যে প্রমাণ আপন 
গ্রমেয়কে পরিত্যাগ করিবে, ইহা! যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। স্থতরাং 
আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, ঘটাভাৰ ও ভূতলাদির মন্বদ্ধকে 
নিত্য ও এক বলিয়া মানিতে প্রকৃত বাধা কি থাকিতে পারে। উক্ত ক্ষেত্রে 
বাধা এই যে, ঘটের অত্যন্তাভাব স্বয়ং নিত্য। এইরূপ অবস্থায় যদি 


১ নচ তেনৈবার্থাত্তরং লাধবাদেকসোব সম্বন্ধস্য সিদ্বেঃ। হ্বরাপসন্ন্বন্ত চ ততৎরূপাঝা- 
কত্েনানত্যত্বাৎ। প্রকাশ, পঃ ১৪৫৬ 
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ইহার ভূতলানযৌগিক সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া শ্বীকার করা যায় তাহা হইলে 
ঘটানয়নের পরেও “ঘটাভাববদ্‌ ভূতলম এই আকারে আধারাধেয়ভাব-প্রতীতির 
আপত্তি হুইয়া৷ পড়িবে । কারণ ঘট উপস্থিত হইয়৷ পূর্বস্থিত অত্যন্তাভাবের 
হানি করিতে পারে নাই এবং ভূতলের সহিত উহার পূর্বেকার যে সম্বন্ধ ছিল 
নিত্য বলিয়! তাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। স্থতরাং ভূতলে ঘটের 
উপস্থিতিকালেও ভূতল, ঘটাভাব ও উহাদের মধ্যস্থলীয় সম্বন্ধ এই তিনটাই 
থাকিয়া! যাইবে । অতএব আধারাধেয়ভাব-প্রতীতি না হওয়ার কোন কারণ 
রহিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটের উপস্থিতির পরে লোকের “ভূতনং ঘটাভাবব্, 
এই আকারে আধারাধেয়ভাবপ্রতীতি হয় না। স্থতরাং ইহা অবশ্তই বলিতে 
হইবে যে, ভূতলাদির সহিত ঘটাভাবাদির আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক যে সম্বন্ধ 
তাহা অনিত্য। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ ঘট 
উপস্থিত হইয়া অত্যন্তাভাব বা ভূতলের কোন হানি না করিলেও মধ্যস্থলীয় 
সম্বন্ধকে নষ্ট করে। স্থতরাং সম্বন্ধ না থাকায় তৎকালে আর উক্ত আধারাধেয়- 
ভাব প্রতীত হইবে না। এইবার স্পষ্ট বুঝা গেল যে, লাঘব থাকিলেও বাধক 
থাকার জন্য ঘটাভাব-ভূঁতলাদি স্থলে সম্বন্ধটাকে সমবায় বলিয়। ম্বীকার করা 
যায় না। 


বৈশেষিক সম্প্রদায় লাঘবমূলে সমবায়কে নিত্য ও অভিন্ন ( অর্থাৎ এক ) 
বলিয়াছেন। এইরূপে হইলে পট নিজ অবয়ব তন্ততে যে সম্বন্ধে থাকিল, 
ঘটও সেই একই সম্বন্ধে ( একজাতীয় সম্বন্ধে নহে) আপন অবয়বে বুহিল। 
আবার এ সম্বন্ধেই পটত্ব পটে, ঘটত্ব ঘটে, রূপ নিজের অধিকরণে, রসাদি 
তাহাদের সমবায়িদেশে এবং আত্মত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি আত্মার্দিতে 
থাকিল। স্থৃতরাং এ সন্বন্ধটীকে নিত্য না বলিয়া পারা যায় না। কারণ 
আত্মা ও আত্মত্বাদি জাতি ইহারা উভয়েই নিত্য । অতএব উহাদের 
আধারাধেয়ভাবও নিত্যই হইবে । যে স্থলের আধারাধেয়ভাব নিত্য হয় সে 
হ্লের নিয়ামক সম্বন্ধটা কখনও অনিত্য হইতে পারে না। স্ৃতরাং 
বৈশেধিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তিত সমবায় যে নিত্য না হইয়া পারে না তাহা 
বুঝা গেল। 
টবশেষিক সম্প্রদায় যে সমবায়কে একক বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে 
অবশ্যই আপত্তি হইবে ঘে, এরূপ শ্বীকার করিলে ঘটের সমবায় যেমন কপালে 
১৭ 
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আছে, তেমনি উহা তত্ততেও থাকিয়া গেল। কারণ তন্ততে পট সমবায়- 
সম্বন্ধে আছে এবং ঘট ও পটের সম্বন্ধটাকে অভিন্ন বল! হইয়াছে । অতএব 
তন্ততে পটের সমবায় থাঁকিলেই ফলতঃ উহাতে ঘটের সমবায়ও থাকিয়াই 
গেল। তুল্য যুক্তিতে পটে ঘটত্বের সমবায় এবং ঘটে পটত্বের সমবায় থাকিয়া 
যাইবে। এইরূপ বাস্ধুতে স্পর্শের সমবায় থাকার জন্য উহাতে রূপের সমবায়ও 
থাকিয়া যাইবে । স্ৃতরাং এই মতে তন্ত ও পটেরস্তায় তন্ত ও ঘটের এবং 
কপাল ও ঘটের ন্যায় কপাল ও পটের আধারাধেয়ভাব-প্রতীতি দুবণর হইয়া 
পড়িবে । সম্বন্ধই সম্বদ্ধিতার নিয়ামক । ঘটের সম্বন্ধ তত্ততে থাকিলে এবং 
তন্তর সম্বন্ধ কপালে থাকিলে উহাদের আধারাধেয়ভাব-গ্রতীতি না হইবার 


কোন কারণ নাই । 


পূর্বপক্ষী যাহা! বলিলেন ইহার উত্তরে প্রচলিত সাশ্প্রদায়িক যুক্তির উল্লেখ 
করিয়া পরে আমরা আমাদের নিজন্ব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিব। পূর্বপক্ষী 
যাহ বলিয়াছেন, তাহ] সত্য । বাস্তবিকপক্ষে কপালের ন্যায় তস্ততেও ঘটের 
সমবায় আছে। কিন্তু এইরূপ হইলেও “ইহ তন্তু ঘটঃ এইরূপে তন্ত-ঘটের 
আধারাধেয়ভাব প্রতীত হইবে না। কারণ শুদ্ব-সমবায়ত্ব-রূপে সমবায়টী 
ঘটাধারতার নিয়ামক নহে; কিন্তু ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ত্ব অর্থাৎ 
তাদ্শ বিশিষ্ট-নমবায়ত্ব-রূপেই উহ? ঘটাধারতার নিয়ামক। ঘট তত্ততে না 
থাকায় ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ই সমবায় তন্ততে থাকে না। বিশিষ্ট নিরূপিত 
অধিকরণতা শুদ্ধনিবূপিত.অধিকরণতা৷ হইতে বিলক্ষণ। অর্থাৎ শুদ্ধপমবায়ত্বাব- 
চ্ছিন্বআধেয়তানিবপিত অধিকরণতা দ্রব্যাদি-পদার্ঘত্রয়সাধারণ হইলেও ঘটপ্রাতি- 
যোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব এই ধর্মদ্বয়ের ছারা অবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা তন্নিকপিত 
অধিকরণতা কেবল কপালেই থাকে, তন্ত প্রভৃতি দ্রব্যাস্তরে থাকে না । অতএৰ 
ঘটাধারতার নিয়ামক যে বিশিষ্ট সমবায় তাহ! তন্ততে না থাকায় “ইহ তত্বযু ঘটঃ' 
এই আকারে তন্ত-ঘটের আধারাধেয়ভাব প্রতীত হইবে না। স্থলাস্তরেও তুল্য 
যুক্তিতে সমাধান বুঝিতে হইবে। 


কিন্ত পুবকথিত উত্তরটাকে আমর] পর্যাপ্ত বলিয়। মনে করি না। “কারণ 
পূর্পক্ষী তত্ততে ঘটের সমবায় আছে বলিয়া! উহাতে ঘটের বিদ্মানতার 
আপত্তি করিয়াছেন। সুতরাং ঘট উহাতে নাই এইরূপ উত্তর করিলে তিনি 
নিরন্ত হইবেন না। কারণ বৈশেধিকের নিদ্ধাস্তান্থসারে তন্ততে ঘট থাকে, 
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এই আপত্তিই তিনি করিয়াছেন । স্তরাং ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় 
কেন যে তন্ততে থাকিতে পারিবে না, ইহা! পূর্বপক্ষী বুঝিতে চাহিবেন না। 
অতএব প্রকারাস্তরে আমরা উক্ত আপত্তির, সমাধান করিতেছি। যদিও 
কপালের ন্যায় ঘটের সমবায় তন্ততে আছে ইহা! সত্য, তথাপি ঘাটত্বাবচ্ছিন্ন- 
আধেয়তানিরূপিত যে অধিকরণতা তাহার অভিব্যঞ্জনের ক্ষমতা কপালেরই 
আছে, পটের নাই-__ইহা বস্তর ম্বভাব। এই কারণেই ইহ তন্তযু ঘটঃ 
এইরূপ আধারাধেয়ভাবের প্রতীতি আমাদের হয় না। দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়! দেখা যাক,। নানাদেশস্থ ঘটে বিদ্যমান হওয়ায় 
ঘটত্ব-জাতির সম্বন্ধ পটাদিতেও অবশ্ঠই স্বীকার্ধ। সে স্থলে যেমন পটাদির 
ঘটত্ব-অভিব্যঞ্জন ক্ষমতা না থাকায় উহাতে ঘ্টত্ববত্তা প্রতীত হয় না, প্রকৃত- 
স্থলেও সেইরূপ তন্কতে ঘটের সমবায় থাকিলেও ঘটাধিকরণতার অভিব্যঞকত্ব 
ন৷ থাকায় তন্ত-ঘটের আধারাধেয়ভাবৰ প্রতীত হইবে না। 


সমবায়ের প্রমাণবিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের মধ্যে পার্থক্য 
রহিয়াছে । নৈয়ায়িকগণ তন্ত-পট এবং কপাল-ঘট প্রভৃতি স্থলে উহাদের 
যে স্বন্ধ তাহার প্রত্যক্ষ ত্বীকার করেন। তীহার! কোন স্বন্কের প্রতিযোগী 
ও অন্ুযোগি-রূপ সম্বন্ধিদ্ধয়ের প্রত্যক্ষস্থলে সম্দ্ধেবও প্রত্ক্ষ স্বীকার করেন। 
দুইটী সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষ না হইলে সেই স্থলে সন্বন্ধের প্রত্যক্ষ, ন্যায় বা বৈশেষিক 
কোনমতেই স্বীকৃত নাই। তন্ত-পট, কপাল-ঘট প্রভৃতি স্থলে সম্বন্ধিদ্থয়ের 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | স্থতরাং উহাদের অন্তরালস্থিত যে সম্বন্ধ তাহারও 
প্রত্যক্ষ হইবে। এই কারণেই “ইহ তন্তষু পটঃ, ইহ কপালে ঘট এই আকারে 
আধারাধের়ভাব লইয়া প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি হওয়া সম্ভব হইল। এইযে 
নৈষ্লায়িকগণ সমবায়ের প্রত্যক্ষের কথা বলিলেন তাহাতে সমবায়ত্ব-র্ূপে অর্থাৎ 
নিত্যসত্বন্বত্ব-রূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষ তাহারা ম্বীকার করিয়াছেন_-এইরপ মনে 
করিলে ভূল করা হইবে। কারণ নিতাযসহব্বত্ব-ূপ সমবায়ত্বের . প্রাত্যক্ষিক 
জান, সম্ভব নহে। কোন বন্ত প্রাগভাব এবং ধ্বংসের প্রতিযোগী 
হয় না_ইহা প্রত্যক্ষতঃ বুঝা যাইতে পারে না। যাহা আমি দেখিতেছি 
তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, ইহা প্রত্যক্ষতঃ জানা সম্ভব হয় না। স্থতরাং 
তন্ধ-পটার্দির স্থলে সন্বন্ধত্ব বা অযুতসিদ্বত্ব-প্রকারেই সন্বন্ধের প্রাত্যক্ষিক 
প্রতীতি স্বীকার কর! হইয়াছে, সমবায়ত্ব-গ্রকারে নহে। ম্থতরাং স্যায়মতেও 
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উক্ত ম্থলে সন্বদ্ধের সমবায়ত্ব-রূপে প্রতীতি অনুমানের ছারাই সিদ্ধ হইৰে। 
আরও কথা এই যে, অনন্ত সম্বন্ধীর সন্বন্ধকে অভিন্ন বলা হইয়াছে । স্থতরাং 
সমবায়ের এই যে একত্ব বা অভি্নত্ব ইহাও প্রত্যক্ষতঃ জানা যাইতে পারে 
না। এইরূপ হইলেও তত্ত-পটাদি-স্থলে সম্ব্ধটীর যুতসিদ্ধত্বের অভাৰ 
প্রত্যক্ষত: জান! যাইতে পারে। এই “অযুতসিদ্ধত্ব অংশমাত্র লইয়াই তন্থ- 
পটাদি-স্থলে সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে সমবায়ের 
প্রত্যক্ষের কথা স্বীকার করিয়াছেন । 


বৈশেষিক শাস্ত্রে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হ্বীকূত হয় নাই। এইরূপ হইলেও 
অর্থাৎ সমবায়ের প্রত্যক্ষ ম্বীকৃত না হইলেও অবয়বে অবয়বীর আধারাধেয়- 
ভাবের প্রত্যক্ষ গ্রতীতি, দ্রব্যে গ্রণ, কর্ম ও জাতির আধারাধেয়ভাবের প্রত্যক্ষ 
প্রতীতি বৈশেধিক, মতে শ্বীকৃত হইয়াছে এবং "ইহ তন্তু পট£. ইত্যাদি 
প্রাত্যক্ষিক আধারাধেয়তাব-প্রতীতি অবলম্বনেই যুক্তির দ্বারা বৈশেষিক মতে 
সমবায়কে প্রমাণসিন্ধ বলা হইয়াছে। “ইহ তন্বযু পটঃ, এই প্রতীতিতে 
সমবায়ের ভান না হইলেও বান্তবিকপক্ষে যাহা তন্তত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা- 
নিরূপিত-সমবায়সন্বদ্ধাবচ্ছিন্নী আধেয়তা তাহাই পট-রপ বিশেষ্যাংশে 
বিশেষণ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । এবং "শ্ক্লো! ঘটঃ, ইত্যাদি প্রাত্যক্ষিক 
প্রতীতিতে ঘটাংশে স্তর রূপের সমবায়ের ভান না হইলেও শুর্ুবপ-গত 
গ্রকারতাটী বান্তবিকপক্ষে সমবায়-সন্বদ্ধের দ্বারা অবছিন্ন হইয়াছে 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ব্যবসায়াত্বক জ্ঞানে প্রকারতা, ৰিশেহ্ততা প্রভৃতি 
জ্ঞানীয় ধর্মগুলির ভান হয় নাঁ। এই কারণেই ব্যবসায়ে সমবায়ের ভান 
না হইলেও তদ্গত প্রকারতার বস্ততঃ সমবায়সম্বন্ধীবচ্ছিন্নত্বে কোনও বাধা 
থাকিতে পারে না। প্রকারাংশে সন্বন্বের ভান হইল না বলিয়াই যে 
গ্রকারতা সম্বদ্ধাবচ্ছিন হইবে না, ইহার অন্থকুলে কোনও যুক্তি নাই। 
এই কারণেই বৈশেষিক মতে সমবায়ের ভান না হইলেও "ইহ তত্তযু 
পটঃ “অমর ঘটঃ শুরু” ইত্যাদি প্রাত্যক্ষিক প্রতীতির বিপরীত বুদ্ধির প্রতি 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব-কল্পনা ব্যাহত হইবে না। প্রকারাংশে ভান না 
হইলেও প্রকারতাটা বান্তবিকপক্ষে সমবায়সঘদ্ধাবচ্ছিন্ন হওয়ায় অনায়াসেই 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবের কল্পনা সম্ভব হুইবে। বিশেম্তবিশেষণভাব বা 
'আধারাধেয়তাব-প্রতীতির প্রতি সম্বন্ধের জান আবশ্তক হয় না, ম্বরপসৎ 
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সম্বপ্২ই আবশ্যক হয়--এই অভিপ্রায়েই বৈশেষিক সম্প্রদায় সমবায়ের 
অপ্রত্যক্ষ-স্থলেও আধারাধেয়ভাবের প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি স্বীকার করিয়াছেন। 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব-কল্পনায়ও স্বরূপসৎ প্রকারতা ও বিশেম্ততাই আবশ্টক, 
উহাদের জ্ঞান আবশ্তক হয় না। এই কারণেই সন্বম্ধের ভান না হইলেও 
স্তর! ঘটঃ, ইত্যাদি প্রাত্যক্ষিক প্রতীতির বিপরীতবুদ্দিপ্রতিবন্ধকতা অব্যাহত 
থাকিবে। 

নিয়োক্ত কারণে বৈশেষিক সম্প্রদায় সমবায়ের লৌকিক প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করিতে পারেন নাই। গুণ-গুণী গ্রভৃতির সমবায়-সন্বন্ধ শ্বীকৃত হইলে 
এ সমবায় কোন্‌ সম্বন্ধে থাকিবে, সেই সমবায়ের স্বন্ধ পুনরায় কোন্‌ 
সম্বন্ধে থাকিবে, এ সমবায়ের সম্বন্ধের সন্বন্ধ পুনরায় কোন, সম্বন্ধে থাকিবে 
এইরূপ নিরবধি প্রশ্ন আসিয়! উপস্থিত হয় । এই কারণে বৈশেধিক সম্প্রদায় 
সমবায়কে স্থাত্মস্থিতিক অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরনিরপেক্ষস্থিতিক বলিয়৷ স্বীকার 
করিয়াছেন। এইরূপ হইলে কাহারও সহিতই সমবায়ের কোনও সম্বন্ধাস্তর 
থাকিবে না। স্ৃতরাং সমবায়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোনও প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ 
সংযোগ, সংযুক্তমমবায়, সংযুক্তবিশেষণত। প্রভৃতি সন্বন্ধ হইবে না। এই সকল 
সপ্বন্ধের কোন একটা না থাকিলে কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
এই সকল নান! দিক্‌ চিন্তা করিয়াই বেশেষিক সম্প্রদায় সমবায়ের প্রত্যক্ষ ত্বীকার 
করতে পারেন নাই এবং পুর্েক্ত অনুমানের দ্বারা সমবায় প্রমাণিত 
করিম়াছেন। 

নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যে “গুণক্রিয়াদিবিশিশটবুদ্ধিঃ সম্বন্ধবিষয়া বিশি্টবুদ্ধিত্বাৎ 
দ্ডিপুরুষবুদ্ধিবৎং ইত্যাদি অন্ুমানের সাহায্যে শুরা ঘটঃ প্রভৃতি 
প্রাত্যক্ষিক গ্রতীতিতে সমবায়ের ভান প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন তাহ! 
সঙ্গত হয় নাই। পুরবেশক্ত ইন্জিয়বৃত্তির বাধাবশতূই এই সকল অন্মানের 
দ্বারা সমবায়ের প্রাত্যক্ষিক ভান প্রমাণিত হইবে না। অতএব নৈয়ায়িক- 
প্রদশিত বিরোধী অনুমানের ছারা বৈশেষিক সিদ্ধান্তের কোন হানি 
হইবে না। 


অথান্যেৎপি শক্তিসংখ্যাসাদৃশ্ঠাদয়) কিৎ নোদ্দিা 
ইত্যত্র আহ্‌ *এবমিপতি।।১ এবুক্তেন ক্রমেণ ধমিণা- 





১. এবং ধমৈ হিন] ধর্মিণামুন্দেশঃ কৃতঃ। প্র" পা” পা ৫ 
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যুদেশঃ কতো ধর্সৈ বিনা, ধর্মা এব পরং নোদ্দিষ্াঃ। 
শক্ত্যাদীনামেঘেবাস্তভণবাৎ। তথ! চ বক্ষ্যামঃ। যগ্পি 
চ সামান্যবিশেষসমবায়ানাৎ লক্ষণমপুযন্তং তথাপি 
তস্যেহাবুযুৎপাদনাদনুক্তকল্পতয়া “উদ্দেশং  কৃতঃ” 
ইত্যাহ। 


শক্তি, সংখ্যা, সাদৃশ্য প্রভৃতি অন্য পদার্থও আছে, তাহাদের 
কেন উদ্দেশ হয় নাই, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে “এবম্৮ অর্থাৎ উক্ত 
ক্রমে ধর্মগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মীথুলির উদ্দেশ করা হইল । 
যাহারা! কেবল ধর্মই হয় তাহারা উদ্দিষ্ট হইল না। কারণ (এরূপ) 
শক্তি প্রভৃতি (ধর্ম গুলি) ইহাদের মধ্যেই (অর্থাৎ ধর্মীতেই ) 
অন্তভূক্তি হুইবে। তাহা (অর্থাৎ অন্তর্ভাব) অগ্রে বল! যাইবে । 
যদিও সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের লক্ষণও বল! হইয়াছে, তথাপি 
তাহা এ স্থলে প্রতিপাদিত না হওয়ায় অন্ুক্তকল্পই হইয়াছে। 
এজন্যই “উদ্দেশঃ কৃত?» এইরূপ বলা হইল । 

“এবং ধর্মৈবিনা ধমিণামুদেশঃ কৃতঃ এই প্রশস্তপাদগ্রন্থের যথাশ্রুত অর্থ 
গ্রহণ করিলে ইহা! বৃত্তের অন্ুকীর্তন অর্থাৎ গ্রস্থকার পূর্বে যাহা করিয়াছেন 
তাহারই কথন হয়। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী গ্রস্থের দ্বার! প্রশস্তপাদ ধর্মের 
উদ্দেশ করেন নাই, কিন্তু ধর্মীরই উদ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যাহা 
করিয়াছেন তাহাই তিনি এই গ্রন্থের দ্বারা বলিলেন। কিন্তু এইরূপ" 
বৃত্তান্কীর্তনের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে 
উদয়ন একটী আশঙ্কার উত্তরে উক্ত গ্রন্থের অবতারণা দেখাইয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, প্রাভাকর মতে শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্ঠকে পদার্থান্তর-রূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্তু বৈশেষিকমতানুসারে উদ্দেশপ্রসঙ্গে প্রশস্তপাদ- 
উক্ত পদার্থগুলির নির্দেশ করেন নাই অর্থাৎ এ সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিয়া-, 
ছেন। অতএব পাঠাধিগণের শ্বতঃই এইরূপ আশঙ্কা! হইতে পারে যে, 
এঁ সকল পদার্থের খণ্ডন অথবা উদ্দেশ ন! থাকায় প্রশম্তপার্দের পদার্থবিভাগ 
বা উদ্দেশ নানতা-দোষে দুষ্ট হইয়া! গিয়াছে। এই আশঙ্কার উত্তরে উক্ত 
প্রশস্তপারদগ্রস্থের অবতারণা বুঝিতে হইবে । এক্ষণে ইহ! বুঝিয়া দেখা আবশ্টক 
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যে, এ গ্রন্থের দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান কিরূপে হইবে। প্রশস্তপাদ 
বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী গ্রস্থের দ্বারা তিনি ধর্মগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াই 
ধর্মীর উদ্দেশ করিয়াছেন। বস্ততঃ তিনি উক্ত পদার্থগুলির ধর্মসন্বদ্ধে উদ্দেশগ্রস্থে 
কোনও আলোচনা করেন নাই এবং এ স্থলে এ আলোচনা প্রাসঙ্গিকও 
হয় না। পরবর্তী “সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-গ্স্থের দ্বার! ধর্মের আলোচনা! করা হইয়াছে। 
কিন্ত সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-প্রকরণে আলোচিত ধর্মগুলি বাস্তবিকপক্ষে পূর্বকথিত 
ধর্মীরই অন্তর্গত। পূর্বে উদ্দেশগ্রন্থে তিনি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
পরবর্তী সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-গ্রস্থে এ গুণ-রূপ ধর্মীগুলিকেই তিনি ভ্রব্যের ধর্ম-রূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই সাধর্মযবৈধর্ময-গ্রন্থে থে যে ধীর সম্বন্ধে যে যে ধর্মের 
কথা৷ বল! হইয়াছে সেই ধর্মগুলি সবই পুবেক্ত ধর্মীরই অন্তর্গত আছে। 
শক্তি, সংখ্যা, সাদৃশ্ঠ প্রভৃতি ধর্মগুলিও উদ্দিষ্ট দ্রব্যাদি ধর্মার অন্তর্গত হওয়ায় 
অর্থাৎ উক্ত ধর্মী হইতে পৃথক্‌ পদার্থ না হওয়ায় উদ্দেশগ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ 
করার প্রয়োজন হয় নাই। অতএব শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য ঘড়বিধ পদার্থে ই 
অন্ততুক্ত থাকায় উদ্দেশপ্রকরণে উহাদের পুথগ.ভাবে অন্ুল্পেখ নযুনতার পরিগান্ধক 
ত হয়ই নাই, বরং উদ্দেশগ্রন্থে উহাদের উল্লেখ থাকিলেই উহ! দৌষের হইত। 
ইহাই উদয়নের ব্যাখ্যার মর্মার্থ । 


কুমারিলতট্টের তশ্্বাত্তিকগ্রস্থে শক্তি-সন্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। 
সেই আলোচন। হইতে আমরা ইহাই বুঝি যে, তিনি শক্তিকে পদার্থান্তর 
বলিয়াই অর্থাৎ বৈশেধিকোক্ত দ্রব্যাদি ষটপদার্থের অন্তর্গত বলিয়াই মনে 
করিয়াছেন । কারণ তিনি দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সকল পদার্থেই শক্তির 
সন্ধান পাইয়াছেন।১ এরূপ সকলপদার্থ-সাধারণ ধর্ম কখনও বৈশেষিকোক্ত 
ষট্পদার্থের অন্তর্গত হইতে পারে না। বৈশেষিক মতে অভাব যদিও 
ষট পদার্ঘ-সাধারণ ধর্ম হইতে পারে ইহা সত্য, তাহা হইলেও শক্তি অভাবে 
অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে না বলিয়াই ভট্টপাদ মনে করেন। কারণ তিশি 
শক্তিকে ভাব-পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়়াছেন। শক্তি দ্রব্যে অন্ততুক্তি 
হইবে না, কারণ উহা গুণেও থাকে । দ্রব্য কখনও গুণে আশ্রিত হয় না। 
শক্তি গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি অপরাপর পদার্ষের অন্তগত হইবে না, 
যেহেতু উহ! সামান্যেও থাকে । লমবায় ভাট্ট মতে স্বাকৃত হয় নাই। ন্ৃতরাং 
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ভাট্ট মতানুসারে উহাকে সমবায়েও অন্ততৃক্তি করা যাইবে না। এই কারণে 
উহা! বৈশেষিকোক্ত ষট.পদার্থের অন্তভূক্ত হইবে না, উহা! পদার্থাস্তরই 
হইবে। 


মানমেয়োদয়কার ভাট্ট মতান্থসারে গ্রমেয়ের বর্ণনায় শক্তিকে গুণে 
অন্তভুক্ত করিয়াছেন।» তিনি বোধ হয় গুণাদির নিগুপত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করেন না। কারণ পৃ, সংখ্যা প্রভৃতি গুণগুলি গুণের ধর্ম-রূপে প্রতীয়মান 
হয়। “রূপ রম হইতে পৃথক্‌” ( রূপং রসাৎ পৃথক্‌ ), “একটা রূপ” ( একম্‌ বূপম্‌) 
ইত্যাদি অবাধিত প্রতীতির দ্বারা কোনও কোনও গুণ গুরণাশ্রিত বলিয়াও 
প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তিনি শক্তিকেও গুণে অন্ততুক্ত করা যাইতে 
পারে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু গুণে গুণবিশেষ আশ্রিত হয়, 
ইহা তিনি কোন ভাট্র পঙ্ক্তির উল্লেখ করিয়া! দেখাইতে পারেন নাই 
এবং আমরাও এরূপ কোন ভাট্ট পঙ্ক্তি উদ্ধার করিতে পারি নাই। 
অতএব মানমেয়োদয়কারের মতকে আমরা নিঃসন্দেহে ভাট মত বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পাবি না। গুণাদির নিগুণত্ব-সিদ্ধান্ত অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে 
বৈমত্য থাকিলে অবশ্যই ভট্টপাদ কোনও না কোনও স্থলে তাহার উল্লেখ 
করিতেন। শাস্ত্রদীপিকাকার তদীয় গ্রন্থে শক্তিকে পদার্থাস্তর বলিয়াই বর্ণনা 
করিয়াছেন।২ স্থতরাং আমরাও শক্তির পদার্থান্তরত্ব-পক্ষই কুমীরিলের সম্মত 
বলিয়া মনে করিলাম । 


শক্তি-্বীকারের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিতে যাইয়! মীমাংসক সম্প্রদায় 
বলেন যে, বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি এবং বহ্ছি হইতে দ্বাহের স্থ্টি হইতে 
দেখা যায় । এবং বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না এবং বহি না 
থাকিলে দাহের স্ুট্টি হয় না বলিয়াই আমরা জানি। স্থতরাং এইরূপ অহ্বয় 
ও ব্যতিরেকের দ্বারা অস্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজের ও দাহোৎ্পত্তির প্রতি 
বহর কারণতা৷ আমরা সকলেই স্বীকার করি। এ স্থলে জিজ্ঞাম্ত এই যে, 
বীজ কি বীজত্ব-পুরস্কারে অথবা অন্য কোনও ধর্ম-পুরস্কারে অদ্কুরের কারণ 
হইবে। দাহ-অগ্রির স্থলেও অনুরূপ জিজ্ঞাসাই বুঝিয়া লইতে হুইবে। 
বীজত্ব-পুরস্কারে বীজকে অঙ্কুরের প্রতি কিংবা বহ্ছিত্ব-পুরস্কারে বহিকে 
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দ্বাহের প্রতি কারণ বল! যায় না। ভঙজিত বা মৃিকাদ্রাত বীজে বীজন্ব 
বর্তমান থাকে অর্থাৎ তাদৃশ বীজকে আমরা বীজ বলিয়াই মনে করিয়া 
থাকি। কিন্তু এরূপ বীজ হইতে অঙ্কুরোৎ্পত্তি দেখা যায় না। এইরূপে 
মণি, মন্ত্র বা ওষধি-প্রয়োগে প্রজ্লিত বহ্ছি বিদ্যমান থাকিলেও উহা হইতে 
মণ্যাদি-সংঙ্গিষ্ট দাহ পদার্থে দাহ না হইতে দেখা যায়। সৃতরাং অঙ্কুরের প্রতি 
বীজের বীজত্ব-পুরস্কারে বা দাহের প্রতি বহ্ির বহ্িতব-পুরক্কারে কারণত্ব 
কল্পনা করা যায় না। অন্য কোনও ধর্মপুরস্কারে এ সকল স্থলে অস্কুর বা 
দাহার্দির প্রতি কারণত্ব কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ অন্য কোনও 
ধর্মকেই মীমাংসকগণ শিক্তি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার! 
তত্তৎকার্যান্ুকূলশক্তি-পুক্রক্কারেই তত্তৎকার্ধের প্রতি কারণত্ব কল্পনা করিয়া 
থাকেন। এই যে বীজে অস্কুর-কারণত্বেরে অন্তথানপপত্তি বা বহিতে দাহ- 
কারণত্বের অন্যথান্গপপত্তি, ইহার দ্বারাই শক্তি-বূপ পদার্থাস্তর প্রমাণিত 
হয় বলিয়া মীমাংসকগণ মনে করেন। অন্তথানগপপত্তিমলক কল্পনাকেই 
অর্থাপত্তি বলা হইয়াছে ।৯ যদিও ভট্টপাদের তন্ত্রবাত্তিকে স্থলবিশেষে 
শক্তির অনুমানের কথ পাওয়া যায় ইহা! সত্য, তগ্াপি এ স্থলে অনুমান-পদকে 
অন্তথান্ুপপত্তিমূলক অর্থাপত্তি অর্থে ই গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ অর্থাপত্তি- 
প্রকরণেই গ্লোকবান্তিকে ভট্টরপাদ শক্তির বিবরণ দিয়াছেন এবং পার্থসারঘি 
শান্্রদীপিকাগ্রন্থে অর্থাপত্তিকেই শক্তির প্রমাণরপে অভিহিত করিয়াছেন।২ 
এস্কলে বল! যাইতে পারে যে, বীজত্-পুরক্কারেই বীজ অঙ্কুরের প্রতি এবং 
বহিত্ব-পুরস্কারেই বহি দাহের প্রতি কারণ হইবে, ভর্জন বা মৃষিকাদ্রাণ অস্কুরের 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় বীজত্ব-পু্রস্কারে বীজের বততমান দশাতেও অগ্কুরের উৎপত্তি 
হইবে না এবং মণি, মন্ত্র ও ওষধি প্রতিবন্ধক হওয়ায় প্রজ্লিত-বহি-সত্বেও এ 


১ তেনার্থাপত্তিপুরবত্বমত্র যত্র চ কারণে। 
কার্যাদর্শনতঃ শক্তেরস্তিত্বং সম্প্রতীয়তে ॥ 
কার্ধস্ত ননু লিঙ্গত্বং ন, সন্বন্ধানপেক্ষণাৎ। 
ৃষ্টা সম্বব্ধিতাঞ্চেব শক্তি গমোত নান্তখা॥ গ্লোকবার্তিক, অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদ, 
কোক ৪৭-৪৮ 
২ শক্তিঃ কারধানুমেয়ত্বাদ্‌ যদ্গতৈবোপধুজ্যতে। 
তদ্গতৈবাভাপেতব্য। স্বাশরয়াইস্তাশ্রয়াপি বা তন্্রবান্তিক, গঃ ৩৯৮ 
এবং শাস্তদীপিক, গঃ ৮* 


২৬৬ কিরণাবলী 


সকল স্থলে দাছের স্য্টি হইবে না। কারণবিশেষ-সত্বেও যে প্রতিবন্ধক-সমাধান- 
স্থলে কার্ধের উৎপত্তি হয় না, ইহা অন্থভবসিহ্ধ। ন্থতরাং এইরূপে অন্কুর ও 
দাহের উৎপত্তি উপপন্ন হওয়ায় অন্যথান্থপপত্তিমূলে শক্তি প্রমাণিত হইতে 
পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও মীমাংসক সম্প্রদায় বলিবেন যে, আস্তাণ- 
ক্রিয়া বা ভর্জন-ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া গেলেও আদ্রাত বা ভজিত বীজ হইতে 
অস্কুরের উৎপত্তি দেখা যায় না। স্থতরাং এগুলিকে প্রতিবন্ধক বলিয়া! উক্ত 
স্থলে অঙ্কুরের অনুৎ্পত্তি সমধিত হইতে পারে না। স্থৃতরাং ইহাই বলিতে 
হইবে যে, আত্রাণ বা! ভর্জনাদি ক্রিয়ার দ্বারা বীজের যে অঙ্কুরোৎ্পাদিকা শক্তি 
তাহা বিনষ্ট হওয়ায় শক্তিরহিত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইবে না'। অঙন্রূপ 
যুক্তিতে মণিমন্ত্রাদি-প্রয়োগস্থলেও বহর দাহানুকূল শক্তি বিনষ্ট বা সম্কৃচিত 
হওয়ায় এ সকল ক্ষেত্রে শক্তিরহিত প্রজলিত বহি হইতে দাহের সৃষ্টি হইবে 
না। অতএব সর্বত্রই কার্যান্ুকুল শক্তিই কারণতাবচ্ছেদ্ক হইবে, বীজত্ব বা 
বহিত্বা্দি হইবে না। অলৌকিক যাগাদি-স্থলেও মীমাংসকগণ এইভাবেই 
যাগাদিনিষ্ঠ হ্বর্গান্ুকুল শক্তি এবং ক্ষণস্থায়ী যাগার্দির বিনাশানস্তর একপ 
শক্তিকে আত্মনিষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মীমাংনমকমতানুসারে আমরা 
উক্ত শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি-_-সহজ-শক্তি, আধেয়-শক্তি 
ও শব্শক্তি। বীজাদিগত অস্কুরজনন-শক্তি প্রভৃতিকে সহজ-শক্তি, প্রোক্ষণ- 
অত্যুক্ষণাদিজনিত ধান্তাদি-যজ্তীয়দ্রবযগত শক্তিকে আধেয়শক্তি এবং 
অর্থবোধানুকুল পদনিষ্ঠ অনাদি শক্তিকে শব-শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ 
উৎপাদ্কসামগ্রী হইতে উৎপন্ন বস্ততে যে শক্তি আসে বা থাকে তাহাকে 
সহজ-শক্তি বল] হয়। বীজের যাহা উৎপাদকসামগ্রী তাহা হইতে বীজ 
অশ্কুরাদি-সহায়ক শক্তি লাভ ককিয়াছে। স্থতরাং উহাকে মহজ-শক্তি 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । 'ব্রীহীন প্রোক্ষতি ইত্যার্দি শ্রতিবাক্যান্ুসারে 
যাজ্জিকগণ ব্রীহি প্রভৃতি যজ্জীয় দ্রব্যে প্রোক্ষণ করেন। উহার ফলে উক্ত 


ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যে একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় যাহার ফলে গ্রোক্ষিত 
ব্রীহি যজ্ঞের উপযোগী হয়, সাধারণ ব্রীছি নহে। ব্রীহি যখন উৎপন্ন হইয়াছিল 
তখনই উহাতে এই শক্তি ছিল নাঃ প্রোক্ষণের পরে উহাতে এই শক্তি 
উৎপন্ন হইয়াছে । এইজন্য এইজাতীয় শক্তিকে আধেয়-শক্তি বল! হইয়া 
থাকে । মীমাংদক মতে শব্কে নিত্য বল! হইয়াছে। অতএব শব্দের যে 


কিরণাবলা ২৬৭ 


অর্থপ্রতিপাদ্ন*্শক্তি তাহাকে সহজ বা আধেয় বলা যায় না। কারণ 
উহা স্বাশ্রয় শব্দের উৎ্পার্দক-সামগ্রীর দ্বার অথবা কোনও বেদবিহিত 
ক্রিয়াবিশেষের ছারা উৎপন্ন হয় নাই। 


প্রাভাকর মতেও শক্তিকে পদার্থাস্তর বলিয়া শ্বীকার করা হইয়াছে।১ 
কারণ সর্বপদার্থ-সাধারণ বলিয়াই শক্তিকে দ্রব্যাদি ষড়বিধ পদার্থের অন্তভূক্ত 
করা যাইবে না। এবং পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাই প্রাভাকর মতেও শক্তি 
প্রমাণিত হইবে। ভাট্ট মত হইতে প্রাভাকর মতের বিশেষত্ব এই যে, এই 
মতে অন্ুমানও শক্তির প্রমাপক হইবে, কেবল অর্থাপত্তি নহে। কারণ 
অন্থমান-প্রকরণে শালিকনাথ বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টন্বরূপা শক্তি অন্থমানের 
দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে ।২ প্রাভাকর মতে অর্থাপত্তি শক্তির প্রমাপক 
হইবে না, ইহা মনে করিলে তল করা হইবে। অনুমানের স্তায় অর্থাপত্তির 
দ্বারাও শক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। তত্রত্প্রমাণের আলোচনাপ্রসঙ্গে 
ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে । 

কিন্ত বৈশেষিক সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমরা বলিতে পারি যে, বীজাদ্দিগত 
অঙ্কুর-কারণত্বের অন্যথান্পপত্তিবলে যে বীজের অস্কুরজননানুকূল শক্তি 
প্রমাণিত হয় বলিয়া! মীমাংসক সম্প্রদায় মনে করিয়াছেন তাহা জঙ্গত 
হয় নাই। কারণ অন্তপ্রকারেও অর্থাৎ শক্তির কল্পনা-ব্যতিরেকেও বীজাদির 
অঙ্কুরাদি-কারণত্ব উপপন্ন হয়। বীজত্ব-পুরস্কারেই বীজ অস্কুরোৎপত্তির 
গ্রতি কারণ এবং বহিত্ব-পুরস্কারেই বহ্ছি দাহোৎপত্তির প্রতি কারণ হইবে। 
মৃষিকাদ্রাত বা ভজিত বীজে বীজত্ব থাকিলেও এ সকল বীজ হইতে যে 
অন্কুরের উৎপত্তি হয় না তাহা প্রতিবন্ধক কোন বিরোধী গুণের জন্যই 
হইয়া থাকে । য্থাযথভাবে কারণ বিদ্ধমান থাকিলেও থে প্রতিবন্ধক- 
সমবধানসত্বে কার্ধোৎপত্তি হয় না, ইহা! সর্ববারদিসম্মত। উক্ত স্থলে আমর! 
ভর্জন বা মৃষিকান্রাণকে বীজোৎপত্তির প্রতিবন্ধক বলিতে পারি না। কারণ 
ভর্জনক্রিয়া বা আস্তাণক্রিয়ার বিনাশের পরেও ভিত বা আত্রাত বীজ 
হইতে অঙ্কুরোদগম হয় না। উক্ত স্থলে ভর্জন বা আত্রাণজনিত কোন 


১ অতঃ পদার্থাত্তরমেবেঘং শক্তিবৎ সংখ্যাবচ্চেতি প্রমেয়পারায়ণ এবোক্তম.। গ্রকরণপঞ্চিকা» 
প্‌ ১১০-১১ 
২ সর্বভাবানাঞ্চ শভিরদৃ্টস্বলক্ষণাইপি কাঁ্ধেণানুমীয়তে | এ, প$ ৮১ 
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অস্কুর-বিরোধী গুণের উৎপত্তি হয় বলিয়াই উক্ত বীজ হইতে অন্কুরের অনুদ্গম 
হয় বলিয়া! আমর! মনে করি। ভর্জন বা আন্রাণক্রিয়ার বিনাশের পরেও 
উহা! হইতে উৎপন্ন এ বিরোধী গুণ বীজে বর্তমান থাকে বলিয়া কখনও 
আর এ বীজ হইতে অস্কুরের উদ্গম হয় না। স্ৃতরাং এইরূপে বীজত্ব- 
পুরস্কারে বীজের অঙ্কুর-কারণতার ব্যাখ্যা সম্ভব হওয়ায় অন্যথাম্থপপত্তি- 
বলে শক্তি-ূপ পদার্থান্তর কল্লিত হইতে পারে না। যদিও আমরা উক্ত 
স্থলে ভর্জনাদি-জনিত অস্কুর-প্রতিবন্ধক বিরোধী গুণবিশেষের বীজে উৎপত্তি 
কল্পনা করিলাম উহ] সত্য, তাহা! হইলেও এই কল্পনা সবসম্মত গুণ-পদার্থেরই 
কল্পনা হইল এবং শক্তি-রূপ পদার্থাস্তরের কল্পনা হইতে ইহা লঘুতর হওয়ায় 
সিদ্ধান্তান্সারী হইবে। কৃ৯প্তের দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব হইলে স্থ্ধীগণ কল্লিতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন না। মন্ত্রস্থলে প্রয়োগকতীতে দাহ-বিরোধী অনুষ্ট 
বিশেষ উৎপন্ন হয়।৯ উহাই দাহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া থাকে। এই অদৃষ্ট 
অগ্মিবিশেষের অর্থাৎ অভিমস্ত্রিত অগ্নির প্রতিই দাহের প্রতিবন্ধক হইবে, 
অনভিমস্ত্রিতি অগ্নির দাহের প্রতি নহে। অতএব এ স্থলে অনভিমন্ত্রিত- 
অগ্নিজন্য দাহের অনুপপত্তি হইবে না। ওষধিপ্রয়োগস্থলে দাহ বস্ত বা 
প্রযোক্-পুরুষগত কোন দাহবিরোধী অদৃষ্টের কল্পনা আবশ্যক হইবে না 
বলিয়া! মনে হয়। কারণ এ স্থলে প্রলিপ্ত ওষধিকেই দাহের প্রতিবন্ধক 
বলা যাইতে পারে। লীলাবতীকার ওষধিপ্রলেপস্থলেও প্রযোক্ভ-পুরুষের 
অনুষ্টবিশেষের দ্বারাই দাহাভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।২ কিন্তু আমাদের 
মনে হয় যে, এ স্থলে এইরূপ কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ এ স্থলে 
প্রলিপ্ত-ওষধি-সত্বেই দাহাভাব দেখা যায় । স্থতরাং উক্ত ওষধিকেও দাহের 
প্রতিবন্ধক বল! যাইতে পারে। 


প্রাভাকর মতে সংখ্যাকেও ষট.পদার্থাতিরিক্ত পদার্থ-রূপে গণনা করা 
হইয়াছে । তন্ত্ররহন্তে এরূপ গণনা পাওয়া যায় ।৩ প্রাচীন কালেও গ্রাভাকর 
মৃতে সংখ্যার অতিরিক্ত-পদার্থত্ব শ্বীকৃত ছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ 


১ লীলাবতী, প2ঃ ৫৬ 

২. উববিলিগুকাষ্ঠাদিষ, কখমদাহ ইতি চেন্ন। তত্রাপি উষধিলেপকা রিপুরুষসমবেতা মন্টন্ত 
দাহপ্রতিপক্ষভৃতন্তোৎপাধনাৎ। এ, পে ৫৬৭ 

৩ দ্রব্যগ্ুণকর্মসামান্তসমবার়শক্িসংখ্যানাত্ঠানতস্টৌ পদার্থাঃ। তন্তরহত্ত, পে ২* 


কিরণাবলী ২৬৯ 


লীলাবতীগ্রস্থে সংখ্যার অতিরিক্ত-পদার্থত্ব খণ্ডিত হুইয়াছে।১ আচার্ধ 
উদয়নও এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। যে যুক্তিতে শক্তির অতিরিক্ত- 
পদার্থত্ব আশঙ্কিত হইয়াছে সংখ্যাস্থলেও সে যুক্তিতেই উহার অতিরিক্ত 
পদার্থ আশঙ্কিত হইবে । বৈশেষিকসম্মত ষটপদার্থের মধ্যে এমন কোন 
পদার্থ নাই যাহা ষটপদার্থের সাধারণ হয়। কিন্তু সংখ্যা সর্ব পদার্থেরই 
সাধারণ ধর্ম হইয়া! থাকে । অতএব উহা! ষট পদার্থাতিত্রিক্ত পদার্থই হুইবে। 
সংখ্য। ঘে সকল পদার্থের সাধারণ ধর্ম, ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি । 
“একটী অশ্ব”, “একটা পুস্তক" ইত্যাদি অবাধিত প্রতীতির দ্বারা একত্বাদি 
সংখ্যা যে দ্রব্যে আশ্রিত হয় তাহা প্রমাণিত আছে। “একটা রস”, “একটা 
ক্রিয়া”, “একটা জাতি” ইত্যাদি অবাধিত প্রতীতির ছার গুণ, ক্রিয়া, জাতি 
প্রভৃতি পদার্থেও সংখ্যার আশ্রয়ত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং সংখ্যাকে সকল 
পদার্থেরই পাধারণ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা আবশ্তক। এইপ্রকার যুক্তির 
অবতারণা করিয়াই পূর্বপক্ষে সংখ্যাকে অতিরিক্ত পদার্থ বল! হুইয়াছে। 


কিন্তু উক্ত প্রতীতি-মূলে সংখ্য1 সর্ব পদার্থের সাধারণ ধর্ম প্রমাণিত হয় 
বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ বিভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারাও উক্ত প্রতীতির 
উপপত্তি হইতে পারে। রূপ-রসাদি গুণে, উতৎক্ষেপণ-অবঙ্গেপণাদদি ক্রিয়াতে 
অথবা ঘটত্ব-্পটত্বার্দি সামান্যে সাক্ষাৎ-সমবায়-সন্বদ্ধে সংখ্যা আশ্রিত না 
হইলেও সংখ্যার সমবায়ী দ্রব্যে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি আশ্রিত হওয়ায় সমবায়- 
ঘটিত সামানাধিকরণ্য-সন্বদ্ধ অর্থাৎ ম্বসমবায়িসমবেতত্ব-সম্বন্ধে এ গুলিকে 
সংখ্যার সম্বন্ধী বলিতে পারি। এই কারণেই গুণাদি পদার্থে সমবায়-সম্বন্ধে 
সংখ্যা না থাকিলেও এ সকল পদার্থে সংখ্যাশ্রয়ত্বের প্রতীতি উপপন্ন হইতে 
পারে। সুতরাং উক্ত যুক্তিতে অপরিহার্ভাবে সংখ্যার পৃথক-পদার্থত্ব 
প্রমাণিত হয় না। 


প্রাভাকর মতে সাদৃশ্ঠও ফটসদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ-রূপে 
স্বীকৃত হইয়াছে । সর্বপদার্থসাধারণ বলিয়াই সাদৃশ্টকে ষটপদার্থে অন্ততুক্ত 
করা যায় না বলিয়। প্রাভাকর সম্প্রদায় মনে করেন । "গরুর হ্যায় গবয়' 
( গোসদৃশ: গবয়ঃ) ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা ভ্রব্যে দ্রব্যান্তরের সাদৃশ্ঠ, রূপের 
ন্যায় রসও ইন্দরিক্গ্রাহথ (রূপব রসোহপি ইন্দরিয়গ্রাহঃ) ইত্যাদি প্রতীতির ছারা 


১ লীলাবতী, প:ঃ ৩৪৩ 


স) কিরণাবলী 


গুণে গুণাস্তরের সাদৃশ্ঠ, 'গোত্বের ন্যায় অশ্বত্বও নিত্য” (গোত্বমিব অশ্বত্বমপি 
নিত্যম্‌) ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা জাতিতে জাত্যন্তরের সাদৃশ্ঠ প্রমাণিত হয়। 
এইবূপে অন্যান্য স্থলেও সাদৃশ্ঠ-প্রতীতি বুঝিতে হইবে । অতএব এঁ সকল 
অবাধিত প্রতীতির দ্বারা সাৃশ্ঠের সর্বপদার্থসাধারণত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে । 
সর্বপদার্থসাধারণ বলিয়াই সাদৃশ্ঠকে পদার্থান্তর বলা হইয়াছে । কিন্তু বৈশেষিক- 
মতে সাদৃশ্ঠটকে পদার্থান্তর-রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। উহাকে ষটপদার্থের 
অন্তর্গতই বলা হইয়াছে । প্রথম স্থলে শৃঙ্গ, লাঙ্গুল প্রভৃতি দ্রব্যগুলিই 
গবয়ে গোসাদৃশ্ঠ, দ্বিতীয় স্থলে ইন্ড্রিয়জন্থজ্ঞানবিষয়ত্ই রসে রূপের সাদৃষ্ঠ, 
তৃতীয় স্থলে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ই অশ্বত্বে গোত্বের সাদৃষ্ঠ-রূপে কথিত 
হইয়াছে । এই ভাবে অন্যান্য স্থলেও সাদৃশ্ের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। স্থতরাং 
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সাদৃশ্যগুলি দ্রব্য-গুণার্দি পরিগণিত ষটসদীর্থের 
অন্তর্গত হওয়ায় সাদৃশ্য পদার্থান্তর হইবে না। একজাতীয় সাদৃশ্ঠই ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থে বিগ্ধমান আছে, ইহা মনে করিয়াই প্রাভাকর সম্প্রদ্থার উহাকে সর্ব- 
পদার্থসাধারণ অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াছেন। এরূপ হুইলে সাদৃশ্ঠ অতিরিক্ত 
পদার্থ ই হইয়া যাইত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা এরূপ নহে। বিভিন্ন 
স্থলের সাদৃশ্য বিভিন্নজাতীয় হওয়ায় সর্বপদার্থসাধারণ হইলেও উহা! ঘটপদার্থে ই 
অন্তর্গত হইবে । ভাষ্ট্র মীমাংসকগণ সাদৃশ্ঠকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়। স্বীকার 
করেন নাই ।৯ তীহাব্া বহুলাবয়ব-মংযোগ প্রভৃতিকেই অর্থাৎ প্রতিযোগিগত 
গুণক্রিয়াদি-সমানজাতীয় গুণ, ক্রিয়। প্রসৃতিকেই অন্ুযোগিগত সাদৃশ্ঠ-রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। হ্ৃতরাং ভাট্ট মতে সাদৃশ্ঠ পদার্থান্তর হইবে না । 


১ ক্লোেকবার্তিক, উপমানপরিচ্ছেদ, প্লোক ১৮-২০ 
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